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উতধবিধগণ পৃথিবীর ওরমথদ্ধে যে প্রকার যুগনির্ণঙ করিয়া থাকেন, 
ধর্জগতেও সেই প্রকার যুগের পর যুগ সমাগত ছয়। একযুগ জনা যুগের 
মহিত এমনই ঘনি্যোগে জাবদ্ধ যে, একটিকে পরিার-করিয়! অপরটির মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইর। তাহার সমুদা তত্ব কিছুতেই আফত কর। যাঁর না। ধর্ণশাসব। 
ধ্নন্্রদায় এবং ধর্সপ্রবর্তকগণ পরস্পর ধনিঠ যোগে আবদ্ধ, তহামিগের 
মধ্য বিরোধ নাই, বিবাদ নাই) অসামঞজন্ত নাই। কিন্তু জনসমাজ ক্ষীণদৃষ্ি- 
হশতঃ যেখানে বিবাঙগ নাই, সেখানে বিবাদ আময়দ করিয়াছে, বেধানে 
অসম্মিগন অসামগ্ন্ত নাই, সেখানে অসম্মিগন অসামঞশন্ত কল্পনা'করিয়াছে। 
এরূপ হইবার কারণ প্রাকৃতিক ক্রমোন্মেষের মধে। নাই, এ কথ! কেছ বলিতে 
পারেন না। ভ্রণের যখন প্রথমাকস্থা, তখন তাছার সমুধায় দৈহিক হয 
গ্রকাশ পার নাই, একটি বন্্ একাই পাঁচটি হের কার্ানির্বাহ করে। 
* জনসমাজে ধর্শের ইতিহাসে এদৃষ্টান্ত অতিনুম্প্ট। অগাবন্থ জনসমাজে ধর্দ 
অতি সামান্যাকারে প্রকাশ পায়; অথচ উাই আত্মসমূচিত একটিমাঙজজ ভাবে 
মানবীয় বৃত্তিনিচয়ে কথঞ্চিত বলবিধানকার্যানির্বাহ করিয়! থাকে। যদি মনে 
করা যায়, প্রথমা বস্থার ধর্থে কেবল বাস্থানুষঠান ছিল, তাহা হইলে সেই বাঙ্কা- 
হ্ঠান দ্বারা যে অন্তরের ভি ভি বৃত্বিনিচয়ের চরিতাথত! হয় নাই, একথা 
বলা যাইতে গারে না। ভক্তিবৃত্বিতে! চরিতার্থ হইতই, জ্ঞানবৃতিও তন্বারা 
চরিতার্থ হইঙ। কেন না! কর্ধাহুষ্ঠান করিতে গিয়। গ্রতিপদে জ্ঞানবৃত্তিও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিত হই থাকে। 
গ্রথমাবন্থায় ধর্ম এইরূপ অনুস্িন্ন অবস্থার থাকিবে, ই স্বাতাবিক। যখম 
ধর্মের ভিন ভিন্ন উপাদান ভিন [ভন স্প্রদা়ে বা ভিন ভিন্ন জাতিমধো অত! 
নিত হয়, তখন সে সকল পরস্পর হইতে বিশ্লিউ এবং বিচ্ছি্ থাকে । বিজ্ঞান- 
বিগ বলেন, এ পৃথিবী যখন বর্তমান আকার ধারণ-করে নাই, তখন প্রথমত? 
বাশ্পাকারে উপাদানগুলি চতুর্দিকে ছড়ান ছিল। ক্রেমে ঘনীভূত হই 


আদিল, এবং তুঁহ। হইতে কতকগুলি উপাদান প্রকাশ পাঁইল। তখনও 
ইহা বিদিত হয় নাই যে, এই লকল উপাদান চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথি- 
বীর আকারে পরিণত হইবে। যে শক্তি প্রথম হইতে অভ্যন্তরে কার্য 
করিতেছিল, সেই শক্ধি ক্রমান্বয়ে ভিম্নাকারদান করিয়। পরিশেষে বর্তমান 
আকারে ইহাকে পরিণত করিয়াছে । এখন ইহাকে পৃথিবীর আকারে সকলে 
গরিগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু অন্তর্বর্তী শক্তি যদি আকার না দিত, তাহা! হইলে 
কোথায় থাকিত সেই সকল জীব, যাহার! আজ পৃথিবীর লৌন্দর্ধ) দর্শন.করি' 
তেছে, ইহার সমুদয় সম্পৎ সম্তোগ-করিতেছে। 

উপরে যতগুলি কথা বলা হইল তৎসহ শ্রীন্কষের জীবনের অতীব ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ । ভারতের ধর্দমমধ্যে এক মহাশক্কি গ্রথম হইতে কার্য করিতেছিল। 
এই শজি ভিন্ন ভিল্ন সময়ে জনসমাজকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া 
তম্মধ্য হইতে ইহার এক একটি উপাদান বিনিঃস্ত করিল। এ সমুদয় উপাঁ- 
দান পরম্পর অসংশ্লষ্ট এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, মেই মহাশক্তি যথাসময়ে এক- 
জ্‌ন ব্যক্তিকে অভুযাদিত করিলেন, ধিনি দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে ধর্দের 
যে উপাদানগুলি ছড়ান আছে, তাহার কোনটিকে তিনি ছাড়িতে পারেন না, . 
ছাড়িলে তাহার প্রশস্ত চিত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার গ্রকৃতির 
মূলে সে সমুদয় প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল যে, বলপুর্কক 
সে আকর্ষণকে তিনি কিছুতেই পরিহার*.করিতে পারেন নাই। তিনি বেদ 
বাদী, বেদাস্তবাদী, পৌরাণিক, সাংখ্য ও যোগানুসারী ব্যক্তিগণকে দেখিলেন, 
তাহার সর্বদ। বিরোধে প্রবৃত্ত, কেহ কাহাকেও বুঝিতে গারেন না, কেহ 
কাহাকেও শ্বীকার,করেন না, সকলেই আত্মমতে গর্বিত ও অভিমানী। তিনি 
মিশিতে গিয়া কোন এক দলে মিশিতে পারিলেন না। তিনি জানিলেন, 
আমায় আমার পথে চলিতে হইবে, এবং সেই পথে সকল ভিন্ন ভিন্ন পথের 
মিলন হইবে। এব্যক্তি কে যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তাহার উত্তর এ 
ব্যক্তি শ্রীকষঃ। 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যুগের পর যুগ সমাগত হর, পূর্ব যুগ পর যুগের 
সহিত ঘনিষ্ঠযোগে সংযুক্ত। মধ্য হইতে কোন একটিকে বাদ.দিলে পূর্ববা 
শয়ের সন্বন্ধ বিচ্ছির় হইয়া যার, বিবাদ বিসংবাদ প্রবৃত্ত হয) এবং আত্মপক্ষের 


চিনে 

গৌরবে জননিচয় ন্বীত হয়।. শরীক ভারতের ধর্মস্বদ্ধে এই বিয্বোধ ভঞ্জন- 
করিলেন ) কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাকে ভারত তাহার জীবনকালেও 
ভাল করিয়া বুঝে নাই, পর সময়েও ভাল করিয়া বুঝে নাই। এরূপ হুইল 
কেন? ইহার মধো সেই মহাশক্ির কি অভিগ্রার় লুক্কাযিত ছিল, যিনি ধর্ম 
মধ নিরন্তর পরিবর্তন এবং পূর্বাপরকে একত্র করিগ্না একটা অপুর্ব সামী 
উৎপাদন করিতেছেন? সেই মহাশক্তি কেবল এক ভারতে কার্য করিতেছেন 
তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে তাহার ক্রিয়া চলিতেছে। 
কৃষ্ণ যাহা করিলেন, তাহাতে এক দেশ ও এক জাতির মধো ধর্শোর যে সকল 
উপাদান বিশ্লিষ্ট ভাবে ছিল, তাহা একীভূত হইল) সকল দেশ সকল জাতির 
ধর্মোপাদানকে একীভূতকর! বর্তমান যুগের জন্য ছিল। সেই মহাশক্তি 
যথাসময় সেই যুগধর্দী আনয়ন করিলেন এবং পৃথিবীতে তাহার নাম নববিধান 
হইল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের তত্ব যেরূপে কেহ পাঠ করে নাই, সেরূণে এ যুগে 
যে পঠিত হইতে আরব হইয়াছে, ইহা! কেবল এই বর্তমান মুগের বিশেষ 
মাহাত্ময। ঁ ্ 

বর্তমান গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবন যে আলোকে পঠিত হইয়াছে, সে আলোক 
শ্রকটি জীবন হইতে স্মুখিত। যদ্দি সে জীবন সম্মুখে প্রকাশ না পাইত, 
জীবনলেখকের সাধা ছিল না যে, এরপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তভূ্তি সামগ্রস্তের ব্যাপার 
জনসমাজকে সে কখন জ্ঞাপন-করে। আজ কাল শ্রীকৃষ্ণের জীবন এ দেশে 
অনেকে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেকে তাহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিও প্রকাশ 
করিতেছেন, কিন্তু চতুর্দশ বৎসর পূর্বে দেই অপূর্বজীবন বন্ধুবর্গকে বলিয়া" 
ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রসন্বন্ধে দেশীয় লোকের যে অনুচিত সংস্কার আছে 
সে সমুদায়ই মিথ্যা । বন্ধুগণ তাহাকে অনুরোধ-করিলেন, তবে কেন তাহাকে 
জনসমাজে উপস্থিতকরা হয় না? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, আজও এ 
দেশ ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণকরিবার উপযুক্ত হয় নাই। তাহাকে আনয়ন করিলে 
তাঁহার জীবনের পবিদ্রত| বুঝিতে না পারিয়া লোকনকলের চরিত্র নারীসঙ্ন্ধে 
পাশ্চাত্য মভাতার যে বিশেষ ভাব আছে তদনুসরণে কলঙ্কিত হইয়া পড়িবে। 
আপনার বন্ুবর্সের মধ্যে কোন প্রকারে অপবিত্রতা না আসিতে পারে তৎপক্ষে 
সাহার এত দূর সুদৃঢ় দৃষ্টি ছিল যে, তিনি এরূপ বিধি করিয়াছিলেন যে' 


দ্যাহাতে লাভ,শত বৎসরের মধো বাতিচার 'ন] আফিতে পারে দেখিতে 
হইবে।” তিনি পৌত্বলিকত| হইতে বাতিচারকে সমধিক পাগ মনে করিয়া 
তাহার বন্ধুবর্থকে তাহা হইতে দুরে রাখিতে যত্ব করিয়াছেমূ। «এমনি ভাবে 
চলিতে হইবে যে, এ সম্প্রদায়ের পৌনতলিক হওয়া সম্ভব তবুধেন বাভিচার 
পাপ সম্ভব হয় ন।” এই তাহার স্পষ্ট বাক্য ছিল। এই ভাবে পরিচাগিত 
হইস্া তিনি' শেষ জীবনে কেবল ব্বর্থের বাঁ অকল্যাণ হয়। এই তয়ে আপ- 
নাকে ভ্রীসমাজ হইতে দুরে রাখিতেন। ধাহারা এরূপ অবহিত দৃষ্টি, তিনি 
যেশ্রীক্কফকে অসময়ে উপস্থিত করিতে শঙ্কিত হুইবেন ইহা! তো স্বাভাবিক *%। 
ইগার সঙ্গে কথাবার্থী হওয়ার কতক দিন পর এক জন প্রেরিত বন্ধু শ্রী 
সম্বন্ধে একটি গ্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। বর্তমান লেখক সেই প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণাদি সংযুক্ত করিয়া ধর্মতত্বে (১ লা! কার্তিক, ১৭৯৮ শকে ) মুদ্রিত করেন। 
এ শাস্ত্রীয়গ্রমাণাদিসংগ্রহ আচার্যা-শ্রীমকেশবচন্ত্র সেন যখন শ্রীরফের 
চরিত্রের নির্দোধিতার কথ! কহিয়াছিলেন তাহার পর হয়। আশ্চর্য্য এট, 
তোহার বলিবার পূর্ববে লেখক মেই সকল গ্রন্থ পাঠ.করিয়াছিলেন, কিন্তু সে 
সময়ে এ সকল প্রমাণ তাহার হৃদয়ে গ্রতিভাত হয় নাই। 

ধাহার সঙ্গে লেখকের নিতাকালের সম্বন্ধ, যে সন্বন্ধ পূর্বেও ছিল, এখনও 
আছে, পরেও থাকিবে, যিনি বিশ্বাসাকারে তাহার'ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, 
এবং ভিতরে গ্রেশ করিয়। জ্ঞানের স্থানাধিকার করিয়! আছেন, ধিনি মহাজন 
মহ্ধিগণকে এবং তাহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝাই দিয়াছেন, এবং হয়ে সে সন্ন্ধ 
বন্ধমূল করিয়াছেন, ধাহার সঙ্গে জোষ্টত্ব কনিষঠত্, নেতৃত্ব এবংবনেতৃত্বসঘব্ধ 
কোন দিন কোন কারণে অপনীত হইবে না, আজ যদি তাহার কোন একটা 
ইচ্ছা! লেখক কার্যে পরিণত করিয় থাকেন, তাহাতে কেনই ব! তাঁহার আহলাদ 


* আচার্য্য জীমৎ কেশবদন্্র লেনের, ১৮*২ শকের ১*ই আঙশ্বিনের একাধারে নরনারীর 
প্রকৃতি' উপদেশে বিশেষ ভাবে ভরীকৃষের উল্লেখ করিয়াছেন । এই উপদেশের চরম ভাগেও 
তিনি বলিয়াছেন, "যত দিন মান্য আপনাকে আপনি বিবাহ করিতে না গারে, তত দিন 
পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। যদি নিজের প্রাণের ভিতরে নারী 
মনের মত পুরুষ না পায়, এবং পুর নারী না৷ পার, তবে পুরুষ বাহিরে নারী খিষে এবং 
নারী বাহিরে পুরুষ খ,জিবে এবং পরিপাজে ছুনীতি ব্যতিটায় উৎপন্ন হইবে। বৈফতবর্শে 
*ইনথার স্ুরি তরি প্রদাণ পাওয়া যায়।" 


হইষে না ছিল, হিন্ুশাঙ্্ হইতে নববিধান সঞ্জমা ঝরির! 
লেখক অগতের কিট উপস্থিত করেন। আত প্রীকফের জীবনে তাঁহার নেই 
অভিলাষ পুর্ণ হইল। কেবল বচনগ্রমাণে নয়, একটি জীব ক্মাজ চারি 
সঙশ্র বহসর পূর্বে সমন্য়ের ভাবে পরিচালিত হইয়া! যা! নিষ্পন্ন করিয়া্ট্রিল, 
অদ্য পূর্ণ সময়ে মহাপময্য়নিষ্পাদক বিধান সমাগত্ত হইয়। সমুদার দেশ কার 
জাতির বাবধান ঘুচাইয়া বাঁপক ভাবে তাহাই নিপা করিল, 'ভ্রীকফের জীবন 
ও ধর্ম” ইহাই জগতের নিকটে প্রকাশ.করিবে। হাঙর ভাবে পরিচালিত 
হইয়। এই গ্রন্থ লিথিত, তিনিই প্রকৃত গ্রন্থকর্তা, লেখক কেরল প্রণণালীমাত্র। 
লেখকের জীবনে প্রথম তন্বজ্ঞানের উন্মেষ শ্রীকঞ্জ হইতে হয়, প্রণালীমাত্র 
হইয়া যদি সে খণের কথকিৎ পরিশোধ লেখকের ভাগে। ঘটে, তাছাতে তিনি 
কেনই বা ুখী হইবেন না? 5 

গ্রসথমত্বন্ধে ছু একটা কথ! বল! গ্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্থের” 
প্রথমাংশ সুলত পত্রিকার বাহির হয়। এক জন বন্ধুরপ্রে পরিচয় দিয় 
বিনান্ুমতিতে এই প্রবন্ধগুলি পুস্তাকাকারে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ইহাতে লেখকের 
"প্রথমতঃ ক্লেশ হয়, কিন্ত এখন দেখিতেছেন, অন্তাগ্প কার্ধ) করিয়াও তিনি 
বন্ধুর কার্য করিয়াছেন, কেন না তিনি মুদ্রিত না করিলে হয় তে! সুলভের 
লেখাগুলি বর্তমান আকারে পরিবর্তিত না! হইয়।ই মুদ্রিত হইত। ধর্ের অংশ 
পুর্বে যেরূপ .লিখিত হইয়াছিল তাহার কিছুই নাই, মম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়াছে। ্ ঙ ক ঙ ধু 

এই গ্রস্থধানি শাস্ত্রীয় প্রমাণানুদরণে লিপিবন্ধ। ইতিছাস, রি ভাষ, 
পূর্বাপরসঙ্গতি, এমন কি ব্যাকরণঘটিত সম্বন্ধ পর্যান্ত গণনায় না আনিলে 
এরূপ গরমাণসংগ্রছে পদে পদে ভ্রমে নিপতিত €ছুইবার সন্তাবনা। এ সম্বন্ধে 
একটি প্রমাণই যথেষ্ট। ১৫ পৃষ্ঠায় বাযুপুরাণের একটি বচন এসিয়াটিক 
সোসাইটির মুদ্রিত গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত হইন়্াছে। মুক্রিত গ্রন্থে উহার পাঠ , 
এইরূপ ছিল, *উপ্রসেনাত্মঙ্ায়াঞ্চ কনামানকছুন্দভেঃ।” ইহাতে এই অর্থ 
হইতেছে যে, দেঁবকী উগ্রসেনের কনা। বস্ততঃ দেবী উগ্রসেনের ভ্রাতা 
দেবকের কন্তা। , বাজালার তাক্ষরের থ একটু উপরিভাগে মিশিক্না গেলে এবং 
থকারের অন্ত মাত্রা নীচের দিকে এক্টু নামিয়া গেলে '% হইয়া যাল়্। 


1%০ 


অবধানশু্ লিপিকরের হাতে এরূপ হওয়া কিছু অসন্তব নর়। কিন্তু সম্পাদক 
যদি ইতিহাস, অর্থ ও ব্যাকরণের দিকে একটু দৃষ্টি করিতেন, তাহ! হইলে 
অথশব অনায়াসে বাহির করিতে পারিতেন এবং তাহাকে “ছুন্দুভিঃ শবের 
ইকধরকে শ্রকারে পরিণত বা! তদাীকারে অধ্যয়ন করিতে হঈত না। 'এই 
মুপরিত গ্রন্থের পত্রে পত্রে যদ্দি বহু ভ্রম দৃষ্ট ন! হইত, তাহা হইলে হয়তো লেখ- 
ককে পাঠগত ভ্রম আর্য মনে করিয়। বাযুপুরাণের প্রমাণে এও এক মতান্তর 


বলিয়! স্থির করিতে হইত। 
১৮১১ শক। 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


শীষের জীবন ও ধর্শোর' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ছইল। তিন বর্ষ 
পূর্বে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়! অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যার) অথচ 
নানাপ্রতিবন্ধকবশতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ সাধারণের বাগ্রতাসবেও প্রকাশ 
করিতে পারা যীয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
কেবল যে যে স্থুলে কিছু ভ্রমছিল বা পুর্বে কোন ঘটনা! লিপিবদ্ধ হয় নাই, 
তত্সম্ন্ধে পরিবর্তন ঘটিরাছে। আচার্ধা কেশব চনত." শ্রীকষ্ন্থন্ধে নির্বাক 
ছিলেন, অথব| তাহার সময়ে শ্রীককষ্চ এতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গৃহীত হন নাই, 
এই বলিয়! ধাহাদিগের ভ্রম আছে তাহারা ১৮০২ শকের ১৮ই আশ্বিনের 
সেবকের নিবেদনে «একাধারে নরনারী গ্রক্কতি” বিষয়ে উপদেশ, ১৮৭৬ সনের 
১০ ও ২৪ ডিসেম্বরের এবং ১৮৮১ সনের ১৪ই আগঞ্টের সণ্ডেমিরর, ১৮৮১ 
সনের ৯ই জুন ও ২২এ জুলাই, এবং ১৮৮৩ সনের ২৩এ সেপ্টেম্বরের 
নিউডিম্পেন্সেশন এবং ১৭৯৮ শকের '১লা কার্তিকের ধর্দাতবে প্রীরুফসন্্ধে 
যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহ! দেখিলেই নিঃসংশয় হইবেন। 





তৃতীয় সংস্করণ। 


১৮১৯ শকে তৃতীয় সংস্করণ প্রস্থত হয়। কিন্তু বিবিধ কাধে ব্যাপৃতিনিবন্ধন 
অদ্য প্রায় সাত বর্ষ পরে সেই সংস্করণ প্রকাশিত হইল । শ্রীরুষের জাবনবৃততান্তে 
বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয নাই, কিন্তু তাছার প্ধর্মমত ও ধন্মুগীবন” মধ্যে যে 
বিশেষ পরিবর্তন হহয়।ছে, তাহা পাঠকগণ দহঞ্জেই অবধারণ করিতে 
'পারিবেন। 

১৮২৬ শক। 


সচীপত্। 


. বিষয়। 
শ্রীকষষ্ের আগমনের গুয়োজন 8 158 * 
কি কি গ্রস্থ অন্ুসর্তব্য হ 8 
শ্রীকষ্ণের জন্ম নু 55 ৪ 
বালাকাল (১৭-_-২৭) 
শকটতঞ্জন * ১৮ কালিয়দমন 
পৃতনাবধ চা ১৯ ধেমুকবধ 5 
যমলার্ঞুম ভঙ্গ "২৩ গৌবর্ধনধারণ 5 
কৈশোর (২৭--৪৫) 
প্রাচীন আচার 5 ২৮ রা টি 
বয়স নির্ণয় নত ২৯ শান্ত্রমাণ রি 
রাসসম্বন্ধে মতভেদ কেন? *** ০ *** 
তাবোম্মেষ *, টা ৪ 2 
মথুরাগমূন (৫৬৫৯) 
বৃষভ ও কেশিবধ *** ৫৬ কংদবধ ৪ 
মথুরায় স্থিতি (৫৯--৬৩ ) 
উগ্রসেনাভিবেক **' ৫৯ পাওুপুত্রপ্ণণের সংবাদ গ্রহণ 
শন্তশিক্ষা * ৬১ জরাসন্ধ সহ যুদ্ধ ও কালষবন 
পু দ্বারকায় খিতি (৬৪--৭২) 
কম্িনী পরিণয়. ৮ ৬৪ অপূর্ব দাম্পত্য 
স্কমস্তক বৃত্তান্ত 5 ৬৫ ৃ্‌ উষাহরণ ডঃ 
পৌওুবধ 
কষ ও পাগুবগণ (৭২--২১০ ) 
পাওুণের বিবাহ ++. ৭২ জযালববধ 
সুভদ্্রা হরণ * ৭৪ শিশুপালবধ 
কালিন্দীর পাশিগ্রহণ ৭৬ সাবধধ ট 
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শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রয়োজন । 


জনসমাজ কোন প্রকার বিপ্লবের অধান না হইলে কখন কোন মহাত্মা 
জন্মগ্রহণ করেন না। শ্রীরুষ্ণের জন্মের পূর্বে অবস্ত এমন কোন বিপ্লব 
উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার গ্রতিবিধান জন্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়া" 
ছিলেন। তাহার জন্মের পূর্বে তৎসময়ের জনসমাঁজের অবস্থা অবগত না 
হইলে শ্রীকৃষের জীবন ও তাহার ধর্শের মর্ম সর্থ| অবধারণ করা যাইতে 
, পারে না। অতএব সর্বাগ্রে সংক্ষেপে মে সময়ের অবস্থা পর্যালোচনা করির! 
দেখ! সমুচিত। পা 

সাধারণতঃ এ দেশের ধর্োর বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বৈদিক, 
বৈদান্তিক ও পৌরাণিক, এই তিন ভাগে উহাকে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। 
এরূপ বিভাগ দেখিয়। সহজে' মনে হয়) বৈদিক জময় নিঃশেষ হইয়! 
বৈদান্তিক সময়, বৈদাস্তিক সময় নিংশেষ হইয়া পৌরাণিক সময় উপাস্থৃত 
হইয়াছিল। এ তিন সময় যে যুগপৎ পার্বাপার্থিভাবে ধিকাশলাভ 
করিয়া! চলিতেছিল, যাহারা বেদ, বেদাস্ত, পুরাণ শাস্ত্রের পর্যালোচন! করিয়া- 
ছেন, তাহার! ইহ! লুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। এ বথা শুনিয়া! অতি অন্ন 
লোকেই বিশ্বাম করিবেন যে, কুরুপাগুবগণের পূর্বববংশীয়দিগের সময়ে 
খথেদের অনেক ৃক্ত নিবদ্ধ হুইয়াছে। পৌরষ ও যাদবগণের সাক্ষাৎ": 
সম্বন্ধে পূর্বপুরুষ নহুধপুত্র যযাতির যজ্জানুষ্ঠানের বিষয় খখেদে স্পষ্ট উল্লি- 
খিত আছে। অনেকে মনে করেন, ধণ্বেদে উল্লিখিত খষি ও রাসন্তবর্গের 
নামানুসারে পরবর্তী খধষি ও নরপতিগণের নামকরণ হইয়াছে, সুতরাং 
বেদোজ নাম দেখিয়! পরসময়ের রাজা বা খার্য বেদে উল্লিখিত হইয়াছেন, 


৪ *. গুকৃষ্জের জীবন ওধন্ম। 


গ্রভো স্বয়ং ভীষণ দেখাই ছলেন, আমরা তাঁহার কথাতেই তা প্রদর্শন 
করিতেছি | শ্রী বলিয়াছেন, *বেদবাদরতাঃ পার্থ নারদন্তীতিবাদিনঃ* 
হারা বোবা রত, তাহার! তাহা ছাড়া যে আর কিছু আছে স্বীকার 
. করে না। এই গেল বেদবাদিগণের আবস্থাবর্ণন। কর্দবিরোধিগণসনবন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন *ন কর্ধণামনবস্তালৈ্যং পুরুষোহখুতে।” কেবল কু না 
কিলেই যে নৈষ্কর্ধোর ফললাভ হয়, তাহা নহে। যাহারা বেদবাদের 
বিরোধী ছিলেন, তাহারা কোন প্রকার কর্ধের অনুষ্ঠান করিতেন না, বরং 
কর্ম্নকে নিন্দা করিতেন; *অবিদ্যয়। বুধ! বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইতাভিমন্ান্তে 
বালাঃ।” অজ্ঞানতাবশতঃ বহু কর্থের অগ্ুষ্ঠান করিয়া মূর্েরা আপনাদগকে 
ক্কৃতাথমান করে। "অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতং।” আমি 
মানুষী তনু আশ্রয় করিপ্াা থাকি, মূর্থতাবশতঃ আমায় অবমাননা করে, 
এইটা গেল ভজ্িপথবিরোধী জ্ঞানগর্বিতগণের ভক্তগণের প্রতি নিন্দাবাদের 
হেতু। শতে€পি কৌন্তেয় মামেব যজ্স্তাবিধিপূর্বকম্‌% তাহারা অবিধি- 
পূর্বক আমারই যাঁজনা করিয়া থাকে। এখানে, বছদেববাদের উল্লেখ 
হইয়াছে। ্ 
্ীকুষ্ণের জীবন ও উপদেশ এই সকল বিরোধের মীমাংশার উপ- 
যোগী। আমরা তাহার জীবনের বিশেষ,বিশেষ-ঘটনা-মধো দেখিতে 
পাই, সেই সকল ঘটন! তাহার জীবনের লক্ষামাধনে কেমন সহায়তা 
করিয়াছে। মন্ুয যখন শ্বভাবে স্থিতি করে, তখন বিরোধ অবস্থিতি 
করে না। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ স্বভাবের সীমামধে যখন ছিল, তখন 
নির্বিবাদে একত্র অবস্থিত ছিল। ন্বভাধাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিরো- 
ধের সুত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে বিবাদ ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষের সমগ্র 
জীধন লোকদিগকে শ্বভাবে প্রত্যানয়নের জন্ত বাহিত. হইয়াছিল। তিনি 
স্বয়ং শ্বতাবে স্থিতি করিয়া বিবমান মত সমুদায়ের একতাসাধন করিয়া" 
ছেন। অনেক বিত্রান্তপথবন্তী লোকদিগকে তিনি স্বীয় আচার ও উপ- 
. দেশের দ্বার! গ্রক্কৃতিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতিতে স্থিতি করিয়াও 
প্রকৃতির উর্ধে অবস্থিত ছিলেন, এবং অপরকেও উর্ধে উত্তোলন করিতে 
বন্ধ করিয়াছিলেন। 


শ্ীকৃু্ের আগমনেরিিজিন ৮৮ ৫. 
পুরাণ প্রণেতৃগণ উপ্নবে বিষয় বর্ণনার ঝা কখন কোন, ধারের 
উাপ্পথ করেন নাই। তাহারা যাহার উল্লেখ রিসবাছেদ, উপরে ধীহ বিত 
হইল ততলহ তাহার মূলে একতা আছে। 'ইধজই_বর্গ্ীতির উচ্ছেদ 
হইয়াছে, এবং পৃথিবীতে ছুরাত্মতার বৃদ্ধি হইক্লাছে, তখনই ধর্পু ও নীষ্তির 
পুনঃস্থাপন*ও-ভূভারহরণ জন্ত ভগবানের অবতরণ হয়, পুরাণের এই বিশেষ 
মত। যাহারা ছুরাত্বা তাহারা অন্ুরনামে আখ্যাত ; অবভীণ ভগবানের 
স্বপক্ষ ধাছার। তাঁঙারা দেবাংশে উৎপন্ন। এ মত পুরাণে কেন বেদাস্তে পর্যন্ত 
দুষ্ট হর। বোদাস্তে স্ৃষ্টিকালীন ভূত ও ইন্্িঃগণে দেবতা ও অসুরের গ্রবেশ 
বর্ধিত হইয়াছে। ওঁ সকলেতে ভাল মন্দ উভয়ই যে দৃষ্ট হয় তাহার কারণ 
এই দেবান্ুরের গ্রবেশ। দেবতাগণ প্রথমে গ্রবিষ্ট হন, অস্থরগণ তাহাদিগের 
উচ্ছেদের জন্ত তৎপর গ্রবেশ-করে। এই যে দেবাস্বরে অতি প্রথম হইতে 
বিবাদ, ইহাই পুরাণশাস্তে বিস্তৃতরূপে বণিত- হইয়াছে। যে হৃদয়ে আস্ুরিক 
ভাব সকল অতীব প্রবল, সেখানে দেবভাঁব সিংছাসনবিচাত, এ কথা যি 
*্সতা ছয়, তাহা। হইলে ছুরাত্মব্যক্তিকে অস্থরের অবভার বলিয়। পুরাণ, 
কর্তৃগণ কিছু অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। যে সকল ব্যক্তিতে দেবভাব 
প্রবল, এই একই যুক্তিতে তীার! যে দেবাংশ বা দেবাবতার, ইহাও সিদ্ধ 
হইতেছে। দেবগণ নিজ নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলে ভগবানের 
শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন তাঁহাদিগের আর উপায়াস্তর কি আছে? ম্বয়ং 
ঈশ্বর ছৃদ্তিবিনাশ করিয়! পুনরায় দেধগণকে তাহাদিগের প্রাপা অধিকারে 
স্কাপিত করেন, ইহাই তাহার বিশেষ প্রকাশের গ্রয়োজন। শরীফের আগ. 
মনের পূর্বে, আমরা যেরূপ উপরে বলিয়াছি, পৃথিবীর যন্দি ধর্ম দিসন্বদ্ধে 
নিশ্চয় সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, ভাহা। হইলে শ্রী$ষেতে ভগবানের অব 
তরণ হইয়! তৎসময়ের দৃষ্ভৃতিবিনাশ ও উপযুক্ত ধর্মের পুনঃস্থাপন হইয়াছে, 
ইচাতে আর সন্দেছ করিবার কি কারণ আছে? শ্রীকৃষ্ণের সময়ে কংসাদি' 
অনুর এবং যুধিষ্ির গ্রভৃতি দেবাংশগ্রস্থত। 





৬ ;. আ্ীকফের জীবন ও ধর্লা | 
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শ্রক্ণের জীবন লিখিতে গিয়া কোন্‌ কোন্‌ গ্র্থ অবলগ্ন-করিয়া উ 
লিখিত হইগ্াছে, আরম্তে বলা একান্ত গ্রয়োজন। জীবনসন্বন্ধে সেই সফল 
নথ প্রামাণিক, যাহ! সমকালবর্ত্ী লোকগণ কর্তৃক প্রণীত। কৃষের সমকাল- 
বর্তী রুষখৈপায়ন ও পরাশর। যতগুলি পুরাণ আছে সকলগুলি কুষণটৈপারন 
ব্যাস কর্তৃক লিখিত, এইরূপ প্রসিদ্ধ! বদি এ কথা ঠিক হয়, তাহ হইলে 
যে পুরাণে যাহ! কিছু লিখিত আছে, তাহাই প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিতে 
হয়। পুরাণগুলির লেখা ও বণিত বিষয়ের মধ্যে এত বিপর্যয় আছে 
যে, আত্যন্তরিক প্রমাঁণে এক জনের লেখা বা এক সময়ের লেখা বলিয়া 
সিদ্ধ হয় না। মহাভারত, হরিবংশ বিষুপুরাণ, শ্রীমগ্তাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত, 
মার্কতেয় *) স্কনা, পদ্ম ও বাযুপুরাণ প্রভৃতিতে কোথাও শ্রীরুষণের সমগ্র 
জীবন, কোথাও: তাহার সম্পর্কে কোন কোন বিষয় বণিত আছে। এতদ্থা- 
তীত ভবিষ্যোত্তর পুরাণে দেখা যায়, তিনি যুধিষ্টিরকে ধর্ম্বদ্ধে বিবিধ 
বিষয় বলিয়াছেন, কিন্তু এই পুরাণখানিতে এমন জল বিষয় আছে, যাহা 


+ 


* ছুঃখের বিষয় এই যে, সোলাইটার তত্বাবধানে যে মার্কতেয় পুরাণ যু্রিভ হইয়াছে 
ত্বাহাতে নারদীয়োক্ত মার্কণে খুরাণের শেষাংশ একেবারে নাই। নারদীয়পূরাণমন্থে 
মার্কতেয় পুরাণের স্োকমংখা। ১০০০, যুদ্রিত পুরাণের শেষ ভাগে অতিরিক্ত পাত্রকায় 
এইরূপ গ্বোকলংখ্যা প্রদণ্ত হইয়াছে :_ 

"গ্লোতানাং যট,সহম্রাণি ভখ। চাট শতানি চ। 
ঙ্নোকান্তত্র নবাশীতিরেকাদশ সমাহিতাঃ ॥ 
কথিত] মুনিন! পূর্বাং মার্কগেয়েন ধীমত! ॥ 

মু্বিত গ্রশ্থে যোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় হিশিক্ গিয়াছে, সমুদায়ে গ্লোকসংখা। ৬২৭৪। 
উদ্ধভ শ্লোকাহসারেও মুদ্রিত গ্রন্থে ৬২৬ গ্লোক নান রহিক্লাছে। মার্কস পুরাণের অন্বে 
স্রীরৃফের বিষয় বনদিত্ত ছিল না, এ কথ। বলিতে পারা যায় না যখন ভ্বারস্তে প্রলক্ব্রমে 
আীকৃফের উল্লেখ আছে,অত্তে থাকিধে ন! কেন? বিশেষত্ব; বৈবতোধনীতে খাসনাভাফাধুজ 
এই মার্কতেয় বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে “তদানীমেব তা প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং তক্তবৎসলমূ। 
ধ্যানতঃ পরমা নন্দং কৃফং গোকুলনাক্সিকা; ॥” এই গোকটি দেখাইভেছে মার্কখেক়্ রাসের 
বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন | এ মকল দেখিয়া কেন] বলিবে বে সোসাইটীর যুদ্রিত 
| গ্রন্থ হত্িতকলেবর। 
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বলিস্তে শ্রীকৃষ্ণের ভা বক্তার প্রয়োজন নাই, বে ফোন ব্যক্তি সে গুলি 
বলিতে পারে। 

শা প্রপরনবিষরে মহাত্মা প্ীটৈভগ্তের প্রধান শিষ্য সনাতন ও জব 
গোস্বামী কৃষ্ণের জীবনীনন্বন্ধে হরিষংশ, বিষুগুরাণ ও শ্রীমস্তাগবত মুখ্য, 
রূপে অবলম্বন করিয়াছেন। যেখানে কোন একটি বিশেষ মত স্বাপন 
করিতে হইবে, অথচ এই সকল গ্রন্থে তাছার প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই, 
সেখানে অন্তান্ত পুরাণ হুইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন, কিন্তু এরূপে প্রমাণিত 
করিয়াও তাহাদিগের মনস্তষ্টি হয় নাই। এজন্ত তাহার! প্রামাণিক গ্রন্থ: 
ত্রয়ের, বিশেষতঃ শ্রীমন্ভাগবতের বিষ্পষ্টার্থ শ্লোকগুলির ছু একটি শব্দ 
লইয়া এমনই অর্থাস্তর ঘটাইয়াঞ্ছেন যে, প্রমাণিত বিষয় তাহার মধ্যে অন্তভূতি 
ছিল, এইটি তাহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাহারা কত দুর 
কৃতকার্ধা হইয়াছেন আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের এই, 
টুকৃতে প্রয়োজন যে, কৃষণসন্বন্ধে প্রামাণিক গষ্থ তাহাদিগের মতে শ্রীমন্তাগবত, 
হুরবংপ, বিষুপুরাণ। কুষ্ণসম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে, এই তিন খানি গ্রন্থ 
অবলাঞনীয়, আমর1৪ মনে করি। গোস্বামিগণ মহাভারতের আদর করিতেন, 
কিন্ত শ্রীমন্তাগৰতে র মত উচ! আদৃত হয় নাই। আমরা মহাভারতের বিশেষ 
সমাদর করি, কেন না কৃষ্ণঘ্বৈপায়নের প্রণীত যদি কিছু থাকে, তাহ 
মহাভারত। €ছরিবংশ মহাভারতেরই অংশ, লেখ। দেখিলে উহ যে মহাভারতের 
অঙ্গীভূত, ইহাতে বড় সংশয় হয় না হরিবংশে শ্রীকুফণের ঈশ্বরত্থ বিলক্ষণ 
প্রস্ষট, তবে মহাভারতে যে কিছু ঈশ্বরত্বের অন্নত| আছে তাহা! নছে। 
স্থতরাং এ দুষ্ধ কষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক প্রণীত, এ সম্বন্ধে সদেহ করিবার অল্প 
কারণ আছে। মহাভারত ও হরিবংশকে আমর এই জন্ত সর্কপ্রধান অবলম্থ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। 

মহাভারত ও হবিৰংশের পর আমরা বিষুঃগুরাণকে প্রমাণস্থলে গ্রহ 
করিয়াছি। বিষুপুরাণের বক্তা পরাশর। তিনি কৃষণসম্বঞ্জে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহ! প্রমাণন্থলে গ্রাহথ। হরিবংশাপেক্ষা বিষুপুরাপে কোন কোন বিষয়ে 
আধিক্য আছে, কিন্তু সে সকলেতে এত বাতিক্রম ঘটে নাই যে তাহাতে 
মূল বিষয়ের গ্রাতি সংশয় সমুখ্িত হইতে পারে। কাঠার কাঞার মত এই 
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যে, কোন একটি বিষয় তির ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হইলে যদি বর্ণনায় 
কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে বর্ণিত বিষ়টির বিশ্বাসযোগাতা! বর্ধিত 
হু়। কেন না! বর্ণনাকারিগণ এক জন আর এক জনের অস্ুদরণ করেন 
নাই, স্বাধীনভাবে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহাই 
প্রতিপন্ন হয়। 

শ্রীমপ্তাগবতে বর্ণনাধিকা অতান্ত অধিক। হরিবংশ ও বিষুপুরাণ হইতে 
উহার আধুনিকত্বের ইচাই সুম্পষ্ট প্রমাণ। ইহার রচনাপ্রণালী মহাভারত 
ইইতে অত্যন্ত ভিন্ন। রচনার কাঠি্যদর্শনে অনেকে মুগ্ববৌধব্যা করণ গ্রণেত! 
বোপদেব এই গ্রন্থের রচয়িত| বলিয়া নির্ধারণ করেন। শাক্তগণ দ্েষবশতঃ 
কোন এক জন তস্থবার কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে, এই অপবাদ দিয়! 
থাকেন। বোপদেব শ্্রীমদ্ভাগবতের প্রায় আট শত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া 
'ুক্তাঞল' নামক গ্রস্থরচনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহার টাকা লিখিয়াছেন। 
ভক্তমালগ্রস্থের লেখানুমারে হীন গ্রন্থের উদ্ধারকর্তা। এক জন বিদ্েধা শাক্ত 
রাজা সমুদায় ভাগবতগ্রন্থ নদীজলে নিক্ষেপ করেন। সেই নদী হইতে গরসথ 
তুলির বোপদেব গ্রস্থরক্ষা করেন ও উহার গ্লোকসংগ্রহ করেন। সম্ভব এই 
যে, বোপদেব বিলুপ্ব-পাঠ.সমুদায়ের পুনরুদ্ধার করেন, তাহাতেই শ্ট্রীমস্তাগবত 
তাহার রচিত বলয়] গ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 

শ্রীমস্তাগবত বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। সমগ্র শান্ত্াপেক্ষা 
ইছার কথা ত্াহাদগের নিকটে সমধিক প্রামাণিক। এই গ্রন্থমধ্যে 
যেরূপ উচ্চ ভক্তি ও প্রেমের কথা দকল নিবন্ধ আছে, বৈরাগ্য-জ্ঞান- 
যোগাদি সমঞ্জষভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রস্থকে অদ্বিতীয় বল! 
যাইতে পারে। ধিনিই এই গ্রন্থের রচয়িতা হউন, এ গ্রন্থ ব্যাসের নামে 
পরিচিত হইয়া তাহাকে সমধিক গৌরবান্বিতই করিয়াছে। তবে কষ্টের 
জীবনীসম্বন্ধে প্রমাণ হইলেও, ইহার অত্যুক্তি দোষ আমাদিগকে দর্বদ! 
পরিহার.করিতে হইতেছে । ভাগবতে রসের আধিক্য। এ বিষয়ে ইহাকে 
একখানি প্রধান কাব্য বলিলে কিছু ক্ষতি হয় না। ন্ুতরাং (ষখানে 
কাব্যাংশ আছে, সে সকল স্থলে হস্তসংক্কোচ করিয়। আমাদিগকে ইহার 
প্রমাণ গ্রহণ করিতে হুইতেছে। ভাগবতের একাংশে যাহ! কাব্যাকারে নিবদ্ধ 


কি কি গ্রন্থ অনুসর্তব্য। .» ৬ 


অন্যাংশে তাহার গ্রকুত তত্ব আছে বলিয়া 'আমাদিগ্রফে বিশেষ রিপদ্গ্রস্ত 
হইতে হয় না। অন্ত ছুই গ্রন্থের সঙ্গে ইহার মিল অনেকটা এইরূপে' রক্ষা 
করিতে পারা যায়। 

এই তিন গ্রন্থের বিরোধী কোন গ্রন্থকে কৃষ্ণের জীবনসন্বন্ধে প্রমাণ্বরঞ্টপ 
গ্রহণ*করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কতকগুলি গ্রন্থ কৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলা! 
অনুচিত প্রণালীতে নিবন্ধ করিবার জন্য সমধিক ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতায় সত্য 
খণ্ডিত হইয়াছে, শ্র্ষ্ের নামে বৃথা অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । যাহা 
প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়! যায় না, তাহ! লইয়া! যে সকল গ্রস্থে বাড়াবাড়ি, সে 
সকল গ্রন্থের প্রতি কেনই বা সমাদর প্রদর্শিত হইবে? ইহাতে যে 
আমরা আমাদের অনুকূল গ্রন্থগুলির পক্ষপাতী, এ কথা ফেহ বলিতে 
পারিবেন না। যে পল্পপুরাণ হইতে আধুনিক শঙ্করাচার্ধ্য রামানুজ প্রভৃতি 
আচারধ্যের বিষয়ে প্রমাণ বাহির হয়, সে পদ্মপুরাণকে আমর! কিরূপ 
প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিব? এ কথা সত্য যে, শ্রীম্তাগবত,ও বিষুপুরাণে 
যে দমুদ্ায় ভবিষাৎ রাজার বিষয় নিবন্ধ হইয়াছে, তাহাতে এ ছুই গ্রন্থ 
শ্রীক্চের সমকালিক ইহ! প্রতিপন্ন হয় না। তবে যদ্দি এ কথা অযুক্ত ন৷ 
হয় যে, ক্রমে এই সকল গ্রন্থের অঙ্গবৃদ্ধি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহে হইয়াছে, 
তাহা হইলে কথঞ্চিং সমকালিকত্ব রক্ষা পায়, কিন্ত যখন এ কথ! 
বলিবার উপায় নাই কোন্‌ গুলি গ্রক্ষিপ্ত কোন্‌ গুলি প্রক্ষিপ্ত নহে, 
ঘখন মহাভারত ৮৪ হুরিবংশকে গ্রমাণস্থলে রাখিয়া তৎসহ সাম- 
পরশে এ ছুই গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অনেকটা নিপ্পত্তির 
লম্তাবনা |. 

পৌঁশ্বামিগণের রচিত গ্রদ্থের অনাদর করিতে পারা বায় না। ভাগবতের 
টার্কা ও সনর্ভরস্থাদি সময়ে সময়ে প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত হইবে, এবং 
তাহার! মূল বিষয়ে কত দুর প্রমাণ দিতেছেন, তন্বারা নিশ্চিত হইবে। 
আধুনিক গ্রস্থনিচয়ের যে সুমহান দোষ আছে, দে সকলেরও সময়ে 
সময়ে উল্লেখ করা যাইবে, তাহার ভাল মন্দ পাঠকেরাই বিচার করিয়া 
লইবেন। ক্ৃ্ণসম্পর্কে আধুনিক যে সকল কাব্যগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, 
তত্প্রতি কিছুতেই আদরপ্রদর্শন ক্ষরিতে পারা যায় না। কেন না! সেই 

২ 


১০ .. শ্রীকফজের জীবন ও ধর্ন্ম। 


সকলের অগ্ঠায় বর্ণনেই শ্রীকষের অমন মহত্ব বর্তমান জনসমাঞ্জের নিকটে 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 





শ্রীকুষণের জন্ম। 


শ্রীকৃষ্ণের জীবন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়! সব্বগ্রথমে তিনি কোঁন্‌ সময়ে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন সমুপস্থিত হয় 1৪ আমাদিগের দেশে 
পৃর্পতন বৃত্বান্তনিচয়ের কালনির্ণর হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এখন 
যেমন বর্ষগণনার বন্য শকাদি প্রচলিত, সেরূপ পূর্বে ছিল না। সৌভাগা- 
ক্রমে মহাভারতের সময়নির্ণহইবার উপায় পুরাণে নিবদ্ধ আছে বলিয়! 
শীষের অভুয়ের সময় নিরূপণ করা সহজ হইয্লাছে। কছুলণ পণ্ডিত 
১০৭০ শকে রাঁজতরঙ্গিণী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুরাণোক্ত * পরিক্ষিতের 





* ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্িতীয়াধ্যায়ে যেমনঃ তেমনি বিষুপুরাঁণের চতুর্ণ।ংশের 
হক্ব অধ্যায়ের ৩৩ । ৩৪ গ্সোকে লিধিভ আছে।_ 
“অপ্তধাঁণাঞ্চ যোঁ পূর্কো! দৃশ্ঠেতে উদিত] দিবি। 
তয়োত্ব মধালক্ষত্রং দৃশ্টতে য্ নমং নিশি ॥ 
তেন সপ্তষ'য়ে! যক্তান্তিষ্ন্ত্যদশ তং নৃণাম। 
ভে তু পারিক্ষিতে কালে মধাস্বাসন, দ্বিজোন্তম ॥* 
মগ্তধিমখ্খলের মধ্যে নৈধ্$ত ও বায়ু কোণস্থ পুলহক্রতুনামক যে ছুইটী তাঁর] প্রথনে 
উদ্দিত হয়, ভাহার মাঝামাঝি দক্ষিণোত্তর রেখার মমদেশে অবস্থিত অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের 
এক একটি নক্ষত্র দেখ! বায়,সেই নক্ষত্র নহকারে নপ্তধি এক শত বৎমর অবস্থিতি করিয়!] 
ধাকে। পরিক্ষিতের রাজ্যকালে মপ্তধি মঘানক্ষত্রে ছিল। সেই মঘানক্ষত্রে স্থিতি 
লইক্সাই কহুল্ণ ঘুখিচিরের রাজ্যকাল স্থির করিয়াছেন । বায়ুপুরাণে ৩৭ অধাক্সের 
৪১৩। ১৫1 ১৬। ১৭ শ্লোকে বিষুপুরাণের অনুরূপ কালনির্ণয়ের কথা লেখা আাছে। 
কহলণ লিখিয্াছেন +_ 
*রায়ন্তূভীয়গোনরদাদারভ্য শরদাং তদ1। 
দ্বে নহত্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রকম, ॥ 
বর্ষীণাং দ্বাদশশতী ষঙিঃ যড়ভিশ্চ সংযুত | 
গোনরের পূর্বাবস্তর রাঁজগণের রাজাকালে ১,২৬৬, তৃষ্ঠীয় গোনর্দ হইতে ২,৩৩০ বর্ষ, 
উভক্কের লম্ি, ৩,৫৯৬। কহ্জণের জিধিবার নময়। 


ন্‌ 


শ্রীকফ্চের জন্ম ॥ ১১ 


বাজকাল হইতে গণনা করিয়া তিনি মহাভারতের কাল নির্ণর করিয়াছিলেন। 
ষে সময়ে মহারাজ পরিক্ষিত রাজ্যশাসন করেন, সে সমরে সতর্ধি মঘা নক্ষত্রে 
অবস্থিত ছিল। সপ্রর্যি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
সপ্তর্ষির এই স্থিতি অনুসারে কহলণ যখন সময় গণনা! করেন, তখন ৩,৫৯৬ 
বর্ষ ছিল। কহলণের সময় হইতে আজ ৭৫৫ বৎসর অতীত হুইয়াছে। 
সুতরাং এখন ৪, ৩৫৯ বৎসর মহাভারতের. সময়। জ্যোতির্নিবন্ধমতে 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহগণের বিশেষ বিশেষ রাশিতে স্থিতি অনুমারে গণনার 
৪,৩৫৭ বতসর হয়। এ ছুই গণনায় কেবল ৬ বৎসরের বাতিক্রম ঘটিতেছে। 
এ ব্যতিক্রম অতি সামান্ত। অতএব এই গণনানুসারে ৪,৩৫১ বৎসর শ্রীরুষের 
সময় নির্ণীত হইতে পারে। 

শ্রীকষ্ণের জীবন সাধারণ লোকের জীবনের স্যার নহে। বাঁলাকাল 
হইতে তাহাতে এমন কিছু অসাধারণতা ছিল, যাহাতে সকলে লোকাতীত 
বৈভব অনুভব ক্রিত। অনেকে শ্ত্রীকুষ্ণের বালাকাল গণনায় আনিতে 
ন্াছেন ন। তাহারা তাহার পরবর্তী জীবনের সমধিক প্রশংসা করিয়া 
থাকেন। অসাধারণ ''লোকসকলের বাল্যকাল গণনায় না আনা কখন 
সমুচিত নহে। কেন না ধাহাদের জীবনের লক্ষ্য সাধারণ লোকসকলের 
স্তায় নহে, তাহার। বালাকাল হইতেই অসাধারণ ভাবের পরিচয় দির 
থাকেন। এ কথা সতা বটে, শ্রীকৃষ্ণের বালাকাগে ক্ষাত্র স্বভাবের পরিচয়ই 
সমধিক প্রাপ্ত হওয়া যার। কিন্তু শ্রীক্ষ্চ কেন, শৈশব কালে অধি- 





“লৌকিকেহব্দে চতুব্রিংশে শককালস্ত মাল্প্রতমূ। 
মপ্তত্যাত্যধিকং যাঁতং সহত্রং পরিবংসরাঃ ॥” 

১০৭০। বর্তমানে ১৮২৫ শক, সুতরাং কঙ্রণের সমক্স হইতে ৭৫৫ বৎনর অতীত 
হুইঘ়াছে। কহলণের পরিগণিত ৩) ৫৯৬ বের নঙ্গে ৭৫৫ বধ নংঘুক্ত করিলে ৪,৩৫১ 
হইল। 

কহলণ নংক্ষেপে মহাভারতের কাল এইরূপে নির্ণয় করিয়াছে ন__ 

*শতেঘুবট্ন সার্দেষু ত্রযধিকেধু চ ভূভলে। 
কলের্গতেু ববণণাঁমভবন, কুরুপাপুবাঃ ৪” 

কলির ৬৫৩ বৎনর গত হইলে পৃথিবীতে কুরুপাবগণেন্ন অভুাদয় হয়। বর্তমানে 

কলির গতান্দ1] ৫০০৪ ভাহ1 হইত্তে ৬৫৩ বাঁদ (দিলে, ৪১৩৫১ বংসর হইল। 


১২ *.. স্ীকৃষ্েের জীবন ও ধর্্ম। 


কাংশ বালকে ক্ষাত্রোচিত ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মে কালে উৎসাহ 
উদ্যম এমনই প্রধল যে, একটি ভীরু শিশুও ভয়ের কারণ উপস্থিত না 
হইলে তেজন্থিতা প্রদর্শন করে। তবে ধঙ্গি কোন বালক অপরের দেখিয়া 
নহে, কেঘল ম্বভাবের প্রেরণায় বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গে অধ্যাত্ব- 
দৃষ্টি প্রকাশ.করে) তাহ! হইলে তাছাতে যে অপ্যাত্মবিষয়ে কিছু 
অসাধারপতাঁ আছে, কালে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়! বিশেষ আকারধারণ 
করিবে, ইহ! স্জে প্রতীত হয়। শ্রীরুষ্ণের বালাজীবনে এরূপ ঘটনা 
লিপিবদ্ধ আছে, যাহাতে স্তীহার অধ্যাঘবদৃষ্টিবিষয়ে অসাধারণতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল। 

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন ঝালবার পূর্বে তাহার জন্ম সহ যে সকল ঘটন! 
অনু্ঠাত রহিয়াছে তাহা অগ্রে বলা সমুচিত। পুর্ববকালে শূরসেন নামক 
নৃপতি মথুবাপুরীতে বাস করেন। সেই হইতে মখুরানগরী বহুবংশীয়- 
গণের রাজধানী হয়। এই শুরসেনবংশে বস্ুদেব জল্মগ্রহণ করেন। 
তিনি দেঁবকরাজকন্ঠঠ দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবকীর 
ভ্রাতা * উগ্রসেনের ক্ষেব্রজ 1 জ্যেষ্ঠ পুত্র কংস পিতা উগ্রসেনকে কারা- 





. * হরিবংশপাঠে দেবকী কংনের পিতৃঘস হঠাৎ বোধ হয়। 
“্তত্রেষ! দেবকী যা তে মথুরায়াং পিতৃত্বন1। 
যোহস্ত। গর্ভোহষ্টমঃ কংস ন তে মৃত্যুর্তবিষ্যতি 1” 
শ্রীমৎমনীতন গোস্বামী এই "পিতৃত্বনা” শবের অর্থ এইরূপে পরিষ্কার করিয়াছেন-_ 
প্তত্র পিতৃঘসেতি পিতসন্বদ্ধেন স্বসেতি”--পিভাঁর সম্বষ্ধে ভগিনী 1 ধর্দমান রাজধানী 
হইতে মুধ্িত পু্তকে এইরূপ পাঠা্র দৃষ্ হয়, *ভত্রৈয! দেবকী থা তে মথুরাক়্াং 
লঘুঘন1।” এরপ পাঠান্তর এবং গ্রোস্বামিপাদক্ৃক অর্থসংহান দেবক ও উগ্রসেনের 
সহোদরতববশতঃ নঙ্গত। কংম অনুতপ্ত হইয়া যখন দেবকীর নিকটে অনুনক্ধ বিনয় 
করে, নে নময়ে দেবকী এই বলিক্স। সাত্বন। দেল; 
“মমাগ্রতে] হতা। গর্ভ। যে ত্ৃপ্!কালরূপিণ!। 
কারণং ত্বং ন বৈ পুত্র রুতাস্তে। হৃত্র কারণম্‌॥” 
কনিষ্ঠ। তশিনী হইতে “পুত্র” নন্বোধন, এ কিন্ত আশ্চধর্য ব্যবহার । 
. শী উত্তনেনপন্থী বনবিহারকালে ছন্বেশী নৌতপতিক্তুক আলিঙ্গিত হন, ভাহাতেই 
কংলের জন্ম হয়। প্র 


শ্লীকষ্ের জনা। চি ১৩. 


রুদ্ধ করিনা আপনি মখুরার রাজা হয়। সে নারদ মুখে শ্রবণ করে, 
দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে বধ করিবে। এই শুনিয়া গেবকীর 
গর্ভস্থ সন্তানগুলিকে বধ করিতে সে কৃতসঙ্কর হয়। নিরপরাধ বন্থুদেব ৪ 
দেবকীকে রক্ষিগণের দৃষ্টির অধীনে রাখিয়! ছ্রাত্মা ক্রমে ছয়টি নবধ্রসথত. 
সম্তান বধ করে। ভাঁদ্রের কৃষ্ণা্টমী তিথিতে বুধবারে নিশীধ সময়ে 
আষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। বন্থদ্েব রজনীযোগে বশোদাগৃহে 
গ্রবেশপুর্বক তাহার সদ্যপ্রহ্ত কন্ঠ সহ নিজ পুত্রের বিনিময় কবেম 11 
বায়ুপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে এই প্রতীত হয় যে, এই 
বিনিময়কাধ্য জ্ঞাতসারে নিম্পর হইয়াছিল। এটি একটি গ্রকাণ্ড বড় যন্ত্রে 
ব্যাপার, ইছাও ও বায়ুপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। সিংহাঁসনচাত 
উগ্রসেন কৃষককে বিনিময় করিবার জন্য উপদেশ দেন, তাদমুমারে বহুদেক 
নন্দগৃছে গিয়া! যশোদাকে নিজ পুর দির! তাহার কন্তা গ্রহণ করেন | ॥ 





“ম.যামুনং নাম গিরিং তব মাতা রজন্বল1। 
প্রেক্ষিতূং নহিতা! স্ত্ীভিগঁত বৈ না কৃতুহলাৎ ॥ 
রঙ চা যু রা 
অথ সৌঁভপত্তি; শ্রীমান্‌ ভ্রমিলো! নাম দাঁনষঃ | 
ভবিষাদৈবযোগেন বিধাত্রা ভত্র নীয়তে ॥ 
চে চা ঙু ক 
উত্রনেনন্বক্ূপেণ মাভরং তে বাধর্যয়ত |” হরিবংশ ৮৪ অ। 

* শ্রীমন্ভাগবতে লিখিত আছে যে,বনুদেষ দেবকীকে বিবাহ করিয়া যন গৃছে প্রতা- 
শবমন করিতেছিলেন, ভন কংন শ্রেহবশত্ত: রথের লারথাকার্যো নিযুজ হয়। পথে এই 
দৈববানী শ্রবণ করে, যাহাকে রথে বহন করিয়! লইক়1 যাইতেছ তাহার অষ্টয গর্ভের সন্তান 
তোমার়'বিনাশ করিবে । এই কথ! শুনিয়া কংগ ভগিনীকে ঘধ করিতে উদ্যত হয়। 
বশুদেষ বহু প্রকারে প্রবোধ দিক্ব। পরিশেষে সমূদায়্ ম্ভানগুলিকে জন্মমাত্র তাহাকে 
অর্পন করিষেন বলিক়্। পত্তীর শ্রাণরক্ষ। করেন । দেবকীর গর্ভস্থ পু্রসন্ভান রাজোর ভাবী ' 
অধীকারী, তাই লে পৃত্রসন্থানবধ করিতে কৃতনঙ্ষ্প চয়। ইহাই লহজ কথ]। 

1 বসদেবত্ব সংগৃহ দারকং ক্ষিপ্রমেব | 

যশোদা। গৃহং রাত হিবেশ সুতবৎসলঃ ॥ হরিষংশ ৫১ এও মোক । 
1 “অনুজ্ঞাউ: পিতা ত্বেনং নন্দগৌপগৃহং নয়ন 

উগ্রসেনমতে ভিষ্ঠন্‌ যশোতে তন দদৎ ॥ 


১৪ -. শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্লম। 


এই পুরকর্তৃক সমুদায় বাদবকুলের হিত হইবে এইরূপ প্রবোধ দিয়া 
এই বিনিমর়কার্ধা সম্পর় হয়। যাদবকুলের হিত হইবে, এ অস্ুনয় শুনিয়া 
নন্দ কেন আত্মকন্তা তাহাকে দিলেন, অনেকের মনে এই )সংশয় 5ইতে 
পারে। এরূপ সংশয়ের কোন কারণ নাই। নন্দ যাদববংশসত্তৃত) যাদব- 
বংপের কল্যাণে তাহার কল্যাণ, উহা! তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। বনু" 
দেবের পিতার বৈমাত্রেযভ্রাতার ওরস বৈশ্তকন্তার গর্ভে নদের জন্ম হয়। 
সুতরাং ইনি সম্পর্কে বন্থদেবের ভ্রাতা *। সে যাহা হউক, দেবকীর 
কন্ত। জন্মিয়াছে শ্রবণ করিয়াও ঢুরাত্মা কংস আসির়। সেই ধন্তাকেই 
বধ করিতে উদাত হয়। কথিত আছে, নিদ্রানেবী বিষুকর্তৃক [প্রেরিত 
হইর়1 যশোদ্দাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাই যশোদা নিদ্রাবিহ্বলা হই! 
পুত্র জন্িয়াছিল কি কনা! জন্মিয়াছিগ বিস্বৃত হইয়া যান। আধখ্যায়িক! 
শুই, কংসের হস্ত হইতে নিত্রার্দেবী অপস্যত হইয়া যান, এবং যাইবার 
বেল! বলিয়! যান, বাহার হ'তে তাহার মৃত্যু হইবে, তিনি অবতরণ করিয়া. 
ছেন। হুরিবংশ, বিষুঃপুরাণ ও ভাগবত এই গ্রসথত্রয়েষ,মনুরৌধে এই আথ্যা,' 
রিক! লিপিবদ্ধ হইল। এ সম্বন্ধে বাযুপুরাণে বাহ! লিখিত আছে, তাহাই 
সমধিক বিশ্বাসযোগ্য । দেবকীর পুত্র জন্সিয়াছে ন। জানিতে পাইয়। কংস 








যামেব রজনীং জজ্ঞে কৃষে] বৃকিকুলপ্রভুঃ | 
তামেব রজনীং কগ্যা!বশোদায়] ব্যজায়ত ॥ 
তং জাতং রক্ষমাণন্ত বস.দেবো! মহাবশ1: | 
শাদা, পুত্র যশোদাধৈ কল্যান জগৃহে ম্বয়মূ ॥ 
ন ডিমং নন্দগোপ ত্বং রক্ষ মামিতি চাত্রবীৎ। 
স্‌ ভত্তে নর্বাকল্যাণে যাদবানাং তবিষ্যতি ॥ ৃ 
অয়ং স গর্ভে! দেবক্য! অন্মৎরেশানু হনিষাতি ॥” 
বায়ুপুরাণ, ৩৪ অ, ১৮--২০* প্লোক। 
*. এই জন্যই ভাঁগঘতে লিখিত আছে, “বস,গগেব উপক্রত্য আভরং নদমাগভম্‌।” 
এ স্থলে তোবিণীধত হরিবংশবচনে প্যাদবেতপি নর্কোহু তবস্ত্ো! যম বল্পতাঃ $* স্বন্মপুরাণ- 
খঘচনে “যাদবানাং হিভার্থায় গ্ঘতো। গিরিবরো মক্স5% ্ধবাচার্য-বাকো [ত্রাতরমিতি ] 
“খৈস্টকন্তায়াং শুরবৈমাশ্রেঘজাতুজতত্বাৎ ?” ব্রস্জার যঠকোে “ন চ শূরক্কাতবৈস্যাপ্রত- 
যোহ্থ গৌপঃ” ত।গবতের উক্তি দৃঢ় করে। 


শ্রীকৃষের জন্ম । ১৫ 


বন্তাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ফেলির! দেয় এবং মনে করে যে কন্ঠ! মরিয়া 
গিরাছে। ফলতঃ কন্তা মরে নাই, যছুকুলে গুপ্ত ভাবে রক্ষিত 
ইইয়াছিল ৪। [ও 

ভাগবতে লিখিত আছে, বন্নদেব. পুঞ্জ ক্রোড়ে করত গভীর মেখান্ধবরে 
ব্রজে গমূন.কর্দেন। অগাধনীরা যমুনা তাহাকে পথ দান করেন। হরিবংশে 
এ কথার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় না, বরং এইরূপ লিখিত আছে, 
নিজ অস্ পত্ধী রোহিণীর ব্রত্ধে একটি পুত্র সপ্তান হইয়াছে ইহ! শ্রবণ কারয়া 
বনথদেব সত্বর নন্দকে যশোদ! সহ তথাক়্ যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলিয়। 
দেন, নৃশংস কংস হইতে বহু বিদ্ব সমুপাস্থত হইবে। সুতরাং তাহার 
রোধিণীপ্াত সন্তানকে যেন অতিযত্বে পালন করেন, নিব পুত্রের অগ্রজরূপে 
যেন তাহাকে দেখেন। নন্দ ব্রজে গিয়! কৃষ্ণকে রোহিণীর পুত্রসহকারে একত্র 
রক্ষা করেন। 

ঘোর রঞঙ্জনীতে শক্রুপরিবেষ্টিত মথুরা নগর হইতে “বহির্গত হইয়! 
ভীষণ যমুলার পরপারম্থ ব্রজে গমন একটি অসম্ভব না হউক, অতি ছুঃসাহ' 
সিক কার্ধয। পূর্ব 'ইইতে ফড়যন্ত্র না থাকিলে ইহাতে রৃতকাধ্য হওয়! 
সহজ কথা নছে। মথুরাঁ হুইতে বহিগমন সময়ে মন মন বৃষ্টি 
হুহতেছিল, অনন্ত সর্প ফণ| দ্বার বৃষ্টিনিধারণ করিতেছিল, ভাগবত ও 
বিষুপুরাণ উভয়ই এইরূপ বর্ন করেন। বিষুপুরাণের লেখা অনুসারে 
জান! যায়, নন্দ ও তাহার পত্ধী বাধিককরদানের জগ্ত ব্রজ ছাড়িয়া যমুনার 1 





* পউগ্রসেনাতুজাঘ়াথ কম্যামানকছুন্দভিঃ। 
নিবেদক্স[মান তদ] কন্তেতি শুভলক্ষণ| ॥ 
স্বলায়াং (আর্য; ) ভনয়ং কংমো! জাতং টনবাবধারক্বৎ। 
অথ তামপি ছৃষ্টাত্ব বিননর্ যুপা্বিতঃ & 
হস্ত] বৈ ষ| বদ! কন্ত1 জপতোধ বৃথামতিঃ | 
কল্প! স। বহৃধে তত্র বুফিনত্বনি পুজিত্ত1 ৪” 

4 বাযুপুরাণ ৩৪ অ,২০১-৩ শ্রোক। 
1 কংসন্ত করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে । | 
নন্দাদীব্‌ গোপবৃদ্দাংশ্চ বমুনায় দদর্শ নঃ 8৮ 

বিজ্পুরাণ ৫ বংশ, ৩ অ, ১১ গ্সোক। 


১৬ ». শীষের জীবন ও ধর্ম 


পারেই স্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং অধিক হয় তো বসুদেবকে কেবল 
ছমুনামাত্র পার হইতে হইগ্াছিল, দুরস্থ ব্রা গমন করিতে হয় 
নাই। | ৃ 

" বৈষ্বগণ কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ বর্ণনা করেন, পূর্ণতম, পূর্ণতর, এবং 
পূর্ণ। তাহাদিগের মতে ত্রজে ধিনি তিনি পূর্ণভম, মথুর! এবং স্বারকায় 
ধিনি তিনি পূর্ণতর, এবং ঘুদ্ধবিগ্রহকালে যিনি প্রকট তিনি পূর্ণ। 
ভীমদ্ধশ্বনাথ চক্রবন্তাীঁ তৎকৃত ভাগবতের টীকার অবতরণিকায় লিখিক্লাছেন, 
প্রজে ধিনি গোপ, দেই ঈশ্বর কৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরা। ও স্বারকার পূর্ণতর, 
ক্ষত্রি্ন ধিনি তিনি পূর্ণ কথিত্ত হইয়। থাকেন *।” ব্রজ, দ্বারকা, 
মথুরা ও যুদ্বস্থলে একই কৃষ্ণ তত্তল্লীলা করিতেছেন সনাতন রূপ 
ছ্বীবগোম্ামী প্রভৃতি সকলে স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু বৈষবগণমধ্যে 
এখন সকল পৌরাণিক গাথা প্রচলিত আছে, যাছাতে ব্রজধাষের রৃষঃ 
এবং অন্ত প্রকাশমান কৃষ্ণ এক নন, ইহাই স্পষ্ট গ্রতীত হয়। সনাতন 
এবং তদমুগামী গোস্বামিগণ বন্থীদেব এবং নন্দ এ ছুইকে কৃষ্ণের পিতা 
ধলিয়া বন্থুদেব অপেক্ষা নন্দকে বাড়াইয়াছেন। বনুদেব শবের অর্থ বিশুদ্ধ 
চিভ, নন্দ শকের অর্থ আনন্দ বস্ুদেব জ্ঞানগ্রধান ভক্ত, নন্দ প্রেমপ্রধান। 
বন্গুদেষের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে প্রকাশ পাইপাছিলেন, নন্দের নিকট 
সে ভাবে নহে। এক জনের নিকটে খশ্বর্য্যের ভার, আর এক জনের 
নিকটে তাহার মধুর ভাব প্রকাশ্রিত। এ ভেদ কিছু দামান্য নয়। 
কিন্তু সাধারণ বৈষ্বগণ এ পার্থকোও সন্তুষ্ট নন, হার! মথুরায় কৃষ্ণ 
এবং ব্রজের কৃষ্ণ এ ছুয়ের অতান্তপার্থক্যপ্রদর্শনজন্য একটা আখ্যা* 
রিকার আশ্রক়গ্রহখ করিয়াছেন! তাহার! বলেন, বস্থুদদেব যখন যমুন!1 
পার হন, ওখন তাহার! হন্ত হইতে কৃষ্ণ যমুনার জলে গড়িয়! যান। 
বন্থুদেব বান্তসমন্ত হুইয়। যত্বসহকারে কৃষ্ণকে জল হইতে পুনরুদ্ধার 
করেন। এরূপ আধখ্যাক়িকা নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ এই যে, যিনি 








* *ন চে্বরে! গোপ এন কৃষ্ণ পূর্ণনচমে] বজে । 
- পুনে পুর্ণতরঃ পূ ক্ত্রিয় উচ্যতে ॥" 


বালাকাল। ১৭ 


র্তম ভগবান, তিনি দেবকীগর্ডে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ঘিনি পূর্ণ 

. থা পূর্ণতর তিনি জলে নিপতিত হন, এবং সেখানেই ধাকেন। বস্ুদেষ 
হাহাকে গল হইতে তুলিয়া লন, তিনি পূর্ণ তম ভগবান্‌। ব্রঞ্জে বিচিত্র্দীলা, 
করিবার জন্ ইনি ননাগৃহে গমন করেন। অক্রুর যখন কুষ্ণকে মথুবার লটয়া 
আইসেন, তথন যমুনার জলে ক্নানকরিবার সময় জলমধো কৃষ্ণকে অবলোকন 
ককেন। এই সয়ে জলঙ্থ পূর্ণ বা পূর্ণতর কৃষ্ণ রথে উিত হন, রখন্থ পূর্ণভম 
ভগবান্‌ পুনরায় যমুনাগত হন । যিনি পূর্ণতম, তিনি নিমেষের জন্তও বজভূমি 
পরিত্যাগ করেন নাই । এ সর্ধন্ধে কেবল এই একটী আধ্যারিক1 আছে তাহা 
নহে। আর একটা আথ্যায়িকা এই যে, যশোদ1 এক পুত্র এবং কণ্ঠ গ্রসব. 
করেন। বস্ুদেব যখন তাহার পুত্রকে লইয়া! যশোদাগৃহে প্রবেশ করেন, 
তখন আত্মতনরসদৃশ দ্বিতীয় একটি তনয় দেখিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লঙ্টবামাতর 
প্মেঘে যেমন বিছ্বাৎ বিলীন €ছইয়া যায়, তেমনই ননলানুতে বসুদেবহত 
[বিলীন হইয়া যান।» এ সকল আধুনিক বৃত্তান্তের সারবন্ত। পাঠকেরাই 
ঘঅবধারণ-করুন, আমাদের কিছু ঝলিবার প্রয়োজন করে না। বর্ণিত আছে, 
কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রণ করেন, তখন শঙ্খচক্রাদিধারী চতুভূর্জ ভিলেন, পরে 
বন্থুদেবের অনুরোধে সষ্যাকারধারণ করেন। বৈষবগণের মতে চতুতূ্র 
হইতে নরাকারই শ্রেষ্ঠ 


বাল্যকাল । 


নদগোপ ধশোদা সহ ব্রঙ্জে আগমন করিয়া রোছিণীপুভ্র বলরাম সহ 
কৃষ্ণের লালনপালনে প্রবৃত্ত হইলেন । পৌরাণিকেরা বলেন, দেব্কীর 
মগ্তম গর্ভ * হইতে বলদেবকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে নিদ্রাদেবী 


*. দেবকীর ছয় গর্ভনন্বষ্ধে আঁখ্যান্িকা এই যে, হিরখাকশিপুর : ঘড় গর্ত নামে খ্যাত 
-গৌ্রগণ তপস্যা পূর্বক ত্রচ্জীর নিকটে বর প্রাপ্ত হয়| ইহাতে হিরণাকপিপু ক্র দ্ধ হইয়া. 
তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়। তাহার! পাভালে গর্ভে নিহিত হিল। বি পাতালে 
গ্রমন করিয়া! তাহাদিশযক. নি্রাদেবীর হস্তে অর্পন-করেন, এবং দেষকীর ছয় গর্ভে 
ধড়গর্তকে ক্রমে সধগারিচ করিতে অন্মতি দেন। লগ্ম গর্ভের নম্ভান ধলরাম, ঠাছাকে 





১৮ -জ্রীকৃষ্জের জীবন ও ধর্ম 


২ক্রামিত কবেন, এই জন্ত ইঠার নাম সক্কর্ষণ। ফলতঃ সপ্তম মাসে 
ভয়প্রযুক্ত দেবকীর সপ্তম গর্ভপাত হয়, ইহাই মূল কথা। কৃষ্ণাগ্রজ 
লর্দেবের কথা কেবল প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিতে হইবে, 
ধাহার জীবন সকলের আননাব্ধন তাহারই কথ। লিখতে প্রবৃত্ত হওয়া 
যাউক। 

কৃষ্ণের বাল্যজ্ীবনে কতকগুলি বিপৎ সমুপস্থিত হয়, সেই গুলিকে 
পৌরাণিকগণ কংসপ্রেরিত অন্থুরগণের কার্ধ্য বলিয়া! নির্দিষ্ট করিয়াছেন । 
কথিত আছে,কংস যখন জানিতে পাইল তাহার বধের জন্য শিশু স্থানান্তরে 
অবস্থিতি করিতেছে, তখন মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণ। করিয়া! তাহাদিগের মন্ত্রাণানুদারে 
শিশুবধে তাহাদিগকে নিয়োগ-করে। শক্রর জন্মগ্রহণের কথ! নার্দমুখে শুনিয়। 
ছুরাত্মা কংস শত্রুপক্ষের লোকদ্িগের হিংসায় এবং গর্ভবিনাশে অস্থরগণকে 
নিযুক্ত করিল, হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে। বিষুপুরাণ ও শ্রীমপ্ভাগবত 
বলেন, হস্তনিস্মুক্তি যশোদাতনয়ার মুখে তাহার হস্তা শিশু স্থানান্তরে স্থিতি- 
করিতেছে এই কথা শুনিয়৷ শিশুহনন এবং দেবছিজাদির হিংসায় কংস 
প্রবৃত্ত হয়। পৃতন! প্রভৃতি বালঘাতক গ্রহগণকে কংদমের অনুচর বলা এই 
জন্য যে, যাহারাই কৃষ্ণের হিংসা করিয়াছে, তাহারা! সকলেই অন্থরভাবাপন্ন। 
কংস স্বয়ং অন্ুরাধিপতি, স্ত্তরাং এ সকল তাহার অগ্রযায়িবর্থ বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। 


শকটভঞ্জন। 


কৃষ্ণের জীবনের প্রথম. ঘটনা শকটভঞ্জন *। একদা গৃহকর্শা- 
বাস্তা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে শকটের নিয়ে শয়ন করাইয়া! ানার্থ যমুনাতীরে 





রোিণীগর্ভে সঞ্চারিত করিতে অনুমতি করেন( আর বলেন, আমি দেবকীর অষ্টম গভে 
জন্মিব, তুমি সেই একই লময়ে ধশোদার গে জন গ্রহণ করিও। 

৯ ভাগবতে ও বিছ্ুপুবাণে এটি দ্বিতীয় । শকটতগ্জন তিন মাস বয়লের সময় ঘটি * 
ছিল। প্ত্রেমামিকস্ত চ পদ শকটোৎপবৃত্বঃ 1” (২ স্ব ৭ অ,২৭ ক্সোক।) ভাগবত ও 
বিজ্ুপুরাণের মতাহৃনরণ করিলে তিন মাস বয়সের পৃর্কে পুন] বধ হইয়াছিল বলিতে 
হ্গ। 


বাল্যকাল। & ১৯ 


গমন করেন। গৃহে ফিরিয়। আসিয়া দেঁধেন, শকটখানি বিপর্যান্ত 
হইয়া পড়িয়া আছে, শকটের চক্রার্দি এবং ত্ছপরিস্থ দধিভাগাদি যাহ কিছু 
ছিল সমুদার ভাঙ্গিরা গিয়াছে। ইহা দেখিয়া বন্তানের আমঙ্গলাশঙ্থায 
তিনি প্রথমতঃ হাছতোশ্রি রবে চীৎকার করিয়া! উঠিলেন, পরে সন্তানকে 
হুস্থশরীর দেখিয়া আখবস্ত। হইলেন, কিন্তু স্বামী গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া! আসির! 
কি বলিবেন এই ভয়ে ভীত হুইলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত নন শকট 
তদবস্থ দেখিয়া অতান্ত বিশ্বৃত হইলেন। মধ্যে মধ্যে বৃষভসকল পরস্পর 
ংগ্রাম করিয়া শকট ভগ্ন করিয়া! থাকে, কিন্তু দেরূপ ঘটন! হয় নাই, অথচ 
শকটকি প্রকারে ভাঙ্গিল, ইচাই তার বিম্ময়ের কারণ ছিল। যশোদ। 
এবং নন্দ এই ঘটনার মূল কি বিচার করিতেছেন, ইত্যবসরে ক্রাড়ানরত 
বালকগণ বলিল, এই শিশু পদ দ্বার শকট বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 
ভাগবতে লিখিত আছে, গোঁপগণ অবোধ বালকগণের কথায় বিশ্বাদ করিল 
না। যশোদা বালগ্রহের উৎপাতাশঙ্কা করিয়৷ ভগ্রভাগাদি এবং শকটের 
পুজা করিলেন। 
পুতনাধধ 

দ্বিতীয় ঘটনা পৃতনাবধ। শিশুপাল যখন ভীন্সের বাক্যে তুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের 
নিন্দা করে, তখন বৃন্দাবনের ঘটনার মধ্যে পৃনাবধাদির উদ্লেখ করে, কিন্তু 
ইহার অলৌকিকত্ব এই বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়৷ দেয় যে, একটা 
পাখী, বৃষ বা অশ্বকে বধ কর! আর আশ্চর্য কি,এতাহারাতো| আর যুদ্ধবিশারদ 
নহে *। হরিবংশেও পৃতনাকে একটি পাখী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে 
অর্দরাত্রির সময়ে দুষ্ট পাখায় ঝাপট। মারিতে মারতে এৰং ব্যাপ্রলম ভয়- 
হর শব্দ করিতে করিতে শকুনীরূপা কংসধাত্রী পৃতনা আসিরা উপাস্থৃত। 
সে কৃষ্ণকে যাই স্তন্য দিতে 1 প্রবৃত্ত হইল, অমনি তিনি স্তন্যসহকারে তাহার 





* বদানেন হত] বাঁল্যে শকুনী চিত্রমত্র কিমূ। 
তো বাশ রৃষাতোঁ ভীম্ম যে ন ঘুদ্ধবিশারদ ॥ 
নতাপর্ব ৪১ অ,৭ঙ্লোক। 


+ শ্রহাবিষ্ট শিশ্ুগণ স্তস্তত্যাগ করিলে বাচে না, ডাই হয় তে। পুনাদির বিবাক্ত 
ত্স্থদান প্রনিদ্ধ হইয়াছে। 


২৪ * কৃঞ্চের জীবন ও ধর্ন্ম। 


প্রাণ টানিয়া বাহির করিয়া! লইলেন। সে ছি্নস্তন হইয়৷ ভূতলে নিপতিত 
হইল তাহার চিৎকার ধ্বনিতে সকলে জ্বাগিয়! উঠিলেন *। বিষু৮ 
পু়াণ বালঘাতিনী পৃতনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে সময়ে 
রজনীযোগে ব্রন্তে যেষে শিশুকে সে স্তন্যদান করিয়াছে, তাহাদিগের সদ্য 
মৃত্যু হইয়াছে. 1 ইছাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাগবত পুতনাকে একটা 
ৃর্তিমতী স্ত্রীরূপ বর্ণন করিয়াছেন । ইগাকে যেরূপ মৃষ্তিমতী করিয়া বর্ণন- 
করা হুইয়াছে তাহা দেখিলে অতীব বিন্মিত হইতে হয়। প্রথমতঃ পৃত- 
নাকে বালগ্রহরূপে ম্পই নির্দেশ | করিয়৷ পরে তাহার মায়াজনিত মৃত্তির 








কন্যচিৎ ত্বখ কাঁলস্ত শকুলী বেশধারিণী ) 
ধাত্রী কংসস্য ভোজস্য পৃতনেত্তি পরিস্রভ1॥ 
পৃত্ধনা নাম শকুনী ঘোর! প্রাণিতয়ঙ্করী। 
আজগামার্দরাত্রে তু পক্ষো ক্রোধাদিধুস্বতী ॥ 
ততোহর্দরাত্রসময়ে পৃতন। প্রত দৃষ্ঠত। 
ব্যাস্রগস্ভীরনির্ধোষ! ব্যাহ্রন্তী পুনঃ পৃনঃ ॥ 
নিলিলো শকাটস্যাক্ষে প্র্রবোৎপীড়বধিণী । 
দো স্তন কৃফায় তন্মিন্‌ ন,প্তে জনে নিশি ॥ 
তস্তাঃ স্তনং পপো কৃষ্ণ: প্রাণৈহ সহ বিনদ্য চ। 
ছিরন্তনী সন! নন! পপাত শকুনী ভূবি ॥ 
ভেন শব্দেন বিভ্রন্তাস্ততে। বুবুধিরে ভরাৎ। 
স নন্দগগো্া| গোপ। বৈ বশ্বোদ) চ স.বিক্লুব1 ॥ 
হবিবংশ ৬২ এ ১--৬ গ্লোক। 
+ বশ্মৈ যশ্মৈ শ্ুনং রাত্রে? পৃতন। সংপ্রযচ্ছতি। 
তশ্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্ঠোপহন্যতে ॥ 
বিষুঃপুরাণ ৫ অংশ € ৮ 2োক॥ 
$ কংসেন প্রহিতা ঘোর। পৃততন1 বালঘাতিনী। 
শিশৃংশচার নিম্বস্তী পুরগ্রামত্রজাদিযু॥ 
১০ ন্ুদ্ধ৬অ,১ শ্রোক। 
সা খেচর্য্যকদোৎপতা পৃতন। নন্দগোকুলম। 


যোহিত্ব| মারয়াআনং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥ 
ঙ ৬সোক। 


বাল্যকাল। রর ২১ 


সৌনাধ্যবর্ণন কবিত্বভিন্ন আর কিছুই নছে। এক দিকে যেমন তাহাকে অতি 
হুন্দরীরূপে, মনত দিকে তেমনি মৃত্যুসমরে অতীব ভর়ঙ্করীরূপে বর্ণন কর! 
হইয়াছে। এনপ বর্ণন এক ভাগবতেই দেখিতে পাওয়া! যায়, হরিবংশ 
ও বিঞুপুরাণে সেরূপ বর্ণন নাই। যখন শরীর তাঙার গ্রাণবামু আকর্ষণ 
করিয়। বাহির করেন, তখন তা্গার বিকট শব্ধ কি ভয়ঙ্কর ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে! “তাহার অতি গভীর বেগবান শব্দে সপর্বত মেপ্দিনী এবং 
সগ্রহ আকাশ বিচলিত হইল এবং রসাতল ও দিক্‌ সকল গ্রতিধ্বনিত 
হইল। বুঝি বজ্ুপাত হইতেছে এই আশঙ্কার লোকমকল তৃতলে 
নিপতিত হইল *।” তাহার পতনকালে ছয়ক্রোশমধো যে সকল বৃক্ষ 
ছিল তাহ! ভগ্ন করিয়া সে ভূতলে পতিত হইল। তাহার দংগ্রা সকল লাঙ্গল, 
দণ্ডপ্রমাণ, নাসিক গিরিকন্দরতুলা, স্তন গণ্ডশৈলসদৃশ, অরুণবর্ণ কেশ- 
নিচয় গ্রকীর্ণ, গভীর চক্ষু অন্ধকৃপসদূশ, জঘনদ্বয় নদীতটতুলা ভীষণ, 
ভূজ, উরু ও পদদ্বয় বদ্ধসেতুপম, উদর শৃষ্ঠতোয়হ্দসম ছিল। পাঠকগণ 
এরূপ বর্ণন দেখিয়া, রূপক ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন? এই 
পৃতনা যে কংসের আক্তায় বাঁলকগণকে বিনাশ করিতেছিল, তাহাও ভাগবতে 
উল্লিখিত আছে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, ভাগবতের এই একটি হুমহান্‌ 
গুণ আছে যে, এক স্থলে যাহা কবিত্বে মুষ্তিমন্্রপে বর্ণিত থাকে, আবার 
অন্যত্র তাহ! যখাযখ আকারে বিশ্ুম্ত হয়। এই নিয়মানুসারে আমর! দেখিতে 
পাই, পৃতনাকে অন্ত অন্ত স্থলে পেচক ও বক 1 জাতীয় পক্ষী বলিয়া উল্লেখ 





এ স্থলে মাক্সাতে স্ত্রীবেশধার়ণ লিখিত থাকিলেও থেচরী ও উৎপতন শব্দে পুতন1বে 
একটি পাখী ভাহাও বুঝাইভেছে। 

* প্তস্যাঃ স্বনেলাতিগতীররংহন1 সার্জিমহী দোশ্চি চচাল সগ্রহা। 

রল| দিশশ্ প্রতিনেদিরে জনা: পেতুঃ ক্ষিতোঁ বন্ধনি পাতশন্ব য়] ৪ 

1 *ভোকেন জীবহরণং বদুলিকাঁকায়া2” (২ সক, ৯ অ, ২৭ প্1), “অতো! যকীয়ং 
স্বনকালক্টং জিখাংসক্মাৎপাম়দপাসাধবী” (৩ স্ব হঅ,২৩ শ্লো)। ভাগবত্ের এই 
ছুই গ্লোক প1ঠ করিয়া প্রভীত তগ্ক, পেচক ও বকজাতীয় এক প্রকার হিংস্র পক্ষী নে 
কালে বৃন্দাবন ছিল। বর্তমান কালে যে প্রকার "ইগল* শিশুসন্ভান বিনষ্ট করে, সে কালেও 
বদ্দাধনের ব্দাভূমিতে তাদৃশ ফোন পক্ষীর বান অসস্তব নহে । কালে সেই হিংঅজাতীয় 


২২ "শ্রীকৃফ্ের জীবন ও ধর্ম 


কর! হইয়াছে। একটা পাখী মারিয়াছে বলিয়া! শিগুপালের যে অবজ্ঞা 
তৎসছ হরিবংশ ও ভাগবত উভয়েরই মিল আছে। সে সময়ে ইগল গ্রভৃতি 
পক্ষীরু স্তার শিশুহননকারী পক্ষী যে ব্রজের বন্টভূমিতে অনেক ছিল, তাহ! 
বস্ুদেব নদকে যখন সাবধান করিয়। দেন তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি 
বলেন, সর্প, কীট, পক্ষী, গোষ্টে ছুষ্ট বৃষভাদি হইতে বালকগণের সর্বদা ভয় 
আছে, * অতএব এই বালককে সাবধানে রক্ষা করিবে । 

এখন জিজ্ঞসা এই, যদ্দি পাখীই হইল তাহা হইলে সেই পাখীর নাম 
পৃতনা হইল কেন এবং পৃততনানামক বালগ্রহের সঙ্গে তাহাকে এক 
করিয়াই বা কেন গ্রহণ করা হুইল? আমরা বিষুপুরাণের লেখানু- 
সারে জানিতে পাইতেছি, সে সময়ে শ্রঞ্জে অনেক শিশু হঠাৎ মরিতে- 
ছিল। এ দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে স্তন্তপায়ী শিশুগণের ভিন্ন ভিন্ন 
রোগের লক্ষণ সমুদায় লেখ আঁছে বটে, কিন্তু কারণ অবধারণ করিতে 
না পারাতে এ সকল বালগ্রহথাবিষ্টের ফল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
বালগ্রহগণমধ্যে স্বন্দগ্রহ সকলের প্রধান। শকুনী,, পৃতনা, অন্ধপৃতনা 
প্রভৃতি ইহারই দলবল। গ্রহগডুলির মধ্যে কতকগুলি পুরুষ, কতক, 
গুলি জী। শকুনী পুন! প্রভৃতি স্ত্রীাতিমধ্যে গণ্য। এ মত অন্যকার 
নহে, কৃষ্ণের জন্মের বহু শত বর্ষ পুর্ধে ধন্বস্তরি হইতে সমা, 
গত। ধন্বস্তরি কেন, এ মত অতি আদিম বৈদিক সময় হইতে 
প্রচলিত। এখন জিজ্ঞাসা এই, দুপ্ধপোষা শিশুর যদি কোন 
একটি হিং জাতীয় পক্ষী বধ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে বালগ্রহ 





পক্ষী লোকের বসতি হওয়াতে [বন হুইয়াছে, অথব] অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছে। 
স্তন্যপান লিধিত হওয়াতে প্রতীত হয়, নেই জাতীয় পক্ষীর গলদেশে স্তনাকার থলী 
ছিল। 
*. ন চবুন্দাবনে কার্যে গৰাং ঘোষঃ কথঞ্চন। 

ভেতব্যং তত্র বসতঃ ফেশিনঃ পাপদশিনঃ ॥ 

নরীস্থপেভ্যঃ কীটেভাঃ শকুনিভান্তথৈব চ। 

গোষ্ঠেঘু গোভ্যো। বৎসেভো রক্ষোঁ ভৌ দ্বাবিমো শিশৃ॥ 

হরিবংশ ৬ অ, ১১। ১২ শ্লোক। 


বালাকাল। প্র চু 


বলিরা বর্ণন করিবার তাৎপর্যা কি'? তাৎপর্য সেই চিকিৎসাশাস্ত্েই 
আছে। নুশ্রুত বলেন, এই লকল গ্রহ যখন দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন 
লোকের! দেখিতে পার না, কিন্তু ইহারা শাবশ্বরূপ” অর্থাৎ নানা বেশ ধারণ 
করিযা নানা সময়ে দুগ্ধপায়ী শিশুর অকল্যাণ সাধন করিতে আসে «| 
কোন হিংস্র পক্ষী হউক, সর্প হউক, আর যাই হউক, সে সমুদার সেই 
হ্দ্দগ্রহের পরিবার, তত্তদ্বেশধারণ ক'রয়! বালকগণকে হিংসা করিতে 
আইসে এই মাত্র। হিংসা.করিতে আইনে কেন? পুঁজ! পাইবার জন্য। 
স্বয়ং রুদ্র তাহাদিগের এইরূপ প্ৃত্তিনির্দেশ করিয়া দিয়াছেন 11 শকট 
বিপধান্ত হইয়া পড়িয়া ভাঙ্গির়া গেল, অথচ যশোদ! বালগ্রহাশক্কায় পুঁজ 
দিলেন, পক্ষিরূপিণী পৃতনার মৃতুর পর রক্ষাবন্ধন করিলেন, ইটি তত 
কালীন জনসাধারণের কুসংস্কার) যশোদা একা ইহার জন্য নিন্দনীয় 
নহেন। 
যমলার্জভুনভঙ্গ | 

ভাগবত বলেন, ক্ষ চক্রবাত কর্তৃক উর্ধে নীত হইয়া পরিশেষে ভূতলে 
রক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হরিবংশ ও বিষুপুরাণে আমার! ইহার কোন 
উল্লেখ দেখিতে পাই না। এই চক্রবাতকে তৃণাবর্তনাম! অস্থর বলির! 
উল্লেখ কর! হইয়াছে।  কৃষ্ণকর্তৃক যমলার্জুননামক বুক্ষতব্নতঙ্গ একটি 





* “স্কন্দগ্রহন্ত প্রথম; স্বন্দাপন্মার এব চ। 
শকুনী রেবতী 'চৈব পৃতন! চান্ধপূতন ॥ 
পৃতন] শীতনাম] চ তথৈব নুখমগ্ডিক1। 
নবমো। নৈগমেয়শ্ যঃ পিতৃগ্রহনংজিতঃ | 
ধাত্রীমাত্রো প্রাকৃপ্রদিষ্টাপচারাৎ শোঁচআষ্টামঙ্গতাচারহীনানু। 
্স্তান্‌ হষ্া-স্তর্জিতান্‌ ত্রন্দিতান্‌ ব। পূজাহেতোহিংম্যরেডে কুমারান্‌ 
রশ্ব্যাহাস্তে ন শক] বিশত্তে! দেভং ছুষ্টং মানু ষৈধিশ্বরপাঃ। 
আগ্ুং বাক্যং তৎ লমীক্ষ্যাভিধান্যে নিঙ্গীন্তেযাং যানি দেহে তবস্তি ॥৮ 
সুষ্ত উত্তর তন্ত্র ৭ অ। 
1 *ভাগণেক্সং বিভক্ত শেষং কিকিন্ন বিদ্যতে। 
তদৃযুদ্বাকং শুভ। বৃদ্ধিবণালেত্বেব তবিষাতি & 
ন শ্রুত উতর তন্ত্র ৩৭ অ। 


২৪ , * শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধশ্ম। 


লৌকিক ব্যাপার। কথিত আছে, নামকরণের পর রুষ্ যখন হামাগুড়ি 
দিলনা চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি এত দূর চঞ্চল হুইয়াছিলেন 
যে, যশোদা তাহার সঙ্গে কোনরূপেই পারিয়া উঠিতেন না। একদা তিনি 
বিরক্ত হইয়া উদূখলের মধ দড়ী দিয়া দৃঢ়রূপে তাহাকে বান্ধিয়া রাখি- 
লেন। চঞ্চল বালক তাঁছাতেও অবরুদ্ধ রহিল না, চলিতে চলিতে যম. 
লার্জুন * নামক ছুইটি বৃক্ষ মধ্যে গিললা উপস্থিত। এ দিকে উদুখলটি 
তির্ধাগ্‌ ভাবে বুক্ষদুঈটির মধ্যে বাধিয়া গেল। চঞ্চল বালক বাধা না মানিয়! 
সবলে টানিবামাত্র বৃক্ষদ্ব় ভায়া পাঁড়য়া গেল, অথচ কোন তয় নাই। 
সকলে দেখিল, মাঝখানে টাড়াইয়া কেবলই তিনি খিল খিল করিয়া ভাসি. 
তেছেন। এই ব্যাপারে ননের মনে ভয় হইল । তিনি মনে করিলেন, এ 
স্থানে বাস করা আর শ্রেযস্কর নহে। বহু উৎপাত যখন উপাস্থিত, তখন এ 
বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে গমনকরা একান্ত প্রয়োজন। যখন 
ব্রভুমি পরিত্যাগ করিয়। বৃন্দাবনে গিয়া বসতি নির্মাণ হয়ঃ ভখন কৃষ্ণের 


বয়স সপ্তম বর্ষ। 
কালিয়দমন। না 

ব্রজহুমি পরিত্যাগ করিবার ঙ্কল্পের পর, সেখানে ভয়ানক ব্যাপ্বভীতি 
উপস্থিত হয়। হইরিবংশ বলেন, ইটি একটি অলৌকিক ব্যাপার, কেন ন! 
কৃষের বুন্দাবনগমনের অভিলাষ হইতে এই উৎপাত সমুপস্থিত হয়। 
ভাগবত ও বিষুপুরাণে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। সে যাহ! হউক, 
এই সময়ে বৃন্দাবনে কৃষ্চ ও বলদেব বৎসচারণে প্রবৃত্ত হন। একদ! 
তিনি বলরামকে সঙ্গে না লইয়া যমুনাতটে বিচরণ করিতে করিতে একটি 


সুবিস্তীর্ণ হৃদ অবলোকন করেন। এই হদে কালিয়নামা ব্ষিধর বার্স 


* যমলার্জুন কুবেরের শাপতষ্ট পুর, তাহার! কৃষম্পর্শে শাপমুক্ত হইয়। স্ব করিল, 
ইত্যাদি ক্মলৌকিক কথা হরিবংশ ব! বিছ্ুপুরাণে নাই। আমর1যে সকল অলেঠকিক 
কথার কোন উল্লেখ করিষ না, বুঝিতে হইবে যে, তাগবত ভিন্ন অপর ছুই গ্রস্থে ভাহার 
উল্লেখ নাই | থা, ব্রক্মীর গোবৎস-ও-গেপবালকগ ৭“হরণ অথচ গোবৎন ও গোপধালক- 
গণের ভদ্রপে স্থিতি, দাবানলপান, যন্দ্রগৃহে প্রভূত অন্রভোজন, আস ,রীবেলায় স্নান 
করাতে নদ্দের যরণলোকে কারাবরোধ এবং তাহা হইতে বিমোচন, গোপগণের হৃদস্ব 
জালিয়1 তাহাদিগকে ব্দ্ধহূদে নিমগ্ন করিয়| বৈকুষধামপ্রদর্শন। এবং তথ] হইতে উদ্ধার । 


_বাল্যকাল। ৃ ২৫ 


করিত বলিয়া! কোন জীবজন্ত ইহার নিকটব্তাঁও হইত ন1। জলবাসী বৃহৎকাক্ 
সর্পনকল গ্রাণিহিংসা দ্বারা জীবন যাপন করে, বোধ ছয় তজ্জন্ত ভয়বশতঃ পক্ষী 
আদি জীব সেখানে বিচরণ করিত না। কৃষ্ণের অসমসাহসিকতা। এই সর্পের 
প্রতি ধাবিত হইল। তিনি বদ্ধপরিকর হইয়! তীরস্থ কদন্ববৃক্ষের শিখরোগরি 
আরোহণ করিলেন, এবং সেখান হুইতে বম্পদানপূর্বক হদমধ্যে পড়িয়া 
গেলেন। সেই শব্ষে উরগরাঁজ ফণাবিস্তার করিয়। তাহাকে গ্রাম করিতে 
আসিল। কথিত আছে বে, সর্পপিবার তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, এমন 
কি তাহাকে ভোগবন্ধনে আবদ্ধ করিল। এতদর্শনে গোপ সকল ভীত হইয়া 
বজে গিয়া এই বিষম শঙ্কটজনক ঘটন। জ্ঞাপন করিল। নন্দ যশোদ। বলদেব 
প্রভৃতি সকলে বান্ত সমস্ত হুইয়। ক্রন্দন করিতে করিতে হ্ুদকূলে আসির! 
উপস্থিত। সকলেই আর্তনাদ করিয়! ক্রন্দন করিতে লাগিল, কাহারও কোন 
সামর্থ্য নাই যে, কিছু উপায় করে। ইত্যবসরে বলদেব গোপগোপীগণের 
কাতরতায় কাতর হুইয়। কুষ্ণকে বীরোচিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া! ভোগবন্ধন, 
মুক্ত হইতে বলিলেন। কৃষ্ সবলে ভোগিবেষ্টনোন্মোচন করত অসম সাহসে 
সর্পশরীর অবলম্বন করিয়া একেবারে তাহার মন্তকোপরি উঠিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । কাুলিয় মুখে রুধির উদ্ধমন করিতে লাগিল এবং একেবারে নিস্তেজ 
হুইয়। পড়িল। কথিত আছে, সে সব্বজনসমক্ষে সপরিবারে হ্দ-পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়।৷ গেল *। 
ধেনুকবধ। 

কালিয়সর্গদমনের পর গর্দভাকৃতি বন্ত অশ্বতরহধের কথা দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই গর্দভজাতীয় অশ্বতর একান্ত দুরস্ত, ইহার! মাংসাশী। বুন্দাবনে 
গোবর্ধনের উত্তর যমুনাতটে একটি স্ুবুহৎ তালবন ছিল, সেইথানে ইহারা 
বাস করিত। এই হিংস্র পণুর ভয়ে সেখানে কেহ কখন যাইত না। একদা 
রাম ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্বানে উপস্থিত। স্থপক তালফলের 
গন্ধে আমোদিত হইয়। কৃষ্ণ বলদেবকে বলিলেন, এই তালফল ভূত্তলে নিপা. 





* কাজিক্ননর্পের স্ত্রীগণ্র স্ততিবাক্য হরিবংশে নাই, কালিক্স তাহার শরণাপন্ন হইল 
এইমাত্র আছে । কবি কাবিক্নমুখে মানবীদ কথাও তুলিতে পাবেন,নপরিধারে স্তব করিল, 
ইহা। লিধিতেও স্বাধীন । 


২৬ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম। 


তিত করা যাউক। ইহা শ্রবণ করিয়। রোহিণীনন্দন তালবুঙ্ষে নাড়। দিয়া 
ভূতলে তাল পাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তালপতনপৰে বন্তাশ্বতরযুখপতি 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! বলদেবকে পশ্চান্ভাগের পদ দ্বারা বক্ষে আঘাত করিল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ উহাকে সেই ছুপা ধরিয়। তুলিয়া ঘুরাইয়৷ তালগাছে আছাড় 
মারিলেন, তাহাতে উহার গ্রাগবিযোগ হইল । এই যৃখপতির নাম (ধন্ুক,তাহার 
বিনাশে দলের বিনাশ সহজ হইল। যে তালবনে কখন কেহ ভয়ে আমিত না, 
এখন তাহা নির্ভয়ে বিচরণের স্থান হইল। রৌহিণের ধেনুকব্যতীত প্রলখ্বনামা 
অস্থরকে বধ করেন। প্রলম্ব মন্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত বালকগণের সঙ্গে যোগ দিয়! 
বলরামকে বধকরিবার অভিপ্রায়ে দুরে লইয়া যায়। বলরাম প্রথমে ভীত 
চন, পশ্চাৎ কষ্কর্তক প্রোৎসাহিত হইয়া মুষ্ট্যাঘাতে মস্তক ভিন্ন করিয়! 
তাহাকে বিনাশ করেন। 


গোবদ্ধনধারণ। 


এই ঘটনার পর গোবদ্ধনধারণ । এতক্ষণ আমরা যত গুলি ঘটনা লিখি, 
লাম, সে গুলির এধ্যে কৃষ্ণের জীবনে ধর্মীসংস্থাপন (য'একটি ভাবী গুরুতর 
ধ্যাপার নিহিত আছে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। গোবর্ধনধারণ 
যত কেন অদ্ভূত ঘটন! হউক না, আমাদিগের নিকট এই লক্ষণ প্রকাশের জন্ত 
উহা মূল্যবান্‌। যখন শ্রীকৃষ্ণের ধর্মের কথা বলা! হইবে, তখন এই ঘটনাটা 
তৎসহ কি গ্রাকারে সংযুক্ত লেখা যাইবে, এখন কেবল সংক্ষেপে তদ্বৃতরান্ত 
নিবদ্ধ কর! যাইতেছে। কৃষ্ণ দেখিলেন, নন্দা্দি গেপগণ বড় একটি যজ্জের 
আয়োজন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বড় আয়োজন কিসের 
জন্ত? এক জন বৃদ্ধগোপ তাহাকে বলিলেন, ইন্দ্র জলবর্ষণ দ্বারা লোকের 
জীব শন্ত উৎপাদন-কবেন, তাই তাহার উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুঠিত হয়। 
তিনি বলিলেন, আমরা বনবাসী গোপজাতি গোঁধনজীবী, গোসক্লই আমা- 
দিগের দেবতা । বন্দর যাহার বিস্তলাভ হয়, তাহাই তাগার পূজনীয়। 
সুতরাং বন ও গোবর্ধনগিরি এবং গে! ও ব্রাহ্মণ আমাদিগের পৃঞ্, অতএব 
আমার মতে গিরিষজ্ঞ আমাদিগের অনুষ্ঠেয় । ধাহা হইতে বৃভিগাভ হয়, তৎ-.. 
গ্রতি উপেক্ষা করিয়। অপরের অর্চন ইহ-পরলোকে কাহারও ষন্গলের জন্য হ. 






না*। গোঁপগণ তাহার কথায় প্র 
আয়োজনে গিরিগোবর্ধনাদির অর্চ 
একাস্ত তুদ্ধ হন, এবং সাত দিন সাত বর 
গে।পগণ অনাহারে বর্ষোৎপীড়নে মৃত গ্রার হয়। রন এই, কুঞ্চ গোবর্দনগিরি . 
উৎপাটন.করিয়! ছত্রাকারে ধারণ.করেন, গিরিগর্ভে গো গোপ গোপাল ও 
গোপীগণ প্রবিষ্ট হইয়া অতিবর্ষণের হস্ত'হইতে রক্ষা পাক্প। গোবর্ধীনধারণ 
এত বড় একটা প্রসিদ্ধ কথা হইর! গিরাছিল যে, শিশুপাল এটী আর কিছু 
বলিয়! উড়াইরা দিতে পারে নাই, এই বলিয়। উড়াইর়। দিয়াছে যে, বন্মীকসদৃপ 
একটি সাষান্ত পর্বত সপ্তাহকাঁল ধরি থাক! আর একটা বিচিত্র ব্যাপার কি 11 
গোবদধনগিরি ধাহার! এখন দেখিক়াছেন, তাহারা দেখিয়া থাঁকিষেন, উ্ধার 
কতক অংশ নীচে নামিয়! পড়িয়াছে। বোধ হর পূর্বে খর স্থলে একটি বৃহৎ 
গহ্বর ছিল | । 





কৈশোর । 
কুষের কৈশোর বয়সের ঘটনা ধর্ধরাজো অতি অঙামান্ট ব্যাপায়। বৈষব* 
গণ এই বয়সের ঘটনাগুলিকে াহাদ্িগের ধর্শোর প্রধান অবলগ্থম করিয়া 





*. বিয়ং বনচরা1 গোপা; লদ1 গোঁধনজী বিনঃ । 
গাবোহস্মপেবতং বিদ্ধি গিরক্শ্চ বনানি চ ॥ 
কর্ষকাণাং কৃষিবূত্তিঃ পণ্যং ধিপণিজীবিনামূ। 
গাবোৎস্মাকং পর! বৃত্তিরেতন্রৈবিদামুচ্যতে ॥ 
বিদ্যয়া যে] যন্ত] যুক্তত্তস্ত মা] দৈবতং পরমু। 
'সৈব পৃজ্যার্চনীক্ষা। চ নৈব তক্ঠোপকারিক] ॥ 
যোহ্হাস্ত কলমপ্রানঃ করোতত্প্ত নতক্রিয়াম,। 
দ্বাবনর্ধে! ন লভতে প্রেত্য চেহ চ মানব ॥* 
হরিবংশ ৭২ অ, ২-৮৫ গ্লো। 
1 “বলীজমাত্রঃ নপ্তাহং যদানেন ধুতে] হচলঃ।* 
তথ| গোবর্ধনে। তীম্ম ন তচ্চিত্রং মত্তং মম ॥* 
1 গোবদধনধারণের পূর্বে বস্ত্রহরণ কেবলমাত্র ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায, সুতরাং 
উহা পরিচ্যক্ত হইল। গোদ্বামিগণ এ নময়ে আকৃকের অষ্টম বর্ষ বস নি্ারণ-করিয়া- 


২৮. , জ্ীকৃষ্ের জীবন ও ধর্ম 


লইর়াছেন। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বপ্রতিপাদনজন্ঠ ভাঙার কৈশোর বয়সের প্রারভ- 
ভাগকেও পূর্ণ কৈশোর বয়স করিয়! তুলিয়াছেন। শ্রী একাদশ বর্ষের. 
অধিককাল বৃন্দাবনে ছিলেন. ন।, এ স্পষ্ট গ্রমাণ অগ্রান্থ করিতে ন৷ পারি! 
সেই একাদশ বর্ষের পূর্বে তাহারা কৈশোরের পূর্ণতা! শ্বীকার করিয়া! থাকেন। 
বারা এরূপ স্বীকার করিয়াছেন তাহার! স্বীকাপ্-করিতে পারেন, কিন্ত 
অগ্ভের এরপ স্বীকার-কর। একেবায়ে 'অসভ্ভব। দ্বীকারে কোন লাতও নাই, 
কারণ যে কালে শ্রীরু্জ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে কৈশোর বয়স 
বাল্যকালের মধ্যে গণ্য ছিল এবং সে সময়ে বালচাপল্য ভিন্ন অন্ত কোন 
যৌবনো।চিত প্রবৃত্তি সামাজিককু প্রথাবশতঃ উদ্দীপ্ত হইত না। তাঁৎকালিক 
শারীরবিদ্যামতে একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্স্ত কৈশোর; ষোড়শ 
হইতে সোত্তর বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যম বয়ল। বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত শারীরিক 
উপাদান সকল বর্দনশীল থাকে অর্থাৎ তখনও শরীরের গঠন পূর্ণতালাভ 
করে না, পঞ্চবিংশে উহীর পূর্ণতা হয়। বিংশতির পর ত্রিশ বর্ষ পর্য্স্ত 
যৌবন, ব্রিংশৎ হইতে চত্তারিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত সমূদায় ধাতু ও ইন্দ্িয়নিচয়ের 
বলবীধ্যের পূর্ণতা । ইহার পর হইতে সোত্র বর্ষ পযন্ত ঈষৎ ক্ষন লক্ষিত 
হয়। সোত্বর বর্ষের পর বার্ধক্য। 
প্রাচীন আচার । 

কৃষ্ণের সমসমকালে কৈশোর কেন, তদদতিরিক্ত সময়ও যে বিশুদ্ধ ভাবে 
অতিবাহিত হইত, তৎকালের আচার ব্যবহার দ্বার তাহা সহজে সপ্রমাণ 
হয়। সেকালে ছির্জজাতিমাত্রে প্রথম বয়স ব্রহ্মচধ্যে অতিবাহিত করিতেন। 
এই ব্রহ্ষচর্ষে; অনেক সময়ে ছত্রিশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতে হুইত। 
যখন ইহার ন্যুন বয়সে কাহারও সমাবর্তন হইত, তখন চতুর্বিংশতি বা পঞ্চ, 
বিংশতি বর্ষ ন। হইলে পরিণয় হইত ন1। কিন্তু এই পরিণয়ের পরও পদ্ধীর 
ূর্ণবয়স প্রতীক্ষায় প্রায় চারি বৎসর কাল সংযতমনাঃ থাকিতে হইত।. ফলে 
এই ফীড়াইত যে, উভয়ের শরীরাবন্নব ও ধাতুনিচয়ের পূর্ণত| উপস্থিত ন! 
হইলে কেহ স্বামিত্রীরূপে একত্র বাস করিতে পারিত না। দাক্ষিধাত্যে হিন্দ 


ছেন। শুতরাং এ স্থলে বালচাপল্য ভিন্ন অবিশুদ্ধ ভাঘ কাহারও মনে উদ্দিত হইতে 
পারে ন। 


কৈশোর। ৃ্‌ ন্‌ 


ধর্শের গ্রাবল্যবপতঃ সেখানে এতৎসদৃশ 'আচার আজও কথঞ্িৎ গ্রচলিত 
আছে। 

যাহা লিখিত হইল, তাগার প্রাচীন একটি দৃষ্টান্ত ন! দেখাইলে সকলে 
বুঝিতে পারিবেন ন! যে, সে কালের আর্ধাগণ কি প্রকার বিশুদ্ধ ভাৰে যৌব. 
নের পূর্বকাল অতিবাহিত করিতেন। শুক্রকপ্ত। দেবযানীকে বধাতিনৃপতি 
বিবাহ করেন। এই দেবষানী বৃহস্পতিপুত্র কচের প্রতি অনুয়াগিমী হন। 
কচ শুক্রের শিষাত্বস্বীকার করিয়। আচার্যাসেবায় নিরত হন। দেবষ'নী 
একমাত্র শুক্রের প্রিয়তমা! যুবতী কন্ঠ ছিলেন। শিষ্য কচকে শুক্র দেবযানীর 
সেবায় নিধুক্ত করেন। কচ দেবযানীকে পরিতুষ্ট রাঁখিবার, জন্য পুষ্পা্দি 
তুলিয়া আনিয়! উপহার দিতেন, নৃতাগীতাদি সকলই করিতেন। দেবযানীও 
তাহার সঙ্গে নৃতাগীতাদি করিতেন। দেবযানী ভিতরে ভিতরে তৎপ্রতি 
অনুরাগিণী হন; কিন্তু ব্রহ্মচর্যোর অথণ্যুবিধানবশতঃ এক দিনও কচের 
নিকটে নিজ্ষের অভিপ্রায় ঝাক্ত করেন নাই। পরিশেষে কচের যখন সমাবর্তন 
*হইল, তখন দেবযানী বিবাছের প্রস্তাব করিলেন। কচ স্তাহার প্রার্থনা এই 
বলিয়। গ্রত্যাখ্যান করিলেন, তিনি তাহার আচার্য্যকন্যা সহোদরামদৃশা ঃ 
তিনি সে দৃষ্টি ভিন্ন অন্ট দৃষ্টিতে কখন তাহাকে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি 
এরূপ অনুচিত প্রার্থনার কখন অনুমোদন করিতে পারেন না। 

বয়মনিণয়। 

গোশ্বামিগণ নবমবর্ষে পূর্ণ-কৈশোর-স্থাপন করুন, আর যাই করুন, তথ" 
কালের সামাজিক অবস্থা কিছুতেই তাছাদিগের অস্থুচিত অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে 
দিতেছে না। কৈশোরবয়সে শ্রীকৃষ্ণের রাসূলীলা । এই রাসমম্বদ্ধে লোকের 
মনে যে প্রকার অনুচিত সংস্কার আছে, তাহা! অপনয়নকর! একান্ত গ্রয়োজন 
হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ * এবং গীতগোবিন প্রভৃতি কুকাব্য এই রাস 
হইতে আরম্ভ করিয়৷ তৎপরের ব্যবহারগুলি সাধারণ লোকের নিকটে যে 
প্রকার অশ্লীলভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কষের পবিত্র চরিত্রে কলন্ক- 
স্পর্শ করিয়াছে। কৃষ্ণ যদি কৈশোরধর্শমাতিক্রম করিয়) বথেচ্ছাচযণ করিয়া 


* অহৃচিতবর্দনবিষন্গে বক্ষ বৈধ আদর্শ | নুতর1ং ভদ্বিযয়ে উহ! কাধান্ূপে এ হলে 
পরিগৃহীত হইক্গাছে। 


৩০ ' শ্রীকষের জীবন ও ধন্দমা। 


থাঁকেন ইহা সপ্রমাণ হয়, তবে তিনি আমাদের হৃদয়ে যে আসনলাভ করিয়া. 
ছেন, সে আসন তাহাকে দিতে আমর প্রস্থত নহি । তিনি এক জন অসাধারণ 
উপদেষ্টা হইতে পারেন, কিন্তু আত্মজীবনে যোগের নবীন অভিনয় দেখাইবার 
জন্ত তিনি আমিয়াছিলেন, এ কথার আর বিশ্বাস তিঠিতে পারে না। পৌরাণিক. 
গণমধ্যে ধাহার যত কদর্ধ্য রুচি ছিল, নির্দোষ শ্রীকষ্ের উপয়ে তাহা চাপাইয়া. 
ছেন, ইহ! দেখিয়া! কাহার না ভদয় বিদীর্ঘ ছয়! একটি নবম বা দশমবর্ষবয়স্ 
বালকের উপরে ভঙ্ানক ব্যভিচারীর ব্যবহারারোপ, ইহা অপেক্ষা নিরদো' 
বীকে দোষী করিবার পক্ষে আর ফি অধিক উৎপীড়ন হইতে পারে! মহাভারত- 
হরিবংশ-বিধুপুরাণ-পাঠ করিয়া ঈদৃশ দোষারোপ কেন হইল কিছুই বোবা 
বার না। 

মহাত্মা শ্ীচৈতনের অনুগামী গোস্বামিপাদগণ বিধানালোকে যে সকল তত্ব, 
নিরূপণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি সহজে সকলের আন্থ। সমুপস্থিত হইবে । কৃষ্ণের 
ৰয়স সম্বন্ধে তাহারা কি লিখিয়াছেন একবার দেখ যাউক। অগ্রকট এবং প্রকট 
লীলাবিষয়ে কৃষ্ণসনদর্ত তত্বনির্ণয় করিয়! বলিয়াছেন, বুজে পূরণ কৈশোরব্যাপী 
লীলা জানিবে *। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ এই সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছেট 
“্ইইারা এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হন নাই কিশোরবযন্ব, অতিকুমারাঙ্গ, ইহার! বা 
কোথায়*__---"আমরা তোমাদের পুত্র, আমাদের জন্ত তোমরা নিত্যোৎকঠিত, 
আমাদের বালা, পৌগণ্ড ও কৈশোর তোমাদের [ স্থুখের কারণ ] হইল না, 
আমাদের হইতে তোমাদের কিছু হইল ন1» "অরবিনালোচন গজেন্দ্রগমন জীকষঃ 
প্রগল্ভলীল! এবং হদিতাবলোকন দ্বার! লক্মীপতিত্বে নয়নের উৎসবদানপৃর্র্বক 
সেই নারীগণের মনোহরণ করিলেন 11” এই সকল প্রমাণে পূর্ণ কৈশোরকাল 
ব্রজে অবস্থিতি-স্থাপন করিয়া! একাদশ বর্ষই যে, শ্রীকষণসত্বন্ধে পূর্ণ কৈশোর 
ছিল, ইহা! সন্দর্ভকারকে শ্বীকার*করিতে হইয়াছে। এই জন্যই তিনি লিখিরা- 


5 “অত্র পুর্ণ কৈশোরব্যাপিস্তেব ব্রজে প্রকটলীলা! জেয । 

ণ “ক চাতি নূকুমারাঙ্গে। কিশোরো নাপ্তযৌবনোঁ” 'নাশ্মুকে। বুবক্গোস্তাত নিত্যোখ- 
কঠিতয়োরপি | বাল্যপেখগণুকৈশোরা? পূত্রীভগামতবনূ চিৎ ॥+ (১০ স্ক,৪৫ অ+৩ শ্লোক) 
*মনাংসি ভাদামরবিন্মলোচনঃ প্রগল ভলীলাহনিভাবলোৌকনৈ। জহার মর্ভদ্বিরদেন্ 
বিক্রমে| দশা: দণচ্ছীরমণাতবনোৎদবম, 8 এ 


কৈশোর । ৃ্‌ ৩১ 


ছেন 1[পিত! কংমের ভয়ে, নন্দের ব্রজে লইয়৷ গিবাছিলেন ] সেখানে 
গুড় গজব হইয়া একাদশ বা বলরাম সহ বাস করিয়াছিলেন,” এই প্রমাণে 
একাদশ) বর্ষেই পর্ণ কৈশোর জানিতে হইবে *। ইহার প্রমাণন্বূপ এই 
শ্লোকটি উত হইয়াছে, “হে রাজরি, অল্প কালের মধোই রাম ও কৃষ্ণ জানু 
মাটটীতে ধর্ষণ ন! করিয়া পায়েতেই তেজের সহিত বিচরণ করিতে লাগি- 
লেন 11” গগুঢার্টি' শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে, কোথাও অগ্নি গৃঢ়দীর্ি 
তইয়া থাকিলে যেমন যে কাষ্ঠ তাহার নিকটে উপস্থিত হয় তাহাকে দহন 
করে, সেইরূপ গোপলীলা৷ দ্বার! শ্রীরুষের প্রভাব নিগুঢ় ছিল, কিন্তু যে অনুর 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে দন করিয়াছেন 11” একাদশ বর্ষ পর্যাস্ত 
গৃঢ প্রভাব, তৎপর পঞ্চদশ পর্যান্ত প্রকট প্রভাব, এরূপ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখা 
ঘটে না, কেন না সেই £$একাদশবর্ষ মধ্যেই সেই সেই গ্রভাৰ মধ্যে মধ্যে 
প্রস্থত হুইয়াছে $1” কৃষ্ণসন্দর্ভের এই লেখা দ্বার! শ্রীকৃফের একাদশ বর্ষ 
কাল ব্রজে স্থিতি গোস্বামিগণকর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে, ইছা। স্পষ্ট গ্রমাণিত 
, হইল। 

"আমরা তোমাদের পুত্র, আমাদের জন্জ তোমরা! নিত্যোৎকন্ঠিত” || এই 
শ্লোকটির ব্যাথ্যানস্থলে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী__দকোথায় সপ্তমবর্ষের বালক 
আর কোথায় মছাপর্বত ধারণ” "একাদশ বর্ষ পর্যান্ত গুঢ় প্রভাব হইয়া! তথার 
বলরাম সহকারে বান করিয়াছিলেন”__ণা এই ছুইটি শ্লোককে সীম! নির্দারণ 





* "একাদশসমান্তত্র গৃট়োচ্চি বলোহবনও।৮ (৩ স্ব, ২ অঃ ক্লোক) “ইত্যনে- 
নৈকাদশভিরেখ লমাভিত্তস্য পূর্ণকিশোরত্বং জ্ঞেয়ম,।” 

1 “কালেনায্লেদ রাজর্ষে রামঃ কৃষশ্চ গোকুলে। অধৃষ্টজাহৃতিঃ পল্ভিবিউক্রমতু- 
রোজন। &” (১০ স্ব, ৮ অঃ ১১) 

ধু “থা গৃঢা্ছিঃ কত্রাপ্য্গিঃ প্রাপ্ গ্রাপ্তমিন্ধনং দহতি। তথ] গোঁপলীলক্বা গুপ্রভাথ 
এব নন্প্াপ্তং নম্প্রা্তমন,রং দহ্গ্িভার্বঃ।” 

$ *বকাদশপর্ধ্ত্তং গৃঢ়াঙ্চিঃ। ভতঃ পরং পঞ্চদশপর্যান্তং প্রকট|চ্চিরিতি লাঁধ্যা- 
হারং ব্যাখ্যানং তবঘটমানর্চ। একাদশাত্যন্বরে তত্তগপ্রভাবন্ত মধ্যে মধ্যে প্রস্থতকাদিতি 1 

॥ *নাম্মত্ে। যুবয়োস্তাত” এই শ্লোক ৩০ পৃষ্ঠাক় উদ্ধত হইয়াছে। 

শব “ক নপ্তহায়নে! বালঃ ক মহাদ্রিবিধারণষ,।” (১০ স্ব, ২৬ অ+ ১১ গ্পোক) “একাদশ 
নমাতত্র” উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। 


৩২ . আ্রীরুফের জীবন ও ধর্ম্ম। 


করিয়া এইরূপ বর্ষ গণন! করিয়াছেন. প্রথম বর্ষ পুর্ণ * হইলে তৃণাবর্তবধ; তৃতীর- 
বর্ধারস্তে কার্তিকমাসে দ্ামোদরলীল।, তাহার করেক দিন পরে বৃন্দাবন প্রবেশ, 
বৃন্দাবন প্র“বশের দুই তিন মাস পরে বৎসচারণ এবং বৎস, বক ও ব্যোমাস্ুরের 
বধ। চতুর্থ বর্ষের আরস্তে শরৎকালে বাঁলবৎসহরণ। পঞ্চম বর্ষে গোচারণারস্ত। 
গঞ্চমবর্ষের গ্রীক্ষকালে কালিয়দমন। সপ্রম বর্ষে ধেম্তুকবধ, অষ্টমৈর আশ্বিনে 
বেণুগীত,কার্তিকে গ্ৌবর্ধনধারণ 41 অষ্টম বর্ষের আরস্তে কার্তিক শুক একাদশীতে 
(ইন্্র কর্তৃক) অভিষেক । দ্বাদশীতে বরুণলোকগমন, পূর্ণিমায় শ্রন্মহৃদাবগাহণ | 
হেমস্তে বন্ত্রহরণ,্রীপ্সে যজ্ঞপত্থীগণের প্রতি অনুগ্রহগ্রকাশ। নবম বর্ষের শরৎ কালে 
স্সাসলীলা, শিবরাত্রি চতুর্দণীতে অস্বিকাবনযাতা, দশম বর্ষে স্বেচ্ছানুরূপ লীলা । 
একাদখ বর্ষের চৈত্র পুর্নিমাতে অরিষ্টবধ। দ্বাদশ বর্ষের গৌণ ফাল্তুন দ্বাদশীতে 
কেশিবধ, ফান্তুনের চতুর্দশীতে কংস্বধ। গোঁস্বামিপাদ অসময়ে পৌগগও্কৈশোরাদি 
শ্রীকষে আরোপ করিয়াছেন। তাহার মতে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বর্ষে পৌগণ্ড 
উপস্থিত হয়। সণ্ডমের আরস্তে কৈশোরে প্রবেশ এবং নবম বর্ষের অস্তে পুর্ণ 
কৈশোর হয়। গ্রীতিদন্র্ডে কৈশোর কালের উপস্থিতি আরও একটু অগ্রসর 
করিয়া] লওয়া হইয়াছে। বাল)কালেও ভগবান্‌ কৃষ্ণ কৈশোররূপ আশ্রয়-করিয়া- 
ছেন” $ এই প্রমাণাবলম্বন করিয়। লিখিত হইয়াছে, গোপীগণের ভাবাবির্ভাব- 
সময়ে বাল্যকালেও গ্রীকুষ্ণেতে কৈশোরাবি9্ব হইত। ষ্ঠ বর্ষ হইতে শ্রীরুষ্ণেতে 
অবিচ্ছেদে কৈশোরাবিভাব সন্দর্ভে স্পষ্ট লিখিত হুইয়াছে। ইহার কারণ তাহার 
মঙ্াতেজন্থিতা থা। 
৯ হএকহাকন আলীলে। হিক্ষমাণো বিহাক্সন1।৮ (১০ স্ব, ২৬ অ,৬ শ্লোক) ইত্যাদি 
প্রমাণাহূসারে এই সকল বয়স লিণৃভি হইয়াছে । কোথাও কোথাও হর্িষংশ লহ বধ? 


নির্ণয়ে একটু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ৃ 
1 গোবরধনধারণ অষ্টম বর্ষে। "ক সপ্তহায়নে| বালঃ” এ হলে নগ্তমবর্ধ বলা স্রেহ- 


যশভঃ। “তদ্ধারণর্ণ তৎপূজানমন্বকার্তিকশুক্লুপদানস্ভরভৃতী্াক্সামেব গম্যতে। বর্ধপূরণ- 
নময়স্ত গ্নৌণভাত্রকৃফাষ্টম্যামিতি মানবয়দিনদশকাধিফ্যেৎপি বাৎসল্যাৎ সপ্তবধমাত্রতাং 


তে প্রোক্তবন্তঃ |” 
% এই লকল অলেধকিক বৃত্বাস্ত হরিবংশে ও বিফুপুরাণে নাই ৰলিয্বা। লিপিবদ্ধ হক্স 


নাই। ২৪ পঞ্ঠার টিপ্লনীভে এ মকলেবু উল্লেখমাত্র হইয়াছে । 

$ প্বাল্োপি ভগাধান্‌ কৃ কৈশোররূপমাশ্রিতঃ 1” 

শা “্বথ মহাতেজস্থিভয়1 য্ঠং বধ'মেবারভ্য কৈশোরাধির্ভাবাবিচ্ছেদে নতি ালামপি 
পুনঃ পূর্বরাগো। জায়ছে |? 
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রান। 

শ্রীকষ্চের সমরে স্রীপুরুষে একত্র হইয়া নৃতাগীতাদিতে-আমোদ গমোদ 
করা প্রচলিত ছিল। এখন আর সেরূপ এ দেশে দেখা যায় না। তবে অনেক- 
গুলি স্ত্রী বাস্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে মণ্ডলাকারে 
নৃত্য আজও বন্যজাতিমধো আছে। রাস তাদৃশ নৃত্য গীত ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। কৃষ্ণামুষ্টিত বাঢুসুর ঘটনা এই, একদা শারদীয় শশীর পোভা দেখিয়া 
তাহার আমোদে অভিলাষ হইল। তিনি ব্রঞ্জের পথে বুষপকলকে পরস্পর 
মুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন ) বলবান্‌ গোপবালকর্দিগকে মঙ্দুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন ? 
ছু্দান্ত গোঁদকলকে অনমদাহস প্রদর্শনপূর্বক রোধ করিতে লাগিলেন *। 
এখানেই আমোদের শেষ হইল না। তিনি গোপকন্তাসকলকে একত্র সমবেত 
করিলেন। গোপকন্তাগণ পংক্কি বাঁধিরা ছুই ছুই জন একত্র হুইয়! তাহার 
চরিত্র গান এবং নৃত্য গীতের অনুকরণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে কি 
কৃষ্ণ এক! ছিলেন, না বলদেব সঙ্গে ছিলেন? বিসুপুবাণ বলেন, তস্ত্রীসমুখিত 
বিবিধ স্বরে গোপকন্তাগণকে আকৃষ্ট করিয়া যখন আনয়নকরা হয়, তখন 
সুললিততানলয়সমুখানে বলদেব তাহার সহচর ছিলেন 11 সেই স্থলে নত 
প্রণালী যে প্রকার লিখিত হইয়াছে, তাগাতে এই প্রতীত হয় যে, কৃ স্বয়ং 
সঙ্গীত করিতে ছিলেন, গোপকন্তাগণ তাহার গানের সঙ্গে গান করিয়া করিয় 





* *কৃফস্ত যৌবনং দৃ্,] নিশি চান্রমসো নধম,। 
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্তক্রে রতিং প্রতি ॥ 
ন করীধাঙ্গর গাল, ব্রজরখযাল, খাধাবান্‌। 
বুধাণাং জাতদর্পাণাং ঘুদ্কানি সমযোজয়ং। 
গোর্সালাংজ্ বলোদগ্রানধ যোজয্ামাদ বীর্ধাবান্‌) 
ধনে ন বীরে| গাংশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহঘ দ্বিভুঃ ॥ 
যুবতীর্গোপকন্তান্চ রাত্রো নক্কালা কালবিৎ। 
কৈশোরকং মানয়্ন্‌ বৈ লহ তাতিমুমোদ হ।” 
হরিবংশ ৭৬ অ। ১৫--১৭ গ্রোক। 
1 “নহরামেণ মধ্রমতীববনিতা প্রিয়, । 
৫ জগৌ কলপদং সৌরিননাতগ্তীকৃতব্র ওম. 
বিফুপুরাণ ৫ অংশ, ১৩ অ, ১৬ শ্সোক। 


৩৪ শ্রীকষষ্ণের জীবন ও ধর্ম্া। 


নৃত্য করিতে করিতে এক বার দুর্রে যাইতেছিল, আর এক বার তাহার সম্মুখে 
আসিতেছিল। ভাগবত বলেন, মণ্ডলাকারে নৃতাকালে ছুই ছুই জন গোপী 
মধ্যে কৃষ্ণ আপনি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এক কৃষ্ণ বছুগোপীমধ্যে এরপে প্রবিষ্ট 
থাকা অসম্ভব বলিয়া এখানে যোগপ্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। 
রাস যদি নির্দোষ আমোদ হইবে, তবে তৎসন্বপ্ধে নিন্দা ঘোষিত হইল 
কেন? নিন্দা হইবার অনেক কারণ আছে। এখনকার সভাসমাজের 'ৰল? 
যে প্রকার ধর্মভীরু শ্রীষ্টানগণের চক্ষে হেয় ও নিন্দনীয়, সে কালে এ ব্যাপার 
তদপেক্ষা আরে। নিন্দনীয় ছিল। যে দেশে পরস্ত্ীসস্তাষণ, তৎসহ আমোদ 
'পরদারাভিমর্ষণ বলিয়! নিন্দিত, সে দেশে কৃষ্ণের রাসলীলা যে তদ্্রপে পরি- 
গণিত হইবে, ইহাঁতে আর সন্দেহ কি? শুকদেব আত্মজীবনে সংদারিগণকে * 
কি প্রকার গ্রলোভনে পড়িতে হয় জানিতেন, তিনি সাধারণ লোককে এ স্থলে 
কৃষ্ণের অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ কৃষ্ণের 
অসাধারণত্ব, বাল) বয়স এবং তাৎকালিক আচাঁর ব্যবহার তাহাকে নির্দোষ 
রাখিয়াছিল বলিয়৷ সকণেই নির্দোষ থাকিবে, ইহা কখন হইতে পারে না। 
রানে আলিঙ্গনগাত্রসংস্পর্শাদি অতি ন্বাধীন ভাবে হইয়া থাঁকে,ইহাতে এত ৎ, 
সম্প্ধে যে কুৎসিত কথা রটিবে তাহা কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 





* শুকদেব চিরকৌমারব্রভাবলশ্বী এ বিশ্বাম ভ্রমনস্ভুত। তাহার চারি পুত্র এক কন্যা 
ছিল। কন্যা রাজমহিষী । 
*পরাশরকুলোভুঃ শুকোনাম মহাতপাঃ। 
ভবিষ্যতি যুগে তন্মিনব মহাযোগী দ্বিজধত; ॥ 
ব্যানাদরণ্যাং নস্তুভে] বিধুমাগ্রিরিবোজ্ছলঃ। 
ন ততস্যাং পিতৃকত্ঠায়াং পীবর্ধ্যাং জনয়িঘাতি ॥ 
কল্তাং পুত্রাংস্চ চতুরো। যোগাচাধ্যান্‌ মহাবলান্‌। 
কৃষং গোরং প্রভূং শ্ুং কীন্ধিং কন্ঠাং তখৈব চ। 
্দ্দদ্তপ্য জননীং মহিষীং ত্বনৃতস্ত চ ॥ 
হরিবংশ ১৮ অ, ৫০৫২ শ্লোক । 
স্বামী বিষ্পুরাণের টাকায় হরিবংশের এই বচনগুলি উদ্ধত করিয়াছেন কিন্তু তাহার 
উদ্ধত পাঠে কৃফং গোঁরং প্রতুং শত্ুং তথ তূরিশ্রাতং জয়ম্‌। কন্াং কীর্ডিমতীং যর্ঠীং 
যোগিনাং যোগমাতরম্॥" এইরূপ থাকাতে পুত্রসংখা1 বাড়িভেছে | পুরবংীশ 747 . 
* অনৃহের লাহিত শুকের কন্সার বিবাহ হ়। অনুহের পূত্র রক্ষদণ্ত। 
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এই. যে, এটি সে কালে অযুক্ত ভিন্ন কুৎসিত ভাবে গৃহীত হয় নাই। শিশুপাল 
কৃষ্ণকে আর আর অনেক কথ বলিয়। নিন্দ! করিয়াছে, কিন্তু গোপকন্তাঘটিত 
কোন কথ! লইয়! তাহার নিন্দা করে নাই। ইংরাজীগ্রন্থে “বল” সন্বন্ধে নিন! 
দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাঁসসম্বন্ধে তেমন নিন্দা কোথাও নিবন্ধ নাই। 
বরং ইহার মধো যে কুৎসিত ইন্দ্িযবিকার কিছু ছিল না তাহারই উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। রামে যে কিছুমাত্র কুংফিত ভাব ছিল না, শাস্ত্রীয় লেখ! দ্বারা ইহ! 
সহজে গ্রতিপন্ হইতে পারে। 
শান্্প্রমাণ। 
কৃষ্ণের রাসক্রীড়ায় কোন অপবিত্র ভাব ছিল ন!, ইহা! কেবল আধুনিক 
কথ নয, হরিবংশ ভাগবতাদি সকলেতেই ইহা। স্পষ্ট প্রকাশিত আছে।, হরিবংশ 
এবং বিষ্ুপুরাণ উভয়ে একবাঁকা হইয়া বলেন, কৃষ্ণ কিশোরাবস্থার সম্মান 
করিয়! গোপকন্ভাগণ সহকারে নৃত্যগীতাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন *। কিশোরাবস্থার 
সম্মাননার অর্থকি? টীকাকার স্বামী কিশোরবয়সোচিত চাপলোর অনুকরণ 
“কিশোরা বন্থাসন্মাননার' অর্থ করিয়াছেন। এঅর্৫থে কোন আপত্তি হইতে 
পারে না। তবে যদি এচাপল্যের মধ্যে তত্বয়সোচিত ব্যবহারের বিপরীত 
কিছু থাকে, তাহা হইলে এ অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পার! যায় না। “কিশোরাবস্থা- 
সন্মাননার' অর্থ--.তৎকালোচিত ধর্মরক্ষা করিয়! বালচাপল্যপ্রকাশ। তবে 
ংশয়ের বিষয় এই, যদি এ প্রকারই হয়, তবে বিষুপুরাণ এবং ভাগবত উভয়- 
কেই কৃষ্ণের নির্দোধত্বরক্ষাকরিবার জন্ ঈশ্বরত্বারোপ করিতে কেন বাধ্য 
হইতে হইয়াছে? তিনি গোপীগণ এবং তাছাদিগের ভতৃদমূহের আত্ম! হইয়া 
বিরাজ করিতেছেন, অতএব গোগীগণসহকারে স্বেচ্ছাচরণে প্রবৃত্তিতে তাহাতে 
কোন দোষ পড়িতেছে না, এরপ যুক্তি আনাতেই ভিতরে কিছু গোল ছিল বুঝা 
যায়। ভাগবতশ্রোতা! রাজ পরিক্ষিত স্পষ্টই 'পরদারাভিমর্ষণের” দোষারোপ 





*. হরিবংশের শ্োক পূর্ধেই ৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে, বিসুপুরাণের গ্লোক বর 
* “মোহপি কৈশোরকবয়ে মানয়ন্‌ মধুস্থদন: | 
রেমে ভাভিরমেয়া তব ক্ষপাস, ক্ষপিতাহিতঃ ॥” 
বিষুপুরাঁণ ৫ অংশ? ১৩ অঃ৫০ শ্লোক । 
টাকা কৈশোরকং কৌমারং মানয়ন্‌ তয় চিতং চাপব্যনৃবুর্বদ্‌ রেমে। 


ঙ৬ ্ররুষ্জের জীবন ও ধশ্। 


করিয়াছেন এবং এই দোষক্ষালনের জন্য শুকদেবকে ঘুরাইয়। ফিরাইয়া অনেক 
ক্থা বলিতে হইয়াছিল । এ স্থলে অপবিত্র ভাব ছিল না, এ কথা কোনরূপে 
সপ্রমাণ হয় না । আপাততঃ দেখিতে এ সকল কথ! অতীব সংশরকর বলিয়! 
মনে হয়, কিন্তু একটু আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বিষুঃপুরাণ 
ও ভাগবত এরূপ লিখিতে কেন বাধ্য হইয়াছেন। আমর] এখানে কৃষ্ণের 
বয়সের বিষয় বিচারে না আনিয়। মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পুরাপ- 
কর্তৃগণ কৃষ্ণের অসাধারণত্ব-ও-ঈশ্বরত্ব-স্বীকার করিয়া নবম বা দশম বর্ষায় 
বালকের উপরে যখন পূর্ণকৈশোরবয়স্কের ব্যবহারারোপ করিয়াছেন, এবং 
বৈষুবের! সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া লইয়া নান! আন্গুচিত ব্যবহার তাহাতে 
আরোপ,কবেন, তথন এক বার তাহাদিগের ভাবের অনুসরণ করিয়া কুঞ্চের 
নির্দেষিত্ব সপ্রমাণ করা প্রয়োজন। যদ্দি কেহ মনে করেন, এ চেষ্টায় কৃতার্থ 
হইবার সন্ত(ষনা নাই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেন না কৃষের এক বয়সই 
তাছাকে বর্তমান জনসমাজের নিকটে নির্দোষ বলিয়া সগ্রমাণ করিবে। 
হরিবংশে রানের যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
কুষ্খ একা বহুগোপকণ্ঠ লইয়া এই আমোদে প্রবৃত্ব হুইয়াছিলেন, কখন 
কাহারও সঙ্গে একাকী সঙ্গত হয়েন নাই । যদি এই পর্যান্ত শেষ হইত, সহজে 
কের নির্দোষ ভাব সগ্রমাণ হইত । বিষুপুরাণ ও ভাগবতে এক জন গোপী 
সহকারে একাকী বনপরিভ্রমণও বর্ণিত আছে। ইহা কে ন! জানেন, পাশ্চাত্য- 
গণের 'বলেও” এ প্রকার ব্যবঙ্গারের অসভ্ভাব নাই। যিনি ধাহার সহিত নৃত্য 
করেন, তাহাকে লইরা রজনীভ্রমণে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে কাহারও মনে কিছু 
ভাঁবান্তর উদ্দিত হয়না । তবে এতৎসন্বন্ধে নিন্দা ষে কোথাও নিবদ্ধ নাই 
তাহা নহে। আধুনিক বাবহারের আলোচন! নিশ্রয়োজন, এখানে কৃষ্ণকে 
লইয়া] বিষয়। কৃষককে এ স্থলে আমর] নির্দোষ মনে করিকি প্রকারে? বে 
বিষুপুরাণ ও ভাগবত এই বৃত্তান্ত লিখিয়া বিপদে ফেলিয়াছেন, সেই বিশুপুরাণ 
ও ভাগবতই বিপৎ হুহতে উদ্ধার করিবেন । বনভ্রমণের মধো পুষ্পচয্নন করিয়া 
অর্পণ, কেশ প্রপাধন, হন্তাবপন্থন করিয়া! গমন ইত্যাদি বাবছার ব্যতীত অবিশুন্ধ 
ভাবের যে লেশমাত্র ছিল না তাহারম্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে গোপী 
সহ তিনি বনবিহারে গ্রবৃত হন, কৃষ্ণের এই সকল সৌহার্দ প্রকাশে তাহার 


কৈশোর। ৩৭ 


সৌভাগাগর্ব উপস্থিত হয়, তাই তিনি “তাহাকেও পর্সিতাগ করিয়া অন্তর্ঠিত 
হন । আমরা 'তাষ্াকেও বলিতেছি এই জন্ত যে, অন্ঠান্া গোপীগণের নিকট 
হইতেও এই কারণেই তিনি অন্তঠিত হইয়া একাকী বনত্রমণে গ্রবুত্ত হন। 
তিনি যখন চলিয়া যান, তখন এই গোগী অন্যানা গোপীগণের মধ ছিল 
না, থাকিলে এক জনকে লহয়া তিনি গেলেন, ইহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিত। বোধ হয় যাইবার বেলা পথে ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাই ইঞাকে 
লইয়া একাকী আমোরে প্রবৃত্ত হন। 

একাকী একটা নারীপহ বনভ্রমণ যে নির্দোষ তাহার প্রমাণ কৃষ্ণের স্বাধীন 
_ ভাব। যেব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি পবিত্র ভাৰ পৌষণ করিতে পারে না, 
সে তাভার অনুবত ভয় কখন সৌঁভাগাগর্রব দেখিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
একাকী বনে ফেলিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না। এই গোপীর নাম ভাগবত 
বা বিষুপুরাণে কোথাও উল্লিখিত নাই | ইচাতে অন্থান্ত গোপী চইতে ইহার 
যে কোন গ্রসিদ্ধি ছিল, তাহা প্রতীত হয় না। বোধ হয়, আধুনিক গ্রন্থসমূহ 
ধাহাকে রাধা! বলে, তিনিই এই গোপী হইবেন। অন্যান্য গোপীগণ এই 
গোপীসন্বদ্ধে বলিয়াছে) এ অবশ্ত ভগবান্‌ হরিরে আরাধনা করিয়াছে * 
অন্যথ। ইহার এ প্রকার সৌভাগা কি প্রকারে হইবে? হইতে পারে ভাগবতের 
এই কথা হইতে পরসময়ে এই গোপীর নাম বাধা হইয়। গড়িয়াছে। এই 
রাধাই ব্রহ্গবৈবর্ত।দিপুরাণের ব্যভিচারবর্ণনের প্রাধান! নায়িকা | - 

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহ! পবিভ্রভাবসন্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ নহে, 
বৃতবান্তঘটিত প্রমাণমাত্র। ইহাতে সকলের চিত্ত পরিতুষ্ট হইবে আশা করা 
যাহতে পারে না। এখন সাক্ষাতপ্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। স্বামী 
রাসের পঞ্চ অধ্যার ব্যাগ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, “এ অতি বিপরীত। 
পরস্ত্রীসহকারে আমোদে প্রবৃত্ত হইয়। [কৃষ্ণ ] কন্দর্পবিজরী হইলেন কি' 
প্রকারে? না [বিপরীত নহে, ] “যোগ মায়] আশ্রয়করিয়' “আত্মারাম 
হইয়াও [ তাহাদিগকে ] আমোদিত করিতে লাগিলেন”! "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মধ? 





* “অনয রাণিতে| নূনং তগঘান্‌ ইরিরীশ্বরঃ।” 
ত ১০ স্ব) ৩০ অঃ গ্োক। 
শ্রাধয়তি আরাধয়ভীতি রাঁধেছি নামকরণমু 0 বৈষফতোধিণী। 


৩৮ শ্বীকচের জীবন ও ধন্ঘ। 


'আপনাতে দৌরত অবরুদ্ধ রাখিয়া” ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার স্বাধীন ভাব বলা 
হইয়াছে । এ জনাই রাসক্রীড়ান্ুকরণ কামবিজয় গ্রটারকরিবার জনা, ইছাই 
বথার্থ তত্ব । অপিচ আদারসচ্ছলে বিশেষতঃ নিবৃত্তিসাধনের জন্য এই পঞ্চা- 
ধ্যায়ী £1* স্বামী যে কয়েকটা যুক্ষির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটা 
রূষ্ের অসাধারণস্থ প্রদর্শন করিতেছে, দ্বিতীয়টা নিজের কোন অভিলাষ নাই 
কেবল গোপীগণকে আমোদিত করিবার জন্য তিনি রাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
ইহাই দেখাইতেছে, তৃতীয়টা তাহার কামবিজয়িত্ব এবং চতুর্থটাতে একেবারে 
ফোন প্রকার ইন্ছিরবিকারের গন্ধমাত্র ছিল না ইহা প্রকাশ করিতেছে । স্বামীর 
এ প্রকার সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্লিত নহে, কেন ন! রাসপঞ্চধায় এই ফলিয়! শেষ 
করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণের ব্রজবধূগণের সঙ্গে এই বিহার শ্রবণ-ওবর্ণন-করিলে 
ভক্তি হয়, হৃদ্রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয় 11 গোপীগণ সহ রাসে প্রবৃত্ত হইব 





* "নন বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন কন্দপঁজেতৃত্বপ্রতীতভেঃ। মৈবং “যোগ. 
মাক্ষামপাশ্রিত:” “আত্মারামোহপ্যরীর মৎ” সাক্ষাম্মন্মথমন্থ:” "আত্মন্যবরদ্ধাসৌবুভঃ” 
ইড্যা দিযু স্ব'তস্ত্রাতিধানাৎ। তশ্মাদ্রামক্রীড়াবিডম্বনং কামজয্লাধ্যাপনায়েতি তত্ৃমূ। কিক 
শৃঙ্গারকখাপদেশেন বিশেষত নিবৃতিপরেয়ং পর্ধাধ্যায়ী।”-স্থামী। 

1 বিত্রীড়িতং ব্রজবধৃতিরিদর্চ বিফো শ্রদ্ধান্িভোতবৃশূণুয়াদখ বর্ণয়েদ্যঃ। 
তক্তিং পরাং তগবতি প্রতিলভা কামং হদ্রোগমাঙ্থপহিনোভ্যচিরেণ ধীর ॥৮ 
১০ স্ক, ৩৩ অ+ ৩০ শ্লোক। 

এখানকার *বিভ্রীড়িত” শব্দ গোপীগণ মহ বিশুদ্ধ আমোদ ভিন্ন আর কিছু ছিল ন! 
স্প্ট দেখাইয়া দিতেছে | রাসপপ্চাধায়ে রম থাতুর প্রত্মোগ পমধিক। এই রম খাতুর 
অর্থ যদিও ত্রীড়া, তথাপি লোকে ইহার অভি কুৎসিত অর্থগ্রহণ করিয়! থাকে । এব্পে গ্রহ্ণ- 
করিবার ফোন হেতু নাই। বিশুদ্ধ আমোদে রমধাতুর প্রয়োগ হৃবহ আছে। বখা,__ 

তেষাস্ত ত্রীড়তাং তত্র দ্বিজভূপবিশাং সুভাত। 
সমানবয়সঃ প্রীত্যা রন্তমায়াস্ত্যানেকশঃ ॥ 
মার্কতেয় ২০ অ, ৭ গ্লোক । 


হরিবংশের রাসধিষয়ক যে বচন উদ্ধত হইয়াছে তশ্বধ্যে প্মনশ্চক্রে রভিং প্রতি” এই 
কথ? বলিয়। বৃষ বৃষে যুদ্ধ, বলবাঁন্‌ বালক বালকে বুদ, গোপকল্ঠাগণের সঙ্গে মণলাকারে 
নৃতা ইত্যাদি বণিস্ত হইয়াছে, এবং "সহ ভাভিযুঁমোদ হ” এইনপ বলাতে কেবল আমোদ- 
মাত্র বুধাইতেছে। হরিষংশে নর্বাত্র রমধাতু অভিষিশুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা 





কৈশোর । ৩৯ 


প্রথম হইতে শেষ পর্ধন্ত বদি অরিকারী ভাব পবিত্র ভাবনা থাকিত, তবে 
শকাম আস্ত বিনষ্ট হয়” ভাগবতের এ উপসংহার প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই বল! 
বাইতে পারিত না। 

"আপনাতে সৌরত আবন্ধ রাখিয়া” * এইটি অবিকারিস্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ 





পন ভত্র বয়ন! তুলোবৎ্ন পালৈঃ নহানঘঃ | 
রেমে বৈ দিবসং কৃষঃ পুর ন্বর্মগতে 1 যথ] ॥ 
হরিবংশ ৬৭ অ, ২৪ শ্সোক। 
এখানে অনিজগ্তের প্রশ্নোগ দেখিয়] ণিজন্ত প্রয়োগে অনুচিত ব্যবহাধাথ হয় মনে হইতে 


"পারে তাহাও নহে। ? 
"তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্কং ভাগীরবাঁনিনম্‌। 


রমগ্বন্তি ম্ম বহষে!| বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তথ1॥% 
এ২৫ গ্সোক। 
এখানে ণিজন্ত রম ধাতুর অর্থ আমোদিত কর11 মনে হইছে পারে রাদে রম ধাতু 
হইতে উৎপন্ন রতিশব্দ ষখন ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন অন্ু্চিতব্যবহারার্থ কেন হইৰে না? 
অন্যে স্মুপরিগাগ্স্ি গোপ। যুদিতমানসাঃ। 
গোপালাঃ কৃষমেধান্তে গাক্সত্তি শ্্ রতিপ্রিয়াঃ ॥ 
এ্ৎ৬ শ্লোক। 
এমন কি রিরংসুশবেরও বিশুদ্ধ আমোদার্থে ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়| 
*“ভবানক্ষেঘু কুশলে] বয়ধাপি রিরংসব । 
হরিবংশ ১১৮ অ।২১ গ্োক। 
ন.তরাং সমুদয় রাঁসপঞ্চাধায়ে যে রম ধাতুর অর্থ (রমু্রীড়ায়্াম্‌) জীড়া, তাহাতে 
আর-সন্দৈহ কি? এই অর্থে কালিদান প্রভৃতিও ব্যবহার করিয়াছেন 
* “এবং শশাঙ্কাংস্বিরাজিত] নিশাং স নত্যলক্ষলোহনুরভাবলাগণঃ | 
নিষেব আত্মন্যবরদ্বনোরতঃ নর্ববাঃ শরৎকা ব্যকখারলাশ্রয়াঃ |” 
১০ স্কু। ৩৩ অ)২৬ শ্লোক 
"অবরুদ্ধ: নৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু শ্বণিতো| বন্তেতি কামজয়োক্িঃ*_ন্বামী। 
“মস্বত্ত্তম'নলি অবরুদ্ধাঃ মত্ত; ্াপিতাঃ সৌরতা: তানাং ল,রতনম্বদ্ধিনে! হাৰ- 
ভাঁষাদয়ে! যেন তাদৃশঃ ।--বৈফবভোিণী। 
"আত্মনি চিন্বে্ববরুদ্ধং সমন্তাস্িগৃহ ্থাপিতং সৌরতং স.রতনম্বদ্ধিতাবহাবাদিকং যেন 
ভথাতৃত; নন্‌। তুঙএব লত্যকামঃ বাতিচাররহিতঃ প্রেমধিশেষঃ লন্‌ শরৎমন্বস্ভিতে | 
যাবন্বাঃ কাব্যকথাঃ লন্তবন্তি তাঃ বর্বাঞব নিষেবে।”-_প্রীত্িনন্র্ভ। 


৪০ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্শম। 


স্বামী “মৌরত” শবের অর্থ সুতোৎপন্প চরম ধাতু করিয়াছেন। চরম ধাতুর 
ক্থলন হয় নাই বলাতে কামগয় উক্ত হইয়াছে, এহ তাহার মত। জীবগোস্বামী 
গ্রীতিসন্দর্ভে, এইটাকে বিশুদ্ধ প্রেমের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ' তিনি 
প্সৌরত” শব্দে সুরতস্বন্কার হাবভাবাদি, অবরুদ্ধ” শব্ধে বাহির হইতে 
আত্মচিত্তে মে সমুদায় আনিয়া স্থপন এই অথকরত ব্যভিচারবিরহিত 
প্রেমবিশেষ প্রকাশ, ইহার অর্থ নিষ্পশ্ন করিয়াছেন । আমর! ব্যভিচারবিরহিত 
€প্রমবিশেষই চাই, আর কিছুই চাই না। ধার্দ গোম্বামিগণও এ বিষয়ে সাহাষ্য 
করেন, অবশ্য কৃতাথতা মানিতে হইবে । ভাগবতের একটি শ্োকে গোপীগণ 
সহকারে অত্যন্ত স্বাধীনতা গ্রহণ বনিত হইয়াছে। আ্রীতিসন্দর্ভে এক স্থলে 
ভাবপ্রকাশ * ইহার অভিগ্রায় বলিয়। আমাদের মনকে নিঃসঙ্কোচ করিয়াছেন । 
শ্লোকের অর্থাবচার করিলে ভাব্বকাশ ভিন্ন কোন দুষিত ব্যবহার ইহার 
মধ্যে ছিল না সহজে প্রতীত হয়| আধুনক কবিগণলিখিত' গীতগোবিন্নাদি 
যতই কেন কুৎ্পিত ভাবের পরিচয় দিক্‌ না, রাসে যে কেবগ বিশুদ্ধ 
প্রেমের ব্যবহার, কোন অপবিত্র ভাব ছিল নাচ তাহা সকলকেই স্বীকার 
করিতে হইবে। কেবল কৃষ্ণেরই যে বশুদ্ধ ভাব ছিল তাহা নহে, গোপী- 
গণেরও ভাব বিশুদ্ধ ছিপ অনেকে মনে করেন। বৈষ্বগণের সম্মানিত 


স্বামী সৌরতশবের অর্থ চরম ধাতুর নির্ধারণ করিয়! লোক ও আগম উভগ্মবিরুদ্ধ অথ 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন ॥ নবম ব। দশম বর্ষায় বালকের চরম ধাতু অবরোধ ইহা অতি কৌতু- 
হলের ব্যাপার । ভবে এ লময়ে কুনঙ্গবশতঃ মানসবিকার উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ 
নস্তাবনা! আছে । স,তরাঁং গমৌরভ"” শবে স.রতনম্পরণয় মাননবিকার এ অর্থ কদাপি 
অযুক্ত নহে | গোস্বামিগ্রণ এই অথ যুক্ত জানিয়া তাহাই নিষ্পন্ন কতিক্সাছেন, ইত] অতি 
আহলাদের বিষষ ; অন্যথা বালকে যে প্রকার পূর্ণ যৌবনের ক্রয়! আরোপিত হইয়াছে, 
তাহাতে স্বামিকৃত অথ ইাহাবৰাও অনাক্কাসে গ্রহণকরিতে পার্রিতেন। এই অনুচিত 
অর্ধের ফল আজ বৈষণবলম্শ্রদায় বিলক্ষণ তোগ-করিতেছে। বাউল নন্প্রদায় এই অর্থের 
ঘোরে পাড়া কি অনদাচারণেই ন। প্রবৃ্ড ? 

* “যাহপ্রনারেভ্যাদিকঞ্চাতিব্যক্তভাবতেদাহরণম্”_প্রীতিসন্দর্ভ। 

+. ১০ স্বম্ধ। ২১ অধ্যায়) ৪১ ক্লোক। এই ক্সোকের অন্তাপাদ "উত্তসক্বন রতিপতিং 
রমক়্াঞ্চকার*। ম্বামী পত্তভয়ণ্‌” শব্দের অর্থ "উদ্দীপয়ন্” করিয়াছেস। ডৎপুব্বক শ্স্ত 
ধাতুর অর্থ উদ্দীপন তিনি কোথান্ত গাইলেন, তিনিই বলিতে পাকেেন। যদি "উতন্তয়ন্” 
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কৈশোর । ৪১ 


গৌতমীতন্তর বলিয়াছেন, "গোপীগণের প্রেমই লোকতঃ কাম বলিয়া গ্াসিদ্ধ 
হইয়াছে *।৮ 

আর এক লাক্ষাৎপ্রমাণ গোপালতাপনী। গোপালতাপনীর লক্ষ্য কের 
উপাননাপ্রচার। বৈষ্ঃবসম্প্রদায় এই গ্রন্থকে শ্রুতি বলিয়া মান্ত করেন। 
ইহার. মধ্যেও কৃষ্ণ সহ গোগীগণ সপ্রেম রজনীষাপন করিয়াছিলেন বর্ণিত 
আছে। রাসানন্তর গোপীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, কৃষ্ণের পর আর 
কাহাকে ভক্ষাভোজাদ্ানকরা যাতে পারে ? কৃষ্ণ বলিলেন, দুর্ববাস! খধিকে। 
গোপাগণ বলিল, আমরা যমুনা উত্তীর্ণ হুইয়া যাইব কি প্রকারে? তিমি 
বলিলেন, প্রষ ব্রহ্ষচাগী” এই কথা বলিলেই মুনা! তোমাদিগকে পথ দিবে। 
কুষ্ণ তাহাদদিগের সহিত যথেচ্ছ আমোদ করিয়। কি প্রকারে ব্রদ্মচারী হইলেন, 
ছুব্বাভোজনকারী দুর্বাশাই বা কি প্রকারে মুনি হইলেন, এই বিষয়ে লন্দিহান 
হইয়া প্রধানা গোগী গান্ধব্বা ছূর্বাসা খধিকে প্রশ্ন করিলেন। খধি দর্বাসা 
উত্তর করিলেন, প্যে ব্যক্তি অকাম হইয়! কামনার বিষয় সকল তভোগ-করে 
সে গকামী 11৮ এ কথায় রুষ্েের বিশুদ্ধ ভাব প্রকাশ পাইতেছে, এবং তিনি 





শব্ের অর্থ “দ্দীপয়ন্‌ হইবে, তবে গ্রন্থকার সোজাহ্ৃজি "উদ্দীপয়ন্‌ রতিপতিং রময্ার্ধ- 
কার” এইক্সগপ লিখিতেন, ইহাতে ছন্দোভঙ্গ হইত না, অর্থবোধও সহজে হইত । বাস্তবিক 
কথা এই, গ্রন্থকার “উত্তত্তয়ন্‌” শব্দ বিশেষ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিক্মাছেন, অপ্রনিদ্ধার্থে 
শবপ্রয়োগ করিয়। রচনাকে দৌষছুষ্ট করেন নাই। উত্তস্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ-" 
অনিষ্টকর বিষয়কে অবরোধপূর্ববক নিবৃত্তি। কামকে উত্তস্তন, অর্থাৎ উর্দ্ধে স্তস্তলপূর্ববক. 
গোপীগ্রণকে নংস্পর্শাপ্িযোতগ আমোদিত করিলেন, ইহাই প্রকাশ করিবার জন্ত শ্রস্থকর্ত! 

গ্উত্তমমন্” শবদপ্রযমোগ করিয়াছেন। এই অর্থে অপ্র পশ্চাৎ সধুদান্ের এরক্য হয়, কামবিজন্ন 
লহজে প্রকাশ পায়। এই নহজ অর্থ কেন অনুস্থত হইল ন1 ইহার কারণ কেবল অনুচিত 
নংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহার্থক তৃতীয়] করিলে হাবভাবাদির অবরোধও অর্থ হয়। 

* প্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইভ্যগমত প্রথাম্‌।” 

1 “একদ? হি ব্রজান্বপ্ঃ লকামাঃ নর্বরীমুধিত্ব! নর্কেশবরং গোপালং কৃ্ং হি উচিরে 
কৃষ্মনু কষ ব্রাদ্মণায় তৈক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি ? ছুর্বাননেতি | কথং ষাস্তামন্তীত্ব্। জলং 
যমুন।য়] বতঃ শ্রেঙ্ষোভবতি ? 

কৃষ্ণেতি ব্রন্মচারীত্যুক্তা মার্সং বে! দাস্ততীতি।” 


৪২ শ্রীকুষ্চের জীবন ও ধর্ম্মা। 


যে গোগীগণমহকারে আমোদ গ্রমোদে অস্থলিতব্র্ষচর্যা ছিলেন তাহাও জান! 
যাইতেছে। প্রসপুর্র্ষক স্ত্রীসংস্পর্শ” ব্রদ্মচর্যে নিষিদ্ধ। কৃষ্ণ অকাম হইয়া 
কেবল বালচাপল্যান্থুকরণপুর্বক রাসক্রাড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, হুতরাং 
তাহার ব্রঙ্গচধ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি যে ত্রহ্গচধ্য অথওত 
রাখিয়াছিলেন তাহার অন্থতর প্রমাণ এই, পৈরিন্ধটী কুজা প্রথম সাক্ষাতেই 
তাহার প্রতি ভাবপ্রকাশ করে। যদি ব্রহ্ষচর্যের প্রতি তাহার আদর ন! 
থাকিত তিনি তদ্পৃহে গমনে কালবিলম্ব করিতেন না *। ভাগবতে দৃষ্ট হয়ঃ 
সমাবর্তনানস্তর গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বে তিনি কুজার সহিত সঙ্গত হন নাই। 
অখগুত্রক্ষচর্যাসন্বন্ধে ইটি সামান্ত প্রমাণ নহে। পর সময়ে বহুবিবাহ দারা 
্র্মচধ্যের ক্ষতিম্বীকার করাতে ্রহ্মচর্ধ্যবিষয়ে কৃষ্ণের থে অশিথিলবুদ্ধি ছিল, 
তাহা বিলক্ষণ গ্রকাশ পাইয়াছে। পাঠকগণের ইহাঁও মনে রাখা আবশ্যক যে, 
সে কালে যে স্ত্রী-পুরুষে একত্র নৃতা হইত, তাহাতে কেহ অপরের পত্বীর সহিত 
মিলিত হইয়! নৃতাগীতাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন ন11। বাহার কন্তকা ছিলেন, 





তামাং মধো হি শ্রে্ঠা গাদ্ধবাত্যিবাচ * * * কণ্ং কৃকে। ব্রচ্ছচারী? কথং ছুর্ধা- 
শিনে। মুনি? 

[ হর্ধাসা আহ ]++* * যো হি বৈত্বকামেন কামান্‌ কাময়তে মোহকামী ভবতি 1” 

* ব্রক্গবৈবর্তের ব্রক্গচর্ধ্ের প্রতি সমাদর নাই, ম্থুতরাঁং অবিলম্বে রজনীযোগে 
লুন্ধায়িত ভাবে তদৃগৃহে গমন বণিত আছে! হরিবংশ বিষুপুণাঁণে অগ্র পশ্চাৎ কোন 
সময়ে কুবজাগুচে পদার্পণের কথা নাই । 

1 প্রাচীন কালে স্ত্রীপুকষে মিলিত ভাবে নৃতাগীতাঁদি ছিল, অথচ কৃষের উপরে 
“পরদারাভিমর্ধণের' দোষ দেওয়। হইল কেন? মে কালে এখনকার “বলের” মত পত়ী- 
বিনিময় ছিপ ন। সকলে স্ব-স্ব-পত়ীপহকারে নৃত্যাদি করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের লাগর- 
ভ্রীড়ায় বলরাম তাহার পতী রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্ী নত্যা, অর্জন ন্বপন্তী সুভদ্রানহ নৃত্য 


করিয়াছিলেন, এইরূপ নিয্বম দৃষ্ট হয় । 
“কাদন্থরীপানমদোৎকটত্ত বলঃ পৃথুতীঃ ন চুকুদ্দ রামঃ। 


মহস্ততালং মধুরং পমপ্চ.ম ভাষায়। রেবতরাজপুআা। ॥ 

তং কুর্দমানং মধুহ্থাদনশ্ দুষ্ট, মতাত্ম। চ মৃদান্বিতাতঝ।। , 
চূকু্দ নত্যানহিতো। মহাত্মা বলস্য ধীমান্‌ হরিষাগমার্ধস্‌ ॥ 
সমুদ্র ্রার্থমথাগতশ্চ চুকুর্দ পার্ো নরলোকবীরঃ | 


কৃষেণ নারী মুচ কুর্দ নুভদ়্ চৈব বরাঙগ ব্য 0” 
হব্ধিবংশ ১৪৬ আঁ, ১৬-+১৮ শ্লোক 1 


কৈশোর। ৪৩ 


সাহারা স্বপ্নেও বিকার উপস্থিত হইলে আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন *। 
এমতাবস্থায় রাসে 'পরদারাভিমর্ষণেরঠ দোষসংস্পর্শ হইয়াছে রাজা পরিক্ষিতের 
মনে ঈদৃশ ভাব উত্থিত হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? 

অনেকে মনে করিবেন, কৃষ্ণের নির্দে(বিত্ব প্রমাণরন্বন্ধে যে সকল শান্ত 
অনুকূল এখানে তাহাই গ্রহণ করা হইল, যে সকল শান্তর পাঠ করিয়া কিছুতেই 
নির্দোধিত্ব স প্রমাণ হয় না, সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রমাণ দ্ব্বল করা 
হইল। অন্ুচিতবর্ণনসম্পকীয় শান্্রগুলি কেন উপেক্ষিত হইল, একবার 
বিচার করিয়া দেখা উচিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অতি প্রথম হইতেই, যে 
গোপী পরিশ্যে রাধিকা নামে আখ্যাত হইয়াছেন তাহার সঙ্গে কুৎসিত ভাবে 
বাভিচার বর্ণিত হইয়াছে । রাসের প্রথমাংশে ব্যভিচারব্যাপার এক মাসব্যাপী, 
অথচ তাহাতেও তৃপ্থির পরিসমাণ্ি হইল ন1+। কি দ্বণিত কথা! কি 





* নে কালে নারীগণও ছাদ কঠোর ব্রহ্মচর্যোর নিষপ্রতিপালন করিতেন 
বাঁণকন্1উষার স্বপ্নে শরীর বিকার উপস্থিত হয়। ইহাতে তাহার রন্গচর্ধা বিনষ্ট হইল, 
তিনি আর নাধ্বীগণমধ্যে পরিগণিত রহিশ্নেন না] বশিয়া! কতই ন1 তিনি রোদন 
করিয়াছিলেন। 

“নিশায়াং জাগ্রতীবাহং নীতা কেন দশামিমামু। 

কথমেবং কৃতা নাঁম কন্সা! জীবিতুমু্সতে ॥ 

কুলোপক্রোশনকরী কুলাঙ্গারী নিরাশ্রয় | 

জীবিভং স্পৃহয়েন্নারী মাধ্বীনামগ্রত; স্বিত1॥% 

হরিবংশ ১৭৪ অ, ৪১। ৪২ শ্লোক ॥ 
মন বিশুদ্ধ থাকিলে স্বপ্নকৃত বিকারে রঙ্গচর্যোর ক্ষতি হয় না, এই বলিয়া উার নথী 

ভাহাকে লাস্বনাদান করিয়্াছেন। মন বাকা ও কার্যো দুষিত! হইলে নে গাপাচাৰিণী 
হয় বপিয়| তিনি কহিয়াছেন)__ । 

“ন চ তে দৃষ্ঠতে ভীরু, মনল; প্রত্রজিতং মদ1। 

কথং তং দোষনংহ্ষ্টা নিয়ত ব্রল্দচারিণী ॥ 

যদি নূপ্তা সনভী নানী শুদ্ধভাবা মনন 

ইমামবহাং নীতাতৃং বৈ ধ্ল 


1 “এবং রেমে কোঁতুকেল 
ঙ 
তথাপি মানমং পুর্ণং ন 


8৪ ' শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধন্। 


লঙ্জ!র কথা !! কেবল এই পরাস্ত বলিয়া শেষ হয় নাই। সেই গোপী সহ 
অন্তহ্িত হইয়। গিয়া ক্রমান্বয়ে অনুচিত ক্রীড়ায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ 
বর্ণিত হইয়াছে। শুধু এই পর্যন্ত নয়, প্প্রিয়তম! সহ মাধব কখন মাধবীকপান 
করিলেন, কখন তাম্ুলভোজন করিলেন, কথন সুখে নিদ্রা গেলেন *।” 
এখানে 'মাধ্বাক' নিঃসন্দেহ মধুকপুপ্পঞ্জাত মদ্য। কি কুৎসিত দোষারোপ ! 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এ সব কুৎসিত বর্ণন যে একান্ত অবিশ্বান্ত তাহা! সহজে 
সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক জন ছুপ্ধপায়ী শিশুতে যদি কুৎমিত আচরণ 
কেহ আরোপ-করে, তবে কি তাহা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হয়? ব্রহ্গবৈবর্তে 
ইহাই কর! হইয়াছে। শ্রীুষ্জ যখন স্তন্তপান করেন, তখন এক দিন নন্দ 
তাহাকে ক্রোড়ে করিয়। গোচারণে লইয় গিয়াছিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
হওয়াতে সমুপস্থিত রাধিকার হস্তে নন্দ শিশুকে অর্পণ-করেন। পথে কৃষ্ণ 
পূর্ণ-কিশোররূপধারণ করেন, 4 ব্রদ্ধা আসিয়া উভয়কে উদ্ধাহসুত্রে বদ্ধ করেন। 
উদ্বানত্রে বন্ধ হইবামাত্র উভয়ের যথেচ্ছাচরণ বর্ধিত হইয়াছে। এখানেই 
এই স্থির হইয়া যায় যে নিত্য উভয়ের এইরূপ বিহার হইবে ) রাধা ম্বামিগৃহে 
ছায়ামাত্রে অবস্থিতি করিবেন, 2 রানমণ্ডলে তাহার যথার্থ অধিষ্ঠান থাঁকিবে। 
ইহাতে রাধা আশ্বস্তা হইলেন এবং শিশুরূপী কষ্চকে কোলে করিয়া! লইয়! 
গিয়া স্তন্তপানজন্য যশোঁদার হন্তে অর্পণ করিলেন $1 জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তের 





ন কামিনীনাং কামাশ্চ * * * নিবর্ততে ) 


অধিকং বর্ধতে শঙ্বৎ যথাগ্রিঘ্বতিধারয়] ॥৮ 
ব্রহ্ষবৈবর্ত ২৮ অ, ১৬৭1 ৭৮ শ্লোক । 
* "ক্ষণং পপো চ মাঁধবীকং প্রিয়য়] সহ মাঁধবঃ ॥ 
ক্ষণং চথাঁদ ভাঙ্কুলং ক্ষণং নিদ্রাং যথে। মুদ1॥ 
এ ৫০ অ, ৪১ শ্োক। 
1 “কৌড়ং বালকশূন্থ দৃষ্ট1 তং নবযোবনম্‌। 
_-প্াতরিস্বন্নপা সা! তথাপি বিশ্বক্ং যযে] 
এ ১৪ অঃ ১৭১ গ্োক। 
- সং হুরিণ1 সার্দমীপ সিতমৃ॥ | 
শখত্য মা কদ॥ 
এ ১৭১ শ্োক। 
1 প্রবোধয় । 
এ ১৭৮গ্লোক। 


রাসসন্যন্ধে মততেদ কেন। 9ি৫ 


লেখা অনুসরণ করিয়া রাধারুফের কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি বর্ণন-করিয়াছেন। 
বঙ্ধবৈবর্তেরও কুৎসিত বর্ণনের অস্ত নাই, জরদেবেরও কুৎসিত বর্ণনের শেষ 
নাই। দুপ্ধপায়ী শিশুর প্রতি যাহারা অনুচিত ব্যবহার আরোপ-করিতে 
পারে, তাহাদের কুকুচি কখন জনসমাঞ্জে প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে 
না। সুতরাং ঈদৃশ ্রস্থনিচয়কে প্রমাণস্থলে ম্পর্শকরিতে আমরা কোনরূপে 
্রস্তত নহি। ধর্মগরস্থের নামে এই সকল গ্রন্থ রাজদওযুক্ত হইয়া! কি কুৎসিত 
ভাবই না গ্রচার করিতেছে? 





রাসসন্বন্ধে মতভেদ কেন? 


এত ক্ষণ যাঁহ| বিচারিত হইল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে রাস. 
সম্পর্কে লোকের মনে যে প্রকার সংস্কার আধুনিক পুরাণাদি হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছে, বাস্তবিক সেরূপ সংস্কারের কৌন মূল নাই। প্রথমতঃ শ্রীকষ্চের 
বরগগবিচার করিয়া দেখা যায়, সে সময়ে তাহার যে বয়স ছিল, তাহাতে 
কোন প্রকার ব্যভিচারঘটবার অন্তাবন! ছিল ন1। দ্বিতীর্তঃ তাহার শক্র- 
গণও কখন তাহাকে বৃন্দাবনের অন্ুচিতাচরণ লইয়! আক্রমণ'করে নাই, 
ইছাতে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সে কালে এরূপ কোন লোকাপবাদও 
ছিল না । তৃতীয়তঃ সে সময়ের আচারবাবহারের আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় বাঁলাকাল হইতে যৌবনপ্রাপ্থির সময়পর্যান্ত ব্রক্ষচর্যোর নিয়ম 
অতি সাধারণ ছিল। এ নিয়ম স্ত্রীপুরুষ উভয়ে বিশেষরূপে মান্য কয়িতেন। 
তবে যদি বলা যার, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপগণসঙ্গে বাস করিতেন, তখন তাহা" 
দিগের বন্য আচারবাবহারমধো ব্যভিচারের অসপ্ভাব না থাকিবার বিশেষ 
সম্তাবন1। এ স্থলেও বিবেচনা করিতে হইবে, নন্দ যছবংশসস্ভৃত, যহ্বংশের 
পুরোহিত গর্গ ঠাভাদিগের পৌরোহিতোর কার্ধ্য করিতেন, তাচাদিগের আচার 
বাবহার ক্ষত্রিয়োচিত ছিল। তিনি গোপগণের অধিপতি ছিলেন, বৈশ্ঠকন্তা- 


2০০ললকিিিলিিপিননিলিীিশিকিতিইউিটটাটিিইিটি 


কষের বগনগণনা ধরিলে এক বৎসরের পর তিন বওন্রের মধ্য এই ঘটন। খটিয়াছিল। 
দেড় বংসর ব1 ছুই বৎসরের শিশুতে বে গ্রস্থ ধাতিচারবর্ণন করিতে পারে, সে গ্রশ্থ অন্পৃষ্ঠ 
ও ঘৃণ্য। 


৪৬ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধন্ম। 


সন্ভৃত বলিয়া বাণিজাকার্সে। প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহাকে গোপ বলা কেবল বাবসায়া- 
সথদরণে। মাতৃপক্ষ ধরিলেও নন্দ বৈশ্তমধ্যে পরিগণিত । বৈষ্তগণও দ্বিজ- 
জাতি মধ্যে গণা, তাহাদ্দিগকেও ব্রহ্মচর্যোর নিয়মরক্ষা করিতে হহত। ষে 
কোন দিক্‌ দিয় বিচার করা যাউক না কেন, গোগীগণ সহ শ্রীকুষের অন্ু- 
চিতব্যবহারের সম্তাবন! প্রমাণিত হয় না। 

এখন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, যদি অন্ুচিতব্যবহারের সম্ভাবনা! ছিল 
ন1 ইহাই সত্য হয়, তাতা হইলে এরূপ কথ উঠিল কেন? অন্ততঃ কতক 
গুলি পুরাণে সেরূপ ধর্নবিরুদ্ধ আচরণ কেনই বা নিবদ্ধ হইল? প্রথমতঃ 
ভাগবতের সম্বন্ধে বিচার করিলে সুস্পষ্ট গ্রতীত হয় যে, ভক্তগণের ভক্তিরদ 
পরিপুষ্ট করিবার জন্য ভাগবত এমন অনেকগুলি কথা নিবদ্ধ করিয়াছেন, 
যাহা হরিবংশ বিষুণপুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাগবতের রাসের 
পাচটি অধ্যায় বৈষ্ণবগণের অতীব আদরের সামগ্রী। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ 
হইলে কি প্রকার অনুভাব হয়, ইহা যেমন এই কয়েকটি অধ্যায়ে বিষদরূপে 
বর্ণিত আছে, এমন আর কোথাও নাই। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ উপ- 
স্থিত হইলে লোকলজ্জা বন্ধস্বজনের প্রাতি মমতাবন্ধন, লৌকিকধর্মাদি কিছুরই 
প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ থাকে না। শ্রীরুষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণ করিয়া গোপীগণের 
যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অবস্থা। ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ 
হইলে কি হয় তাহা প্রদর্শন করে। হরিবংশ গোপীগণের অন্ুরাগের অবস্থা 
গ্রদর্শনকরেন নাই তাহা নহে, তবে পরিমাণে অন্ন; বিষুপুরাণে তদপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে, শ্রীম্ভাগ বত পূর্ণমাত্রায় গ্রদর্শন-কা রয়াছ্েন। 

গোপীগণের ভাবাবেশ শ্রীমদ্তাগবতের কথায় বর্ণিত না হইলে সকলের 
হৃদয়ঙ্গম হইবে ন7া। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণ করিয়া! গোপী- 
গণ নিতান্ত আকুল হইল। “কোন গোপান্গনা সেলময়ে গোদোহনে প্রবৃত্ত 
ছিল, অমনি দোহনত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। কোন কোন গোপী অন্ন- 
পাক করিয়া চুল্লার উপরে রাখিয়া স্থালীতে জলনিঃসারণ করিতেছিল, মণ্ডনিঃ- 
সারণের কাপবিলম্ব সহ করিতে না পারিয়া তদবন্থ রাখিয়। চলিয়া গেল। 
কোন কোন গোপী গোধৃমকণান্ন প্রস্তত করিতেছিল, পন্ধ অন্ন অবতারণ'না- 
করিয়াই প্রস্থান করিল। কোন কোন গোপী অগ্লপরিবেশন করিতে ছিল, 


রাসগন্ঘন্ধে মতভেদ কেন! ৪৭ 


পরিবেশনকাধ্যপরিত্যাগ করিয়াই গমন করিল । কেহ কেহ শিশুকে ছুগ্ধ" 
পান করাইতেছিল, কেহ কেহ পতির শুশ্রাষ! করিতেছিল, কেহ কেহ ভোজন 
করিতেছিল, কেহ কেহ গেপন করিতেছিল, কেহ কেহ দেহ পরিষ্কার করিতে 
ছিল, কেহ কেহ চক্ষুতে অঞ্জন দিতে প্রবৃত্ত ছিল, সে স্মুদায় পরিত্যাগ করিয! 
চলিয়া গেল। কেহ কেহ ব্যস্ততাবশতঃ বস্ত্র গ আভরণ বিপর্ধায়ভাবে পরিধান 
করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইল । পিতা, পতি, ভ্রাত, বন্ধুগণ তাহা, 
দিগকে বারণ-করিল, কিন্তু তাহাদিগের চিন্ত শ্রীকুষ্ণ করুক অপহৃত হইয়াছিল, 
মুগ্ধতাবশতঃ তাহারা! তাহাতে নিবৃত্ত হইল না” কেবল এই পধ্যন্ত নহে, 
যাতাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল, তাহারা এরুষ্ের ভাবনায় 
নিমগ্ন হইয়া দেহপরিত্যাগ করিল। 
গোপীগণের এই সকল অন্ুুভাবমধো ভক্তগণ তগবস্তক্তির চূড়ান্ত-দৃ্টন্ত' 
সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা_-গোদোহনাদি স্ত্রীগণের প্রধান গৃহরুতা, এ সকল 
পরিত্যাগেতে কর্শত্যাগ, পরিবেশনাদি পরিত্যাগে লোকধন্পরিত্যাগ, শিশু- 
দিগের ছৃপ্ধপানকরান-পরিত্যাগে গ্ষেহাম্পদ ত্যাগ, পতিগুশধাপরিত্যাগে ধর্ম 
পরিত্যাগ, ভোজনত্যাগে দেহাপেক্ষাতা।গ, হস্ত গ্রক্ষলনাি না করিয়া গমনে 
শুদ্ধাশুদ্ধিবিচারত্যাগ, অতিমাত্র উৎকঠাবশতঃ অঙ্গমার্জনাদিত্যাগে গিয় ব্যক্তির 
চিন্তহরণে চেষ্টাতাগ। এ সকল অনুরাগের প্রমত্ত ভাব স্পষ্ট প্রদর্শন-করিতেছে। 
সর্বোপরি যাইতে ন! পারিয়! প্রাণত্যাগ, ইহ! অন্গরাগের পরাকাষ্টা ৷ এতো৷ গেল 
রাসের আরস্তের কথ! । ক্রমে ভাবোচ্ছণীসের যত প্রকার অধিক্য হুইতে পারে, 
সকল প্রদর্শিত হইয়াছে । অনুরাগে কি প্রকার একত্ব তর, আপনাকে তুলিয়! 
গিয়া আমিই সেই, এই প্রকার পরিগ্রহ উপস্থিত হয়, রাসস্থলী হইতে অন্তহিত 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহকালে তাহ! বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই সকল কারণেই 
বৈষ্ণবগণ শ্রজগোপাঙ্গনাগণের ভাবের একান্ত পক্ষপাতী । 
শ্রীমস্তাগবতের রচনা প্রণালী ধাার দেখিয়াছেন, তাহারা গ্রস্থকর্তার এরূপ 
বর্ণনে যে ভক্কির চরম অনুভাব নকল দেখাইবার অভিপ্রায় ছিল তাহ অনায়াসে 
বুঝতে পারেন। হরিবংশ ও বিঞ্ণুপুরাণ হইতে ইহার বিশেষ ভিন্নতা এই যে, 
এ গ্রন্থে রসের পরিপুষ্টিনাধনজন্ত যে সকল কথা সংযোগ-করা প্রয়োজন, তাহ! 
নৈপুণ্যনহকারে কর হইয়াছে। হরিবংশে কৃষের বাল্য ভাব পরিত্যক্ত হয় নাই। 


৪৮ _.. শ্রীকু্ের জীবন ও ধর্ম । 


তন্মধ্যে যে সকল ভাবপ্রকাশ আছে, তাহ! গোপীগণের পক্ষ হইতে, শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষ হুইতে নছে। বিষুপুরাণ রসপরিপুষ্টিবিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, 
কিন্তু ভাগবত যত দুর গিয়াছেন, তত দুর যান নাই। ভাগবত এরূপ করিতে 
গিয়। কৃষ্ণের বালাভাব এক প্রকার বিস্বৃত হইয়া গিয়াছেন। মানসবিকার 
না থাকুক, যে প্রকার ভাববিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ বাহ্ত্ঃ 
নবযৌবনাক্রান্ত ব্যক্তির আচরণ অনুক্ৃত হুইয়াছে। কি জানি ব! বাল্যভাব 
রক্ষা করিতে গিয়৷ রসাভাস হইয়া পড়ে, এ জন্ত ভাগবতরচয়িতার অতিমাত্র 
যন্ব গ্রকাশ পাইয়াছে। গোস্বামিগণও এ বিষয়ে এত দুর সতর্ক ছিলেন যে, 
তাহাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে যে, গোপীগণের ভাববিকাশের 
অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের অতি বাল্যকালেও পুর্ণ-কৈশোরা বির্ভাৰ হইয়াছিল। 

ভাগবত রসের পরিপুষ্টিসাধন কবিয়াও একটি বিষয়ে শ্রীরুফের চরিত্র 
কলম্বম্পর্শবর্জিত রাখিয়াছেন, সেটি ব্রহ্গচর্য্যরক্ষা। সত্য বটে, সে কালে 
বিশুদ্ধ ভাব বা অবিশুদ্ধ ভাব তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া পপ্তিতেরা পরবনিতা, 
স্পর্শমাত্রকেই পরদারা(ভমর্ষণ বলিয়।৷ অভিহিত করিতেন, কিন্তু মুখ্যতঃ বিকার- 
জনিত অনুচিত চাঞ্চল্য ব্রহ্মচধ্যের ক্ষতিকর ছিল। এই ব্রহ্গচর্যযরক্ষার জন্য 
দে কালে অবলাগণের দর্শনম্পর্শাদি পর্য্যন্ত ফডরপূর্বক পরিত্যাগ-করিতে হইত। 
এমন কি গুরুপত্বীগণ যদ্দি যুবতী হইতেন, এবং শিষ্ব বিংশতিবর্ষবয়স্ক হইত, 
তাহ! হইলে পদম্পর্শ করি! প্রণাম করিত না। গুরুপত্বাগণ বয়স্থা হইলেও 
তাচাদিগের কেশপ্রনাধনাদি কাধ্য শিষ্য করিতে পারিত ন1। নির্জনে 
স্্রীসস্তাষণ তে! সব্বথা পরিহাধ্য ছিল। গন্ধমাল্যাদি ভোগাসামগ্রী বরহ্ষচারি- 
গণ কখন উপভোগ করিত না। হৃত্য গীত বাদ্যাদ সকলই নিষিদ্ধ ছিল। 
বালক শ্রীরুষ্ণকে রসপুষ্টির অনুরোধে ভাগবত যখন নবযৌবনসম্পন্ধের স্তাক 
বর্ণন-করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন স্পষ্ট কথায় ব্রহ্গচধ্যের নিয়মরক্ষার কথাও 
বলিতে হইয়াছে । অন্তথ বালকের যখন চিত্তবিকার নাই, তখন ব্রন্ধচর্য্য 
অন্ষুপ্ন ছিল, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল ন1। 

ভাগবত পারত্যাগ করিয়। ব্রদ্ষবৈবর্তাদ্ির অনুসরণ করিলে আর এক 
রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে সর্বথা ব্রদ্মচধ্যের নি'মো' 
প্লজ্বন করিয়া স্তগ্তপানের কাল হইতে কুৎমিত বণন আরম হুইয়াছে। এ 


বামঘন্ধে মতভেদ কেন। 3৯, 


কোন্‌ সময়ের লেখা? অবশ্য তান্ত্রিক বাভিচারের .প্রাবল্যকালে *। এ 
দেশে যখন তাস্ত্রিক ব্যভিচাক়ের সমাগম হইয়াছে, সেই সময়ের উপযুক্ত বর্ণনা 
এই সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হর। তান্ত্রিক ব্যভিচারের সময় কিছু অল্প দিনের নহে। 
 শ্রীশঙ্করাচার্ধ) যখন ধর্শসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, সে সমগ্ে এ দেশে এ মত একেবারে 
বদ্ধমূল হইয়াছিল। এমন কি ছান্দোগ্য উপনিষৎপর্যযস্তে এ মতের অন্ুবর্তন 
দেখিতে পাওয়া যাযস। বামদেবাসামৌপসনায়+ এই ব্যভিচার অন্থুমোদিত 
হইয়াছে । দারুবনে কতকগুলি খষি মদ্যপান ও ব্যভিচারাদিতে নিরত হইয়া 
একান্ত কলুষিতচিত্ত হইলে শিব সেই সকল খধির উদ্ধারের জন্ত তান্ত্রিক মতের 
উদ্ভাবন করেন, তন্ত্রশান্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। সেযাহা হউক, ইহ! নিশ্চয় 
ষে অতি পূর্ব হইতে এক দল তান্ত্রিক ব্যভিচারের পক্ষপাতী লোক ছিল। 
সেই সকল পোক হরিবংশ প্রভৃতির বর্ণিত রাঁমকে কখন পবিভ্রভাবে গ্রহণ 
করিতে পারে নাই। তাহার! নিজ নিজ কুত্দিত রুচির অনুবর্তন করিয়! 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রন্ে অবস্থিতির কালকে কুৎসিত ভাবের আধার করিয়া তুলিয়াছে। 
বাল্যবয়মে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তাহারা আপনাদের রুচির অনুসারে 
স্থাপন-করিয়াছে। আমরা এই সকল গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিতে অস- 
মর্থ; কেন ন| উহাক় ধর্ম, নীতি, ও ভদ্রতার একান্ত বিরুদ্ধ । 

বর্তমান সমরে বৈষ্ণবসম্প্রদার়মধ্যে ধাহার অতিবিশ্ুদ্ধচেতা, তাহারা, 
শ্রীমস্ভাগবতের পথান্ুদরণ করিয়! থাকেন। তাহার! শ্রীকৃষ্ণের জীবনের 
পবিত্রতা, এবং গোঁপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতি একান্ত শর্থাবান। এই সকল, 





». ঈখরাপেক্ষা শক্তির প্রাধান্ত তান্ত্রিক মতের প্রধান লক্ষণ। ব্রহ্ম বৈধর্তপুরাণ এই 
লক্ষণে লক্ষণাত্রান্ত। কৃষ্ণের নর্বাথ| রাধিকাপারতন্ত্রা, ভৎসন্ভে(যৈকপরায়ণত নিঃসংশয় 
দেখাইয়া দিতেছে, এ পুরাণখানি তাস্ত্রিক বৈষ্বগণের মতপ্রচারজন্য নিবন্ধ। যে মকল 
পুরাণ শক্তির প্রাধান্য বর্ণন করিয়। ঈশ্বরকে তৎপরতন্ত্ররূপে উপস্থিত করে, নে মকল পুরাণ 
তান্ত্িক। এ মিদ্ধাস্ত সকলের শ্মরণে রাখ! লযুচিত। 

শবিন। বদ ঘটং ক্,ং বিনা স্ব্ণেন কুগলমূ। 
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন। 
তথা তয় বিন] হৃপ্িং ন চ কর্ত,মহং ক্ষমঃ | 
রর বরন্ধবৈবর্ত ১৫ অ।€৮ গ্লোক। 
-  প্নকাঞ্ন পারহরেদিতি ব্রতমূ (৮ 
৭ 


৫5 শরীরের ভ্রীবন ও ধর্নম। 


লোকের মধ্যে শান্ত, ধর্ম ও ভক্তিমান্‌ লোকের সংখ্যা সমধিক। জার' 
এক দল বৈষব তান্ত্রিক পথের মমথদারী। তাহার্দিগের জীবন তান্ত্রিক 
বাভিচারে পরিপূর্ণ । যাাদিগের মন বিশুদ্ধ হয় নাই, ইন্তিয্নবিকার আছে, 
তাহাদিগের গ্রতি গোস্বামিগণ বৃন্নাধনলীলা-শ্রধণকার্তনাদি নিষেধ-করিয়াছেন। 
এই তাস্ত্রিক পথে অন্বৈতবার্দের একান্ত গ্রাধান্ত। এজন্য স্ত্ীপুরুষে রাধা কৃষ্ণ 
ও গোগী হইয়া কত প্রকার অন্থৃচিত ব্যবহারে তাহারা প্রবৃত্ত ছয়। বৈষ্ওব- 
গণের স্ুরাম্পর্শ নিষিদ্ধ, এই সকল স্চান্থিকপথাশ্রনী বৈষ্ণব সে মধ্যাদাও 
উল্নজ্যন.করিয়াছে। ব্রহ্গবৈবর্ডে যখন শরীরের মদ্যপানের কথ! অনুচিত 
ব্যবহারের সঙ্গে বর্ণিত আছে, তখন এ সকল ৰিপথগামী বৈষ্ণবগণের এরূপ 
দুর্দশা কেনই বা হুহবে না? ইহারা যে সকল কুত্সত মত পোষণ-করে, তাহা 
লিখিবার একান্ত অযোগ্য । 

শ্রীকৃষ্ণের রাস বিশুদ্ধ বাল্যামোদভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে 
কি উচ্চ ভাব নিত আছে, পরে বিবেচিত হইতেছে। শ্রীমন্তাগবত উচ্চ- 
লক্ষ-দাধনোদেশে রাসকে পুর্ণরসের পরিপোষক করিয়া জনসমাজে উপস্থিত 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সংফল না হইয়। অসংফলের উদয় হইয়াছে। হ্বভা' 
বতঃ লোক সকল হন্জি়প্রবণ। তাহারা ভাগবতের বর্ণনা পাঠ-করির! তাহার 
বিশুদ্ধতা পরিগ্রহ-করিবে, ইহার সম্ভাবনা অতি অন্ন। যধন পূর্ববকালে 
লোকে বিশুদ্ধভাব'রগ্ষ/ করিতে পারে নাই, তান্ত্রিক ব্যভিচার ও মদ্যপান 
রাসের অঙ্গীভূত করিয়া! লইয়!ছে, তখন এ কালের লোকদিগকে দোষ দেওয়া 
বুথ । ঘীবন বিশুদ্ধ পবিত্র না হইলে রাসাদির বৃত্ীন্ত-শ্রবণ-কীর্তন সমুচিত 
নর, গোস্বামিগণ এরূপ বিধি, বুঝিয়াই করিয়াছেন। কোথায় ইন্রিবিকার- 
খিবর্জিত হইবার জন্য শ্রীমভাগবতের রামপঞ্চাধ্যায়, আর কোথায় ব্যভিচারের 
তত তাহা হইতে প্রবাহিত হ্ল। লক্ষ্য ও ফলের ঈদৃশ বৈপরীত্য যখন 
আলোচনাকরা যায়, তখন সদয় ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গড়ে। 





ভাবোম্মেষ। 
শ্রীচৈত্যন্যের অন্থগামী বৈষ্বগণ শ্রক্ষের বুন্দীবনবিহাক সর্ষোপরি কেন 
গ্রছদ'ক রিয়াছিলেন, পুর্বে যাহ! কথিত হইয়াছে, তাহাতে কথক্চিৎ প্রকাশ 


ভাবোম্মেষ ৫১ 


পাইর়াছে। এখন দেখা যাউক, শ্রীরুষেের 'জীবনের সঙ্গে বৃদ্দাবনের ঘটনা, 
সমৃতের কি গৃঢ় যোগ ছিল, যাহার জন্য তিনি নিজেও পরজীবনে অতি আদরের 
সহিত বুন্দাবনের বিষয় প্ররণ-করিতেন। পৃাথবীতে বিশেষ-কার্যাসাধনের 
নিমিত্ত যে সকল মহাত্ম। আগমন করেন, তাহাদিগের জীবনের কোন একটী 
ঘটন! ব্যর্থ হয় না। বৃন্দাবনের বালাজীবন যে, স্তাহার ভবিষাজ্ীবনের 
সহায় ছিল, ইহা! সহজে সকলেই অনুভব'করিতে পারেন। অতি সাধারণ 
লোকের জীবনও যখন বালাজীবনের সঙ্গে অনুস্থাত, তখন ঈ্ৃশ মহাত্মাদিগের 
জীবনের প্রথমাংশের ঘটন! পরজীবনের মহত্ব ও গৌরবে বিলুপ্ধ হইয়া যাইবে, 
ইহ]! কখনই হইতে পারে না। বৃন্দাবনের ঘটনানিচয় শ্রীকষের জীবনের 
উপরে কিরূপ কাধ্য করিয়াছিল, পরজীবনের সঙ্গে তাহাপিগের কিরূপ সম্বন্ধ 
ছিল, এখন তাহাই বিবেচিত হইতেছে। 

বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে শ্রীকৃষ্ণ আপনার জীবনের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া' 
ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অশিক্ষিত লোকদিগের কর্তৃক 
পরিবেষ্টিত হইয়া! এক জন আপনার মহত্ব বুঝিতে পারিবেন, ইহা আর আশ্চ্যা 
কি, এ কথা বলিতে পারা যায় না 1( যাহার ভিতরে নিগুঢ় মহত্ব নাই, মে 
ব্যক্তি নীচ মূর্খিগের সঙ্গে পড়িয়া তাহাদিগের মত অনেকটা হইয়া যার।) 
ভালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি এক জন জন্সিবার পর হইতে নীচসঙ্গে 
প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে জন্মজগ্ত তাহার বিশেষত্ব আচ্ছাদিত হইয়! 
পড়ে । বিশেষ মহত্ব না থাকিলে সংসর্মদোষপরিহারকরা অসম্ভব । শিশুতে 
এমন কি সামর্থ্য উদ্ভূত চইয়াছে যে, সে অবস্থায় করিয়া তদুপরি কর্তৃত্ব- 
স্বাপন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে তত্রতা 
এক ঝন প্রধান লোকের গৃহে গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন ? কিন্তু যে গৃহে 
গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন, নে গৃহের আচারব্যবহার কতক পরিমাণে চতুষ্পার্খ- 
বর্তী লোকলদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। গোপবালকগণের সঙ্গ 
মিলিয়া শ্রী গোচারণাদিকার্ষ্ে নিযুক্ত ছিলেন। ঈদৃশ অবস্থার তাহার 
বিশেষত্ব না থাকিলে তিনি রাখালদলে মিশিয়! এক জন রাখালই হইতেন, 
আর কিছু হইতেন না ।” কিন্তু প্রথম হইতে তিনি বিশেষত্ে রাখালগণের মধ্যে 
কেন, পার্ধবর্ভী কল লোকের মধোই সর্বথ। বিশেষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


৫২ শ্রীকষ্চের জীবন ও ধর্ম্ম। 


বৃদ্দাবনের বন উপবন পর্বত সকলই শ্তরীকষ্চের বিশেষ ভাব প্রন্ফ,টত 
হইবার পক্ষে অনুকূল ছিল। তিনি বাল্যকালে এমন এক জাতির সহিত 
বাস করিতেছিলেন, যাহার! বলিতে গেলে গ্রকৃতির সম্তান। তাছাদিগের 
মধ্যে প্রাকৃতিক ভাব বিনা আর কিছু ছিল ন|। প্রকৃতির সঙ্গে সহানুভূতি 
কুষের যেমন একটি বিশেষ ভাব, তেমনি সে ভাব গ্রন্,টিত হইবার পক্ষে 
সকলই অনুকূল হইয়াছিল। তিনি যদি কৈশোর হইতে মথুরায় রাজপরিবার" 
মধ্যে লালিত পালিত হইতেন, তাহ! হইলে তাহার গ্রীতি প্রবণ হৃদয় নাগরিক 
গ্রলোভনের অবস্থামধ্যে পড়িয়া আর এক প্রকারের গঠন লইত, তার 
ভিতরে প্রকৃতির সঙ্গে যে সহানুভূতি ছিল তাহ! স্কুত্তিলাভ করিত না। তিনি 
বৃন্দাবন প্রকৃতির সঙ্গে কি প্রকার প্রগাঢ় যোগে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহ! 
গোপগণের অনুষ্ঠেয় ইন্্রজ্ঞনিবারণে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম বয়মে গ্রকৃতি 
তাহার হৃদয়কে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন যে,তিনি প্রক্কৃতিকে দেবতা 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনে অনেকে বৈদ্দিক ভাবের প্রাধ্যান্য 
দেখিয়া থাকেন। তিনি যে সেই ভাবের প্রেরণায় ইন্ত্রক্ঞনিবারণ করিয়! 
গিরিযন্ত গ্রবন্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরৃষের 
চিত্ত প্রকৃতির পক্ষপাতী ছিল বলিরা তিনি মানবসমীজের প্রচলিত আচার- 
বাবহারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যাছা কিছু সমুদয় গ্রকৃতিসম্ভৃত 
বলিয়! জানিতেন, স্থতরাং গোপগণের রঙ্গে গোপগণের ন্যায় ব্যবহারে সহজে 
গ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

হিংস্র পক্ষী, বন্যাস্ব,ছু্ট বৃষভাদিবধে প্রবৃত্ত হইয়! তাহার ক্ষাত্রভীব যে তি 
লাত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ না, কিন্তু এ সকল আন্মঙ্গিক ব্যাপার । 
বৃন্দাবনে গোপবালক ও গোপবালিকাগণের সঙ্গ তাহার জীবনের উপরে বিশেষ 
ভাবে কার্য করিয়াছিল। রাস এই ব্যবহারের পরিণতি । আর সকল অপেক্ষা 
রাস ষে বৈষ্ণব সাধকগণের সমধিক আদরের সামশ্রী হইবে তাহার বিশিষ্ট কারণ 
আছে। শ্্রীরুষ্চের জীবনে ছুইটি ভাবের যুগপৎ উন্মেষ হয়, একটি বৈরাগা 
আর একটি প্রেম। এই ছুই ভাব তাহার সমুদায় জীবনে নিরস্তর অক্ষপ্ন ভাবে 
কার্ধ) করিয়াছে । প্রগাঢ় আমোদের মধ্যে মন কি প্রকার নির্ধিকার থাকিতে 
পারে, এ শিক্ষা বাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ লাভকরিয়াছিলেন। ' তাহার জনয 


ভাবোম্মেষ। ৫৩ 


বৈরাগযাবরণে এমনই আচ্ছন্ন যে, গোপবালাগণ তাহার গভীর ভালবাসার 
উপরে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । তিনি আপনার গ্রেম নষ্টধন নিধন 
বাক্কির ধনান্ুরাগের সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন *। যে নির্ধন বাক্তির লন্ধধন 
বিনষ্ট হইয়াছে, ধনের প্রতি গ্রগাঁড অন্গরাগবশতঃ সে এমনই নিরস্তর তচ্চিন্তায় 
নিম্ন যে একেবারে স্ত্তিত থাকে, বাহিরে কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না । এ 
ব্যক্ির অন্নরাগের সঙ্গে কাহারও অনুরাগের তুলনা নাই। বাস্তবিক বৈরাগা- 
ববণে আবৃত প্রেম এইরূপই বটে। যেখানে বৈরাগ্য অর্থাৎ আত্মন্থখের গ্রতি 
অণুমাত্র দৃষ্টি নাই, সেখানেই প্রেম, সেখানেই যথার্থ প্রেম থাকিতে পারে। 
(যেখানে বৈরাগ্য নাই আত্মন্খকামনা আছে) সেখানে প্রেম নাই, প্রেমের আড় 
স্বর আছে। শ্রীক্খের গোপকন্তাগণের প্রতি বৈরাগ্যাবুত প্রীতি এবং শ্রীকষ্ের 
গ্রতি গোপকন্তাগণের আত্মস্থখবাঞ্থাবিরহিত অনুরাগ, এ ছুইই অতি বিশুদ্ধ 
ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। এই প্রকারে শ্রীকষে যে ভাবোম্মেষ ভইয়াছিল 
তাহা! তৎগ্নচারিত নব ধর্খের মূলে ছিল, ইহা! ধাহার! তাঁহার জীবনপর্ধ্যা- 
লোচন1 করিয়াছেন তাহাদের নিকট সর্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। 
বরজাজনাগণের ব্যবহার ভক্তিশাস্ত্রর একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরিগৃহীত 
হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণোক্ত গীতাবলম্বনপুর্বক শালা ভক্তিমীমাংসাঁর ভগ্ত 
একশত সুপ লিখিয়াছেন, তাঁতাঁতে তিনি বলিয়াছেন, গোপাঙ্নাগণের জ্ঞান 
ছিল ন1 1, অথচ এক অগ্ুরাগেই তাহার! বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রজনুন্দারীগণ 
্রীকফে সর্বার্পণ করিয়াছিলেন, দেত'গেহ'লোকলজ্জা-গ্রভৃতির কিছুমাত্র 
অপেক্ষা রাখেন নাই, নারদ স্বকৃত ভক্তিস্ত্রে এইটি ভক্তির দৃষটাস্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। নারদ বলেন, ব্রজাঙ্গনাদের প্রীতি আত্মন্খেচ্ছাবিরছিত ছিল, 
সুতরাং তন্মধো ব্যভিচারের লেশমান্র ছিল না। গোপকণ্ঠাগণ শ্রীকৃষ্ণের 
মাহাত্ম্য কখন বিস্বাত হন নাই. | তা ত্াহাদিগের প্রীতি অভি নির্দোষ, 
* এনাহন্ত সখ্যো, তজতোহু পি জভংন্‌ তজাম্যমীবামনুবৃত্তিযৃতবয়ে। 
বথাধনে1 লবধনে বিনষ্টে ভচ্চিন্তবাস্্্িভৃতে| ন বেদ ॥” 
৫ ভাগধভ ১০ স্ক, ৩২ অ, ১০ গোক। 
+. “তদভাবাতবল্লবীনামূ। ১৪। ! 
বথা বজগোপিকানাম্‌। ৩ অ,৭ স্থু। 
ূ $ ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্থৃতাপবাদঃ | ৩ অ,৮ সু। ও 





৫৪ আরুষফ্ের জীবন ও ধর্ম 


নারদের এই অভিমত । ফলতঃ গোপাঙ্গনাগণের নিঃস্বার্থ প্রীতি ভঙ্ধিশানে 
সর্বত্র একটি প্রধান দৃষ্টান্ত বলিয়] গৃহীত হইয়াছে । পরীর স্বয়ং চরম সমবে 
পোপীগণের ব্যবহার দৃষ্টান্তরূপে শ্িষাবর্গের নিকটে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত 
করিয়াছেন । 

শরীকুষ্ণের বিশুদ্ধ ভাব ছিল, অথচ গোপাঙ্গনাগণের তাছা ছিল না, এ কথ! 
আমরা বলিতে প্রস্তুত নই। গোপাঙ্গনাগণ স্বাধীন ভাবে শ্রীরষের সঙ্গে 
যেরূপ ব্যবস্থার করিতেন, এবং ফোন বারণ ন! মানিয়! তাহার অনুবর্তন- 
করিতেন, ইহাতে তাহাদিগের শ্বামিগণের হৃদয়ে কোন গ্রকার অসপ্ভাবের উদ্দী, 
পন হয় নাই, ইচাঁর কারণ আর কিছু নহে, কেবল ত্াহাদিগের চরিত্রের 
বিশুদ্ধতা । তাঠাদিগের চরিক্রে আশঙ্কাকরিবার কোন হেতু ছিল না। শুক 
দেব এই ব্যাপারটিকে যোগমায়ার প্রভাব বলিয়া উল্লেখ-করিয়াছেন। তিনি 
যখন যোগমায়া প্রভাবে রাসের বর্ণিত বিষয়গুলিকে রসপরিপুষ্টির উপযোগী 
করিয়া লইয়াছেন, তখন এখানে যে যোগমায়ার প্রভাব স্বীকার.করিবেন 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? ফলকথ| এই, ব্রজাঙনাগণ এরপতাবে স্ স্ব 
স্বামীর পার্খববর্তিনী থাকিতেন যে, গোপগণের মনে কোন প্রকার আশঙ্কা 
উপস্থিত হইত না। গ্োম্বামগণ এখানে রাবণাপন্ধত ষায়ামর়ী লীতার * 
দৃষ্টান্ত গ্রতণ-করিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মায়াময়ী “গোপীর! গোপগণের সঙ্গে 
থাকিতেন, বস্তুতঃ ধাহারা গোপাঙ্গনা তাহার! কুষ্ণসহ নিয়ত ক্রীড়ায় মগ্ন 
থাকিতেন। এই কল্পিত মতের অনুসরণ করিয়ই ব্রহ্মবৈবর্ড হইতে সর্বনাশ 
উপস্থিত হইয়াছে। এ কালে আর এ সকল কথা লোকের চিত্ত বিরুত করিতে 
পারে না, ইহাই স্থৃখের বিষয়। 





*. পঅথাবনখ্যাত্তগবান্‌ হবাবাহে। মহেশ্বরঃ | 
আবিরাসীৎ ছুদীপ্তায্বা। ভেজনৈব দহম্িব ॥ 
সু মাক্গাময়ীং লীভাং ন্‌ রাবণবধেপ লক্ষ ॥ 
শীভামাদায় ধর্িষ্ঠাং পাৰকোতন্তরধীয়ত ॥ 
তাং দৃঈ।1 ভাদৃশীং সীভাং রাবণে। রাক্ষসেশ্বর2। 
অমাদায় যযোঁ জন্কাং সাগরান্তরসংস্থিভামু ৪ 
কুর্মপুরাণ, উত্তর বিভাগ ৩২০অধ্যাক্। 


ভাবোম্মেষ। ৫৫: 


বৈরাগা ও প্রেম শ্রীকুষেতে বুগপৎ উদ্দিত হইয়াঞ্ছিল, কিন্তু তাতে এ 
ছুই এমনই মূল উপাদদানরূপে নিহিত ছিল যে, ইছা্দিগের বাহ বিকাশ অতি 
অল্পই লোকে দেখিতে পাইত। ব্রজে গোপগোপীগণের প্রতি তাহার অনুরাগ 
যে অতি প্রগাঢ় ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাট, কিন্ত সেই অনুরাগ বৈরাগা- 
ভূমির উপরে প্রোথিত ছিল বলিয়া অনেক সময়ে অন্কুরাগের বৈপরীত্য 
ওদাপীন্ত তাহাতে আরোপিত হইত | তিনি যখন ব্র্ভূমিপরিত্যাগ করিলেন, 
মথুরার নৃতনাবস্থায় নৃতন কার্ধো আহত হইলেন, সে সময়ে ব্রজের প্রতি 
তিনি উদাসীন ও অনুরাগশূন্ত হইলেন এইরূপ মনে হয়, কিন্তু তাহার হৃদয় হইতে 
ে ব্রজের প্রতি অনুরাগ কোন কালে যায় নাই, তাহার পরজীবনে তাহার 
গ্রমাণ প্রা হওয়! যায়। বিশুদ্ধ প্রীতির স্বভাব অতি গভীর; তাহা একাস্ত 
তরঙগবর্জত | কি ব্রজ কি মধুর! সর্ধবঞ্জ তাঁহার এই গভীর বিশুদ্ধ গ্রীতির 
বিকাশ আমর! দেখিতে গাই। 

শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তরঙ্গবর্জিত বিশুদ্ধ গভীর প্রেম তাহার অসাধারণত! 
পরদর্থন-করে। মহাত্মা চৈতন্য তাহার অন্থসরণ-করিয়া জীবনে প্রেম ও 
বৈরাগা বাহে পর্য্যন্ত গ্রস্মটরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি অনুবর্তাঁ হইয়াও 
তাহার জীবনের যিনি নিয়ামক (কৃষ্ণ) তাহ! হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ কাররাছেন, 
সঙ্জে সকলের গ্রতীত হয়, কিন্ত শ্রীক্ণ ও শ্রীচৈতন্থের জীবনের পার্থক) 
যাহার পর্যালোচন। করিবেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন, এক জন ঈশ্বরেতে 
যে তরঙগবর্জিত বিশুদ্ধ প্রেম আছে তাহ! অভেদযোগে প্রদর্শন করিয়াছেন, 
আর এক জন ঈশ্বরের প্রতি তক্তের কি প্রকার অন্ুরাগের বিচিত্র বিকাশ হয় 
তাহা দেখাইর়াছেন, সুতরাং এ ছুই জনের জীবনে পার্থকা হইবেই। ফল কথ! 
এই, শ্রীরুষের জীবনে প্রেম ও বৈরাগ্য যোগাভান্তরে প্রবিষ্ট থাকাতে উহ? 
ভনচক্ষুর অগোচর ছিল, শ্রীটৈতগ্থ সেই প্রেম ও বৈরাগ্য গ্রন্কটক্ূপে লোকের 
নয়নগোচর করিয়াছেন | এ সম্বন্ধের কথা পরে বলিতে হইবে, এখানে এই 
বলিলেই ঘথেষ্ট যে, একজন ঈশ্বরত্বপ্রদর্শনার্থ২ আর একজন তত্ত্ব প্রদর্শনার্থ 
নিষুক্ত । 


€৬ শ্বীক্চের জীবন ও ধশ্ম। 
মথুরাগমন। 


বৃষভ ও কেশিবধ। 


এক দিন অন্ধ য়াত্রিতে কৃষচ আমোদে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। এমন সময়ে 
একটি দুষ্ট বৃষভ গোষ্ঠে গ্রবেশ করিয়া! গোসকলের উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইল *। 
অনেক গর্ভিণী গোর গর্ভপাত হইল, অনেক বৃষ ও বৎস বিনষ্ট হইল। যে 
মকল গে! কৃষ্ণের নিকটবর্তী ছিল, সেই ছুষ্ট বুষভ তাহাদিগ্ের দিকে ধাবিত 
হইয়৷ আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল। তখন তাহাদিগকে ছাড়িগ়া তাহারই 
কুক্ষি লক্ষা করিয়! ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যে স্থানে দীড়াইয়াছিলেন, সেই 
স্থানে দাড়াইয়। রহিলেন। যেমন আসিয়া তাহাকে শৃঙ্গাধাত করিবে, অমনি 
উহ্থাকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গমধ্যভাগ পাদদ্বারা আক্রমণ'করিয়। 
রাখিয়! শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়।৷ লইলেন, এবং মেই শূঙ্গধবার৷ তাহার মুখে আঘাত 
করত তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। 

কৃষ্ধ যে সকল অডভূত বিক্রম প্রদর্শন-করিলেন, তাহার সংবাদে কংস 
নিতান্ত চিন্তাকুল হইল। এই সময়ে নারদ 1 গিয়া”তাহাকে সমুদয় গোপণীয় 
বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভের বিনিময়বার্তী শ্রবণ করিয়া 





* দশমন্দ্ধে ইহার পূর্বে অজগর নর্পকে পর্ণ করিয়া মুক্তিদান ও শঘুচ্ড় বধ এই 
ছুইটা ঘটন] আছে, হরিবংশ ও বিস্ুপুরাণে এ ছুইয়ের কোন উল্লেখ নাই। 
শী যেখানেই কোদ একটা বিরোধকর ঘটন1 বণিত আছে, মেখানেই পুরাণকর্তুগণ 
নারদের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাভে এই প্রতীতি হয় যে, যে কোন ব্যক্তি বিরোধকর, 
ব্ষয্ে আমোদিত হইত, নেই নারদভাবাপন্ন বলি] নারদনামে আখ্যান্ত হইত। ভক্তি-. 
পর়প্রদর্শক নারদ বিষাদে আমোদিত হইতেন, এ অভি বিশরীত কথা। তিনি আপনি 
ঘাণযুদধদর্শনাভিলাধী হইয়া! বলিয়াছিলেম, 
“মমৈষ পরমঃ কামে) যুদধং ষ্টং মনোরমে। 
যদদুষ্ট1 চ মহাপ্রীতিঃ প্রধুতি্চ দৃঢ়) ভবেৎ ॥” 
হববংশ ১৭৫ অঃ ১৮ গ্রোক। 
যুদ্ধ দেধিবার অভিলাষ কেন? তাহাতে আহাদ কেন? প্রনৃত্বি দৃঢ় হইবে এই জন্ত । 
প্রবৃতি দৃঢ় হওয়ার অর্থ, ধর্টের জয়ে, মত্যের জঙ্গে। তগবানের জঙ্গে বিশ্বাননদ্ধি। ক্ষান্রো- 
[চিত কালের গক্তমন্বদ্ধে ইটি তক্তিবিরোধী ভাব নহে। * 


মথুরাগমন। ৫৭ 


তাহার ভয় আরও পরিবন্িত হইল। সে মনে করিল, এখনও রামক্চ বালক 
আছে, * এইসময়েই ইছাদিগের বধের উপায় করা শ্রেরঃ। এই ছুরভিসন্ধিতে 
ধনুর্যজ্ঞোপলক্ষে মল্লযুদ্ধার্থ সে তাহাদিগকে মথুরায় আনায়নকরিবার জন্য 
অন্তুরকে ব্রকে প্রেরণ করিল। ইতোমধ্যে কেশিনাম! একটি দু্টাঙ্ব ব্রজভূমিতে 
মহান্‌ উৎপাত সমুপস্থিত করিল। কথিত আছে, এই ছুরস্ত অশ্ব নরমাংম- 
ভোজন করিত, গোসকলকে বিনষ্ট করিত। কেণী এই শবে অত্যন্ত লোমশ 
বুঝায়, সুতরাং এ এক প্রকার বনজাতীয় হিংশ্র ঘোটক হইবে। এই ঘোটককে 
বধ করিতে কৃষ্ণ উদ্াাত হইলেন। কেশী তাহার বাহুর অগ্রভাগ দংশন 
করিলে, তিনি সেই মতুগ্ন বাহু তাহার মুখের ভিতরে ক্রমে এমনই বিস্তৃত 
কাঁঁলেন যে তাহাতে তাহার মুখ বিদীর্ণ হইয়। গেল, সে রক্ত উদ্ধমন করিয়া 
মৃত্যমুখে নিপতিত হইল। এই সময়ে নারদ আমিয়৷ কংসের সমুদায দুশ্টেষ্ট 


ত্কাহাকে অবগত কারিলেন। 
কংনব্ধ। 


অক্তুর কুষ্ণতক্ত। তিনি গোকুলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং ভক্তিভরে অবনত 
হইয়া কৃষ্ণকে তাহার আশমনকারণ অবগত করিলেন। ব্রজবাসা সকলেই 
মথুরাগমনের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপনারাগণ কৃষ্ণবিরছে 
নিতান্ত আকুল হছল। অক্রুর কৃষ্ণ ও বলরামকে রথে আরোহণ করা" 
ইয়া পথে স্নানান্তে 1 মথুরার সন্ধানে উপস্থিত হইলেন। নন্দান্ি গোপগণ 
ছুগ্পূর্ণ কলম উপহারস্বরূপ লইয়া রথের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন কররিতেছিলেন, 
কিন্তু অক্রুরের ্নানাদিবাপারে পথে কালাতিপাত হওয়ায় তাহারা অগ্রেই মথুরার় 
পুছিয়া পুরসমীপব্ভী উদ্যানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

অক্রুর রাম ও কৃষ্ণকে রথ হইতে সেইখানে অবতারণ করিয়া দিলেন, এবং 
তাহাদিগকে তাহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্রোাচারী ঢুরাচার 
কংসঞ্ে সংহারপুর্বক সুহৃদ্গণের প্রিরকার্যাসাধন না করিয়া কৃষ্ণ তাহার গৃহে 
যাইতে পারেন না, এইরূপ বলাতে অগতা ক্ষুপ্রচিত্তে একাকী তিনি রথ লইয়! 


*. "যাব বলমারূঢো! রামকৃো মুবালকোঁ। 


তাবদেব মন্্] বধ্যাবনাধ্যাবৃঢ়বেঠিবনোঁ | 
বিষুপুরাণ ৫ অংশ, ১৫ অ)ও ক্সোক | 


1 এ হলের অদ্ভূত ঘটন! আমর] পুর্বে (১৭পষ্ঠায়) যালয়!ছি। 


8৮. ভ্রীকষের জ্রীবন ও ধর্নমা। 


মথুরায় প্রবিষ্ট ছইলেন। তিনি কাধ্যসাধন করিয়া আসিরাছেন, বংসেক 
নিকটে ইহা গিয়া অবগত কারলেন। রামকৃষ্ণ উভয়ে গোপবেশধারী ছিপেন। 
ঝাজসানে সে বেশে গ্রবিষ্ট হইতে তাহাদগের রুচি হইল না। কংসের রজ্রক 
স্বাজবর্থ দি! গমন করিতেছিল, তাহারা তাহার নিকটে উৎকৃই পরিচ্ছদ 
চাহিলেন। রঙ্জক গর্বিত ভাবে ভীহাদিগকে উপহান কারল। ইছাতে 
চপেটাঘাতে পজককে গতাস্ু কারয়। উভয়ে যথেচ্ছ বন্ত্রগ্রহগ করিলেন। কথিত 
আছে, একজন তত্তবার তাছাদিগকে বন্ত্র পরাইরা দেয়। বসনপরিধানানস্তর 
পাতা জুদামনামক মালাকারের বিপণিতে গমন করিলেম। মালাকার 
তাহা(দিগের অভ্যর্থনায় হষ্ট ছইয়| তাহ1দদিগকে উত্রষ্টবপে পুষে সজ্জিত করিয়া 
দিযাছিল। রাজপথে তাহারা কংসের অনুলেপনদানে নিযুক্ত! সৈরিদ্ধ। কুজাকে 
অনুলেপনহস্তে গমন করিতে দেখিলেন। তাহারা তাহার নিকটে অনুলেগন 
চাহিলে দে তাহাদিগকে অনুলেপন দ্বারা নুশোভিত করিয়! দিলল। লিখিত 
আছে, কৃষ্ণ কুজার পৃষ্ঠের কুজভার [চিকিৎসাশানস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে উৎপাটিত 
কারয়া অপসারিত কারয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পর ধন্গুঃশালায় গ্রবেশ- 
পূর্বক যে ধনুর যাগ হইবে, সেই বৃহদ্ধ্থ অবহেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 
ধনুর্ভজের কথা শ্রবণ করিয়৷ ভীত কংস কুবলয়াপীড়নাম মত্তচস্তী এবং চাণুর 
ও মুষ্টিকলাম1 মল্গদ্বরকে কৃষণবধে নিযুক্ত করিল। কৃষ্ণ ও বলরাম রঙ্গদ্বারে 
_ আনিয়। উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুবলয়াপীড় ঠাভাদিগকে বধ করিবার অন্ত 
শু কুগুলিত করিয়া অগ্রসর হইল। কৃষ্ণ সহস! ভূমি হইতে উল্লম্ষন দ্বারা 
উঠিয়। সেই শুণ্ড বক্ষে ধারপপূর্ব্বক ছুই দত্তের মধ্যগভ হইয়! ছুই পাহস্তীর সুপার 
মধ্যে দিয়া অবরোধ করিলেন । পরিশেষে তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়! তাহাকে 
তন্থারা বধ করিলেন, এবং ছুই ভ্রাতা হস্ডিদন্তবূপ শঙ্ত্ে সজ্জিত হইয়া রঙমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। রগস্থণিতে একদিকে মঞ্চোপরি নৃপতিগণ,গ্রজাগণ, নন্দাদি. 
গোপগণ এবং বস্থদেব প্রভৃতি এবং অপর দিকে দেবকী প্রভৃতি নারীগণ 
উপস্থিত ছিলেন। বালকন্বয়ের দ্গে ছুইপ্রকাওড মল্প মলযুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইবে, 
ইহাতে সকলেই অন্যায় বলিয়। কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ তাহাদিগের 
কথার গ্রতিবাদ করিয়া চাণুর সহ এবং বলভন্র মুষ্টিক সহ মল্যদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। 
কষে মন্যুদ্ধে কৌপলদর্শন করিয়। সমাগত জনগণ সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্ত ছইল। 


৮ 


মধুরায় স্থিতি । ৫৯ 


ইহাতে কংস জোধাবিত হইয়া মৃগঞজাদিতুর্যানিনাদ বারপ-করাইর! দিল। কারণ 
করিলে কি হইবে? কৃষ্ণ চাণুরকে হস্তধোগে অবনত কির মন্তুকে মুষ্টি এবং 
বক্ষে জাছু দ্বার! আঘাত করিলেন। ইহাতে সে রুধির উদ্ধমন করিতে লাগিজী 
এবং চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। বলরাম মুষ্টিককে বধ করিধে তোসলক 
নাম মল্ল কৃষণ স্কারে এবং অন্ধ, বলরাম সহ মললধুদধে প্রবৃত্ত হইল। তোসলক 


. ও অন্ধ, হত হইলে অন্যান্য মল্লগণ ভয়ে পলায়ন করিল। কংস এই নকল 


দর্শন করিয়া ক্রোধে আন্ত! দিল, গোগগকলকে রক্গভূমি হুইতে বাহির করিয়া 
দেও, ইহাদের গোধনাদি সমুদায় অপহরণ*কর) আমার রাজ্যে ইহারা বাগ করিতে 
পারিবেন! | বস্থুদেব, পিতা উগ্রসেন ও শক্রুপক্ষ) * অতএব তাহাদিগকে বধ কর। 
এতচ্ছ_বণে কষ হাসিয়া একেবারে লক্দানপূর্বক কংসের মঞ্চে আরোহণ” 
করিলেন, এবং তাহার কেশাকর্ষণ করত তাহ!কে ভূভলে পাতিত করিলেন । 
নিপাতিত কংসোপরি নিপতিত হইরা তাহার প্রাণহরণ করিলেন। তৃতলে 
পতিত কংসকে রঙ্গমধ্যে এমন করিয়া টানিতে লাগিলেন যে একেবারে ভূমি 
নিখাত হুইল গেল। 





৬. 


মথুরায় স্থিতি। 
. উগ্রসেনাভিষেক। 
ংসবধানস্তর তাছার ভাত! সুনাম] 1 ক্রোধে অগ্রসর হইলে বলওদ্র 
তাহাকে হত করেন। শক্রবধের পর তাতার। হই ভ্রাতা বন্ুদেব ও দেবকীর 
পদবন্দন! কারলেন, এবং এই বলির আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন যে, তাভাদিগের 
বাল্যকাল বৃথ! অতিবাহিত হইয়াছে, কেন ন। তাহার! পিতা মাতার সেব! 
ছারা জীবন সার্থক' করিতে পারেন নাই। কংদবধে কংসপত্বীগণ তাহাকে 
বেষ্টনপূর্বক আর্তনাদ করিয়। ক্রদান করিতে লাগিল। এতদর্শনে কৃষোর 





* উগ্রমেন প্রভৃতি নকলে কংদের ধিরোধী হইয়া! একটি যড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
ভাগবতোক্ত কংনবাকোও স্পষ্ট বুঝ] বায়! 
+ বিষুগুরাণমণ্ধে নুমালী। ভাগবতমতে কঙ্ক ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আট ভ্রাতাই অগ্রসর 


পির এর আবী পরি হাতে আপ ॥ 


৬০ শ্রীকৃষ্ণের ভীবন ও ধর্ম্া। 


হদয় নিতান্ত অনুতপ্ত হইণ। তিনি স্বয়ং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাতাদিগকে সাস্বন' 
দ্রান করিলেন। কংস নিজ পিতাকে কারাগারে নিক্ষিণ রাখির! শ্বয়ং রাঙা 
গ্রহণ করে। এ সময়ে পুত্রমমতাকুষ্ট সেই উগ্রসেনই কংসের সংকার প্রার্থনায় 
গত্ভীকর্তৃক গ্রণোদিত হইয়! কৃষ্ণের নিকটে আগমন করেন। কৃষ্ণ তৎকালে 
যছুগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং কংসপরিবার এবং পৌরজনের সাস্বনা- 
করিবার উপায় করিতেছিলেন। উগ্রসেন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া. 
কষকে সনুদায়-রাঁজ্যধনাদি-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করত কংসের সংকার* 
প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকুষ্চ কংসের রাজোচিত সৎক্রিয়ার অন্ুমতিদান 
করিলেন, এবং পুত্রশোকার্ত উগ্রমেনকে যখোচিত সাস্বনাদান করিয়! বলিলেন, 
“আমি যাহা বলি তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি রাজা চাই না, রাজযও 
আমায় চায় না। আম রাজ্যলোভে লোভী হইয়া আপনার পুত্রকে বধ'করি 
নাই, কিন্তু লোকের হিতসাধন এবং তজ্জনিত কীন্তিই আমার উদ্দেশ্ত। আপনার 
পুত্র এই কুলের নিন্দার কারণ হইয়াছিল, তাই তাহাকে অন্ুবন্তিগণসহ বধ 
করিলাম। আমি বনচর হইয়া গোপগণ সহ গোষ্ঠে গ্রীতচিত্তে যথেচ্ছত্রমণণীল 
গজের ন্যায় বিচরণ করিব! আমি শত বার সত্য করিয়া বলিতেছি আমার 
নৃপত্ে প্রয়োজন নাই । আমি যাহা ঝলিতেছি আপনি তাহা করুন। আপনি 
রাজা, আমার পম্মাননাঁজন, আপনি যছ্ছগণের অগ্রণী ও প্রভু। বিচারার্থ 
আপনি স্বরাজে অভিষিক্ত হউন। যদি আপনি আমার প্রিয়ানুষ্টান করিতে 
চান, যদি আপনার মনে বাথ! না হস, আমি এই রাজ্য আপনার ছাড়িয়। 
দিলাম, আপনি [চবকাণ্খের জন্য ইহা গ্রহণ-করুন।৮ রাজ! উগ্রসেন তাহার 
কথাশ্রবণ করিয়া লজ্জা অধোবদন হইয়া রহিলেন। শ্রী স্বয়ং তাহার 
আভযেককার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। তদনস্তর রাত্রি শেষ হইয়। সুধ্যোদয় হইলে 
কংস এবং 'ভ্রাতা সুনাম যথোচিত অগ্নিসংকারলা করিল। কংসভয়ে যে 
সকল আত্মীয় স্বজন স্থানত্যাগ করিয়! পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং যু, বৃষি, 
অন্ধক, মধু, দশার্হ, কুকুর বংশীয়গণ বিদেশস্থ চইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হা দিগকে 
আনয়ন.করিয়। ধন-ধানা দয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পিতা নলের 
নিকট রাম ও কৃ উভয়ে গমন করিয়া তাহাকে পিতৃসস্বেধনে সত্তষ্ট করত 
বু উপহার দিয়া ব্রজে প্রেরণ করিলেন । টু 


মধুরায় স্থিতি। ৬১ 


শন্্রশিক্ষা । 

অনস্তর গর্নমুনি কর্তৃক রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইলেন । 
উপনরনানস্তর শিক্ষার্থ জোষ্ঠ ভ্রাতা সহ সান্দীপনি মুনির নিকটে গমন 
করিলেন। ইনি অবস্তীপুরে বাস করিতেন, কাশীতে ইহার জন্ম। সেখানে 
উভয় ভ্রাত। অল্লদিনমধ্যে শঙ্তরবিদা। এবং বিবিধশাঙ্জাধিকারপূর্বক কি 
দক্ষিণ। দিবেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু তাহাদিগকে অমিততেজা 
দর্শন-করিয়। তাঁহার অপন্ৃত পুত্রকে পুনরানধন করিয়। দিতে আল্ঞ। করিফেন। 
কথিত আছে, প্রন্ভাসতীর্থে সান্দীপনিপুত্র তিষিকর্তৃক অপহাত হয়। সেই 
হইতে সাহার মৃত্যু সাহারা নির্ধারণ.করিয়। রাখিয়াছিলেন। পঞ্চজননাম! : 
অন্থর তিমিরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রমধো তাহাকে অপহরণ করে। এই ঘটন! 
এবং অন্যানা ঈদৃশ ঘটনায় প্রতীত হয় যে, সমুদ্রের স্বীপবাপী অসভাজ্াতিগণ 
তৎকালে বালকদ্িগকে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এই সকল অপহৃত 
বালককে দাস্তে নিয়োগ অথবা! আর্ধজাতির উপরে বৈরসাধনের জন্য তাহার! 
এইরূপ অত্যাচার করিত। সমুদ্রে ন্নানার্থ অবতীর্ণ বালকগণকে জলমন্ 
আসভ্যগণ টানিয়া লইয়। যাইত, ইহ! কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। আর্যাগণ 
অনারধ্যদিগের এই দুশ্চেষ্টা জানিতেন, অনাথা মুত পুত্রের আনয়ন গ্রাথনা 
কিরূপে সম্তবে *। সেযাহা হউক, কৃষ্ণ পঞ্চজন অস্ুরকে বধ করিয়৷ গুরু 
পুত্রকে যমপুরী হইতে উদ্ধার করেন এবং জয়চিহ্নম্বরূপ সেই অসুরের শঙ্খ 
আনয়ন করেন। কৃষ্ণ নিয়ত এইশ্শঙ্খশ্বাবহার করিতেন। পঞ্চজনের এই 
শঙ্খ ছিল বলিয়া ইহার নাম পাঞ্চজন্য হইয়াছে। 

পাওুগুত্রগণের সংবাদ গ্রহণ। 

শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন করিবার কিছুকাল পরে যুধিঠির প্রভৃতি 
পঞ্ষভ্রাতার পিত! পাত্রাজা গরলোকগমন করেন। শ্রীকুষ্ণ গুনিলেন যে, 
ধতরাষ্্র তাহাদিগকে শ্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ভাহাদিগের গ্রতি 
সত্যবহার করিতেছেন না। এই বিষয়ের প্রকৃত তত্ব কি জানিবার জন্য 

অন্তুরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন। সমুদায় অবস্থ| বিশেষদূপে অবগত হইবার, 





* হরিবংশে তিমি বিজ্ুপুরাণে শখ সান্দীপনিপুত্রকে লইয়1 বায়, বর্ণিত থাকাতে তিমি 
থা শখ বাস্তবিক নয়, অনার্ধ্য জাতির ছুশ্ে্টাই সতা সহজে প্রতীত হক্ব! 


৬২ উীক্ুফচের জীবন ও ধর্না। 


জনা অন্তুর কয়েক মাস হস্তিনায্» অবস্থিতি করেন। তিনি বিছুর-ও কুস্তী- 
পরমুখাৎ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অসুয়ার কথা শ্রবণ-করিলেন। পাওপুরগণ শত 
বিদ্যায় অতি কুশল হইয়াছিলেন বলিয়া! তাচাদিগের মনে হিংসানল গ্রজধ- 
লিত হইপ্লাছিল। ভীমসেনকে বধকারধার জন্য বিষদানকর। হইয়াছিল, 
অক্তুর সে সংবাদও শ্রবগকরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপিয়া ছুঃখাপনয়ন করুন, 
এই বলিয়া কুস্তীদেবী বু বিলাপ করেন। অসুর ধৃতরাষ্ট্রকে ঠিতকর বাকা, 
অনেক বলেন, তাছাতে (কিছু ফলহয়না। তিনি মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া 
প্রকে সমুদায় বিষয় জ্ঞাপন.করেন। 
জরানদ্ধ মহ যুদ্ধ ও কালববনবধ। 


জরাসন্ধ নৃপতির অস্তি ও গ্রাণ্তি নামক দুই কন্যাকে কংস বিবাহ,.করে। 
ভর্তার মৃত্যু হইলে তাঙারা পিতৃগৃহে গিয়। কংসের মৃত্যুর আমূল বৃত্বান্ত তাহাকে 
অবগত করে। অরাসন্ধ তচ্ছবণে জুদ্ধ হইয়া সগ্রদশ বার মথুবা' আক্রমণ 
করে, কিন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কয়েক বারেই ভগ্নমনোরথ হইয়া 
তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। জরাসন্ধ সহ অষ্টাদশ বার যুদ্ধ হইবে, 
ইতোমধ্যে কালযবননামা স্্েচ্ছ শক, তুখার, দরদ, পারদ, তর্গণ, খশ ও পঞ্কব 
গ্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশবাসী স্্েচ্ছ সৈন্য) লইরা আসিয়! মথুরাপরিবেষ্টন করে। 
জরাস্ধ কর্তৃক গ্ররোচিত হই! কাঁলষবনের ঈদৃশ দুশ্চেটা উপস্থিত হয়। 
কালযবনের জন্মস্ঘপ্ধে এইরূপ আধ্যায়িক! প্রসিদ্ধ আছে, বৃষি ও অন্ধক বংশের 
গুরু গার্থা অতান্ত তপস্তাপরায়ণ ছিলেন । তিনি বরক্গচর্ধ্যনিবন্ধন দারপরি গ্রহ 
করেন নাই। যহুদভায় শ্তালনামা এক ব্যক্তি ঠাহাকে বশ অর্থাৎ পুরুষত্ববিহীন 
বলিয় উপহাস করে। ইহাতে সভাস্থ যাদবগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া 
উঠে। গার্দ্য মনোছুঃখে কঠোর তগস্তাক প্রবৃত হন, এবং দ্বাদশ বর্ষ কঠোর 
তগন্তার পর নিয়োগানুসারে অনপত্য যবনাধিপতির ভার্ধ্যায় এক মচাঁবল 
গয়াক্রান্ত পুত্র উৎপাদ ন-করেন। সেই পুত্র এই কালযবন। কালযবন অতান্ত 
বলশালী ছিল, সে পৃর্বে নারদমুখে যাদবগণের বলশালিত্বের সংবাদ পার) 
তাই তাহাদের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার স্পৃহা বলবতী হুয়। 

কুচ ভাবী বিপদ আশঙ্ক। করিয়। সমুদ্রমধো দ্বারকাপুরী- নির্মাণ করেন। 
তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল, এখানে যোদ্ুবর্গ কেন আবশ/ক হইলে সটগণ পর্যার. 


দ্বারকায় স্থিতি। ৬ 


তুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। কালযবনের আগমনের পৃর্বে তিনি সমুদায় মধুরা- 
বাসিগণকে দ্বারকায় রাখিয়া আলিম! স্বয়ং মথুরার প্রত্যাগমন-করেন। যখন 
কালযবন মথুরাবেষ্টন করে, তখন তিনি [নিরস্ত্র হইয়া বাহির হন। কৃষ্ণ 
অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, কালযবন তাহার অনুসরণে গ্রবৃত্ব হইল । কষ 
একটি প্রকাণ্ড পর্বত গুহায় গিয়] প্রবিষ্ট হইলেন, কালযবনও সেখানে প্রবেশ 
করিল। কালযবন গরা দোখল এক ব্যক্ত শয়ন করিয়া আছে। সেমনে 
করিল, কৃ এখানে আ সয়া ভাণকরিয়। শুইয়| আছেন, তাই কোপে শয়ান 
পুরুষকে পদাঘাত কারল। কাথত আছে, সেই পুরুষ নয়নোন্মলনকবিবামান্ত 
তাছ। হইতে বিনিঃস্থত অগ্নি তাহাকে ভন্ম করিয়া ফেলিল। আধ্যারিক! 
এই, ভ্রেতাযুগোৎপন্জ মুচকুনা রাজা দেবগণের শক্রবধ করিয়া! অত্যন্ত র্রাস্ত 
হইয়া গিরিগুহায় শয়ন করেন। দেবধগণ তাহাকে এই বলেন, যে কেহ তোমার 
নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সে তোমার দ্েহজাত অগ্নিতে ভন্ম হইয়া যাইবে। ইহার 
অর্থ যাহাই হউক, মূল কথা এই, ক্ঝ, স্বয়ং কালযবন সহ ন্দযদ্ধে প্রবৃত্ত না 
হই) তাহার বিদিত গুহাশায়ী এক জন অমিতবলশালী পুরুষ দ্বার তাহাকে 
বধ করান। ও 

কালযবনকে এষ্টরূপে কৌশলে বিনাশকরিয়! কৃষঃ অনায়াসে সমুদায় 
্লেজ্কসৈস্তপরাজদ্ধ এবং হস্তাশ্বধনাদিছরণ করিলেন। অপহাত সম্পাত্ব লইয়া! তিনি 
গমন.কারতেছেন, ইত্যবমরে জরাসন্ধ সসৈন্ভ আসিয়া উপস্থিত চয়। এতদর্শনে 
রাম কৃষ্ণ উভগে পলায়নপূর্বক সমীপবন্তী গ্রবর্ষণ পর্বতে আরোহণ করিলেন। 
জঅরাসম্ধ সেই গিরিতে অনলসংযোগ কাঁরয়৷ দিয়। মনে করিল, তাহার! উভরেই 
প্রজলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছেন «| এ দিকে রাম ও কৃষ্ণ দহামান গিরিতট 
হইতে উল্লম্নদানপৃর্বক ভূমিতে নিপতিত হইয়া গোপনে ্বপুরী দ্বারকার 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 





* এই বিষস্নটি কেবল শ্রীমন্তাগবতে প্রাপ্ত ছওয়া যায়। বিুপুরাণ ও হরিবংশে নাই। 
হরিখংশে গোমন্তপর্বাভদাহের কথ। উল্লেখ আছে: হটি তদনৃরাপ বণিক) অমর] লিপি. 
ধন্ধ করিলাম। ভাগৰতে প্রধর্ধণ পর্ব হইতে ভূমিতে নিপতিত হইয়। দ্বারকায় গমন 
ঘণিভ আছে । হরিবংশে গোষন্ত পর্মাত হইতে অবতরণপূর্বক জরাসদ্ধ সহ যুদ্ধ এবং 
দৈবধাণী প্রবণ করিস বলরামের জরানন্ভববধে ক্ষাস্তি,পরে তথ হইতে করবীরপুরেগমনপূর্ববক 
হুগাজনৃপকিকে বধ করিস ভৎপুতের রাজঠাভিষেক, খতিরিক দেখিতে গ1ওয়া যাছ। 


চন শ্রীকষ্জের জীবন ও ধণ্ম। 


দারকায় স্থিতি। 
কক্িণীপরিণয়। 
আঙ্গ পর্যন্ত শ্রীকষ্ং পরিণীত হন নাই। তিনি বিদর্ভাধিপতি, ভীক্সক- 
রাজার তনয় রুমীর পাণিগ্রহণাভিলাধী হইয়া গ্রার্থী হইলেন। কিন্তু ভীঙ্মক- 
তনয় রুক্সী কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষনিবন্ধন ভগিনীকে তাহার করস্বা করিতে সম্মত 
হল না। জরাসন্ধের নিয়োগামুসারে শিশুপাল সহ কুত্বিণীর বিবাহের উদ্যোগ 


হইল। বলরামাদি যছৃকুল সহ কৃষ্ণ (পরিণরস্থলে উপস্থিত হইলেন *। 
বিধাহের পূর্ব্ব দিবস কাকি উন্্াণীর পার্থ বাহর্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভোষ্ঠব্রাতা 
সহ মন্ত্রণ। করিয়া তাহাকে হরণ করিলেন। তিশি কল্সিণীকে রথারূঢ় করিলেন, 
এদিকে বলদেব যছুদৈন্ সহ বাঁজগণের দুশ্চেষ্টার গ্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত 
রাহলেন। রুষ্ী এতদ্র্শনে ক্রোধান্বিত হয়া কৃষ্ণকে বধ করত ভগিনীকে 
আনয়ন-করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সে সটৈন্যে নর্খদাকূলে গিয়া গ্াহাকে 
আক্রমণ-করিল। রুঝ্ী গ্রথমতঃ দ্বন্যুদ্ধে গ্রবুত্ত হইল) পরিশেষে সমবেত 
রাঞ্গণ তাহার পরাজয়দর্শন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ- 
করিল। অমিততেজ৷ কৃষ্ণ কিছুতেই ভীত হইলেন না, তিনি সকলকে পরাভূত 
করিলেন। কুকী ক্রোধে তাহাকে আক্রমণ করিল এবং বিরথ হইয়া আঁস- 
চম্ম লইয়! ধাবিত হইল। কৃষঃ তাহার অসিচর্খ ছেদনপূর্ববক তাহাকে বাণা- 
ঘাতে ভূতলে পাতিত করিলেন। কুক্সিণীর প্রার্থনায় তিনি তাহাকে বধ 
করিবেন না, কিন্ত শমস্রু ও'কেশকর্তন-পূর্বক অবমানিত করিয়। গৃহে প্রত্যা, 
গ্রমন'করিতে দিলেন। অবমানিত কক্মী আৰ কুপ্ডিননগরে গগ্রবেশ করে নাই, 
ভোজকটনামক প্রসিদ্ধ স্থানে আবাসনির্খমাণ করিয়া অবস্থিতি করে। কালে 
রুক্িণীর গর্ভে কৃষ্ণের দশপুত্র এবং এক কন্তা উৎপন্ন হয়। পুত্রগণ মধো 
দয় সর্ধঙষ্ঠ। কৃথিত আছে গ্রদুয়কে শখরান্থুর স্তিকাগৃহ হষ্টতে হরণ- 
কিয়! লইয়া যার, 1 কিন্তু তিনি কালে সেই অন্থুরকে বধ-করিয়। তৎপত্থী 
মায়াবতীকে বিবাহপূর্ব্ স্বগৃষে প্রত্যাগমন করেন। 
_ *পরিবঙাধিনা হই ররিণী এক জন ব্রান্মণকে শ্রীকৃফের নিকটে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। এ কথ। হরিবংশ ও বিষুপুরাণে নাই । 

1 শঙ্বর প্রছা়কে সমুত্রজলে নিক্ষেপ ক্ষর়ে। এবং বৃহৎান্ব এক মৎনা তাহাকে 


ছারকায় স্থিতি। ৬৫ 


লামস্তকবৃতাদ্ব। 

যা! সন্াজিৎ নিজ কন্ু। সত্যভায়াকে ্তমস্তক'মণি স্হকায়ে কুষ্কে 
অর্পণ করেন। কৃষ্ণ স্তমন্তক মণি গ্রহণ না করিয়া তাহাকে তাছা প্রতার্পণ 
করিলেন এরই মণিসম্বন্ধে একটী গ্রকাণ্ড আখ্যায়িক! প্রসিদ্ধ আছে। রাজ! 
মগ্রান্দিৎ হুর্যযারাধনা করিয়া শ্তমন্তক মণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ এই মণির 
প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহার প্রার্থনাভঙ্গ করেন। কতক দিন 
পরে সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্তমস্তকমণিধারণ করিয়৷ মৃগয়ার্থ বহির্গত 
হুন। প্রসেন সিংহ কর্তৃক হত হইলে খঞক্ষরাঙ্গ জাঙ্ববান্‌ সেই [সংহকে বধ" 
কৰি মণি নিজ গৃহে আনয়ন করেন। গ্রসেনের মৃত্যু বনের অলক্ষিত 
প্রদেশে হয়, সুতরাং সকলের মনে এই সনোহ উপস্থিত হয় যে, কৃষ্ শুমস্তক 
মণির জন্ত গ্রসেনের গ্রাণহনন করিয়াছেন । তিনি £ই অপখাদেরনিরসন- 
জন সসৈম্ বনে প্রবেশ করেন। তিনি অশ্ব সহ প্রসেনকে বনে হত দেখিতে 
গাইলেন। অগ্রে সিংহের তৎপর ধাক্ষরাজের পদচিহ্ন অনুসনণপূর্বক তান 
পর্ধ্বতগছ্বরে আসর উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমুদায় যছুসৈন্ত রাখিয়া 
তিনি একাকী তাহাতে প্রবেশ করিলেন! খাক্ষরাজের ধাত্রী ক্রন্দনপরায়ণ 
সন্তানকে স্তমস্তক মণির নামোল্লেখপূব্বক সাস্বনা-করিতেছে ইহা শ্রবগ-করিয়!] 
তানি .অগ্রসর হইলেন। ধাক্া তাহাকে দেখিয়। চীৎকার করিয়। উঠিল। 
জাম্ববান্‌ আসিয়া তাহার লহুত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে এক বিংশতি 
দিন অতিবাহিত হন়্। যদ সৈম্তগণ পঞ্চদশ * দিন গ্রতীক্ষা' করিয়া তাহার 
মৃত্যু অবধারণ'করে এবং গৃহে আমির] তাহার মৃত্যুংবাদ জ্ঞাপন-করে। 
পিতা মাতা বন্ধুবান্ধব নকলে বনুবিলাপানস্তর তাহার উদ্দেশে গ্রেতকার্ধা 
লমাধ! করেন। 


জামববান্‌ রণে পরাভূত হত] তাহার হ্যা জানুবতী সহ শমন্্কমণি 
স্াছাকে অর্পন-করেন। কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে সেই মণি অর্পণ করিলে তিনি 





গ্রাম করিমা ফেলে । জালজীবিগণ দেই মংস্ত ধরিয়া শঙ্বরকে উপহারদান করে। 
শশ্বরপন্থী মায়াবতী মৎ্তগর্ভে অদ্ভুত নেই বালককে পাইয়া প্রতিপালন-করেন, এ লবন 
কখ। হর্রিবংশে নাই। 
*. ভ।গযতে দ্বায়শ.দিন। 
নি 


৬৬ শ্রীকচের জীবন ও ধর্ন্ম। 


তগ্রমুক্ত সত্যভামার তৎসহ বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে একটি বিষম 
উৎপাত উপস্থিত হয়। ইত:পূর্কে অক্রুর, কৃতবপ্মা, শতৎস্বা গ্রভৃতি যাদবগণ 
সত্যভামাকে প্রার্থনা করে। এই ব্যাপারে তাহার! নিরাশ হইয়া সন্ত্রাজিৎকে 
বধ*করিবার জন্য যড়যন্ত্রায় প্রবৃত্ত হয়। অক্রুর প্রভৃতি অবকাশ অন্বেযণ- 
করিতেছিল, ইতোমধ্যে জতুগৃহদাহে পাগুবগণের মৃত্যুসংবাদ আসিয়। দ্বারকায় 
উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ তচ্ছুবণে বলভদ্র সহ বারণাবতে গমন করেন। এই 
অবসরে শতধন্বা গোপনে সন্রাঞ্জিৎকে বধ-করিয়া মণি অগহরণ-করে। পিতৃ" 
বধে শোকাতুর! সতাভামা বারণাণতে চলিয়া যান। পত্রীর নিকটে সমুদয় 
বৃন্ান্ত শ্রধণ-করিয়। তিনি বলভদ্র সহ পরামর্শ করেন এবং শতধন্ববকে বধ- 
করিয়া উভয়ে মণিগ্রহণ করিবেন স্থির হয়। 

শতধনা। ভীত হইয়! তৎসহকারী কৃতবন্মীর নিকটে সহায়তা -গ্রীর্থনা করে। 
কৃতবন্ধা কঞ্চভরে ভীত হইয়া সাহাযাদানে অস্বীক্ত হয়। শতধন্ব। আরকি 
করে, মণি অক্রুরের হস্তে অর্পন-করে এবং এ কথা আর কাহার নিকটে প্রকাশ 
করিবে নী গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। শতধম্বা এক দ্রুতগামী বচ়বাপুষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া পলায়ন করে। কৃষ্ণ ও বলরাম তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। 
পথে মিথিলার নিকট বনে বড়বা প্রাণভাগ কবে। শতধন্বা পদ্র্জে 
পলায়নে গ্রবৃত্ত হয় । কৃষ্ণ বলভদ্ুফে বলেন, আপনি এখানে রথে অবস্থিতি 
করুন, আমি উহার পশ্চাৎ অনুসরণক্র। তিন তাহাতে সন্দূত হন, কিন্তু 
যখন শতধন্বাকে বধ.করিয়। কৃষ্ণ মণি পাইলেন না এবং সেই সংবাদ 'মাসিয়। 
তাহাকে দিলেন, তিনি তাহার কথার বিশ্বাম না.করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 
আর দ্বারকায় গ্রত্যাবর্উুন করিলেন না, মিথিলার জনকগুহে গিয়া তিন বৎসর 
বাস-করিলেন। এই সময়ে ছুর্য্যোধন তাহার নিকট গদাপরিচালন শিক্ষা, 
করেন। তিন বৎসর পরে অনেক পাঁধানাধনার তাহাকে দ্বারকায় প্রত্যানয়ন, 
করা হয়। 

অক্রুর মণিরাখিবার গময় হইতে ক্রমান্য়ে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হছন। যজ্ঞ 
গ্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়কে বধ.করিলে ব্রহ্মহত্যা হয়, এজন্য অক্রুর যন্রকে আপনার 
জীবনরক্ষার উপায় করিয়া জইয়াছিলেন। অক্রুবপক্ষীয় ভোজগণ কলহ 
করিয়। দ্বারকাপভ্যাগ্‌ করে, সেই সে সঙ্গে অক্রুরও চলিয়া! বান। তাহার 


দ্বারকায় স্থিতি। ৬৭ 


গমনের পর দ্বারকায় ছূর্ভিক্ষা্দ উপস্থিত হয়। অক্রুরের পিতা শফন্ত অত্যন্ত 
ধার্শিক ছিলেন। লোকের বিশ্বাস তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানে দুর্ভি্ষা্দি 
হইত না। সকলে বলিতে লাগিল, অক্রর তাহার পুর, তাই তাহার অদর্শনে 
দ্বারকাঁয় উৎপাত উপস্থিত। কৃষ্ণ এ কথায় বিশ্বান করিলেন না) মধিতিরো- 
ধানে এরূপ উৎপাত ঘটিতেছে তিনি স্থির করিলেন। তিনি অক্রুরের হজ্ঞাঘ- 
ষ্টানেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অক্রুরের নিকটেই মণি আছে। সে যাহা! 
হউক, এক দিন কৃষ্ণ সকল স্থান হইতে যাদবগণকে নিমন্ত্রর করিয়া স্বগৃহে 
আনয়ন কুবেন, তন্মধো অক্রুরও ছিলেন। কৃষ্ণ গরিহাঁসকরিয় অক্রুরকে 
বলিলেন, "তোমার নিকট মণ আছে। আর্ধা বলভদ্রের আশঙ্ক। যে আমি 
শতধন্বাকে বধ করিয়া মণিগ্রহণ করিয়াছি। তুমি সেই মণি সকলকে দেখাইয়া 
সেই আশঙ্কা দুর করিয়া দাও, ভর নাই মণি তোমারই, থাকিবে।” মণি 
অক্রুরের কে ছিল, তিনি ভাবিলেন, এখনই বস্ত্রোন্সোচন করিলে মণি 
বাহির হইয়। পড়িবে। কি করেন সকলকে মা বাহির করিয়া দেখাইশেন। 
মণি দেখিয়া বলভদ্রের লোভ হইল, অতাভামাও আমার পিতার ধন বলয় 
সম্পৃহ হইলেন । কৃষ্ঃ বলিলেন, এই মণি ত্রচ্মচধ্যবান্‌ ভিন্ন অন্তে ধারণ-করিলে 
রাজোর মহৎ অনিষ্ট হয়। আমব্য বঙ্গভদ্র মদিরাপাশাসক্ক, আমি বছণস্্রা- 
পরিগ্রহ করিয়!ছি, আমার ব্রন্মচরধ্য কোথায়? সত্যভামাই বাকি গএকারে 
মণিধারণ কাঁরবেন ? অক্রুবই এ মৃণিধারণের উপঘুভ্ত', এ মণি তাহারই 
নিকটে থাকুক *। 

শ্রীকৃষ্ণের লাকঝণী, সঞ্ভাভা মা, জান্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্না, সত্যা, ভদ্র, 
লক্ষণা এই আট জন প্রধান মহিষী। এতদ্বাতীত কথিত আছে যে, তিনি 
ষোড়শ স্্্ একশত স্তর পরিগ্রহ,করিরাছিলেন। ইটি যদ্বংশের এক প্রকার 
কৌলিক প্রথা বলিলে ক্ষতি হয় না। বদি পুরাণলেখকগণ যে সংখা। লেখেন 


রি 8৩ 








*. এভচ্চ মর্জকালং শুচনা ব্্থচধ্যবত। পি. মাণমশে বরাষ্টরস্তোপকারকম্‌। অশ্ু- 
চিন] ধিয়মাণমাবারমেব হস্তি 1৬৮/ অতোহ্হমস্য যোড়ণন্ত্ীসহশ্রপরিগ্রহাদসমথে। 
ধারণে । ৬১। কথকৈ'তৎ সত্যভাম] ম্বীকরোতু। আন্যেণ বরভদ্দেণাপি মদিরাপানাদা- 
শেযোগভোগপরিতাগঃ কথং কাধাঃ | তরদয়ং যছুদ্দোকাহয়ং বলভদ্বে'হহং নত চ ত্বাং 
দানপতে প্রাধয়াম:*এতভ বানের ধারযিতুং নমর্ণু়। বিষুপুরাণ ৪ অংশ। ১৩ অঃ 


৬৮ শ্রীকষ্জের জীবন ও ধর্্মা। 


তাহ সত্য বলিয়! বিশ্বাস'করিতে হয়, তাহা হইলে যহুপুত্র ক্রোষ্টের বংশোৎপন্ন 
শপবিদদু ভূপতির এক লক্ষ পত্ঠী এবং দশ লক্ষ পুত্র ছিল* বিশ্বাস করিতে 
হর়। ইঠার তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত্ত আট স্ত্রী এবং এক 
লক্ষ আগী হাজার পুত্র 1কছুই নয় বলিতে হয়। এ সকল বর্ণনার সত্যাসত্য- 
নির্ণয় নিশ্রয়োজন, এ নন্বন্ধে যিনি যাহ! মনে করেন করুন, তাহাতে কিছু আসে 
যায় না। ষোল হাজার একশত শ্ত্রীপরি গ্রহের মৃল বৃত্তান্ত এই-_ প্রাগ্ঞ্যো তিষে 
মরকনামক রাজা ছিলেন । তিনি অতান্ত দোর্দগু গ্রতাপ, দেবগণ তাহার 
ভয়ে ব্যতিবান্ত। ইন্দ্রমাতা অর্দতির কুগুল-হরণ করাতে ইন্ত্রৎ আসিয়া: 
অভিযোগ করেন, তাই তছৃদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত যুদ্ধ করেন। 
নরকবধান্তে তাহার গৃহে অবরুদ্ধ ষোল হাজার এক শত কন্ঠা অন্তান) লুষ্টিত 
দ্রধ্ সহ আনীত্ব হন । এই সকল কন্য। এক দিনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিগর-ৃত্রে 
বন্ধহন। নরকরাজার বধকালে সতাভাম! শ্রীকঞ্চের সঙ্গিনী ছিলেন। কথিত 
আছে, ঈন্দ্রভবনে পারিজাতদর্শনে ইহার তত্প্রতি লালসা হয়। কৃষ্ণ তাহার 
পরার্থনাহুসারে পারিজাতবৃক্ষানয়নজন্য নিজ বাহনোপরি উহাকে স্থাপন-করেন, 
ইছাতে ইন্্র সহ যুদ্ধ হয়। ইন্্র সমরে পরাজিত হইয়। উপহারশ্বরূপ পারিজা তবৃক্ষ- 
প্লান করেন। এই দেবতরু দ্বারকায় আনীত হইয়া! তথায় স্থাপিত হয়। 

এ সকল অবান্তর কথা, কথার উদ্ঘাতে কথিত হইল। ইহার পুর্ষে যে 
একটা ঘটনা হয় তাহা লি'খবার যোগ্য। রুল্মী নিজ কন্তা শুভাঙীর শ্বয়ংবর 
অনুষ্ঠান করে। এই স্বয়ংবরে কুঝ্মিকন্ত! কৃষ্পুত্র গ্রান্যয়কে বরণ করিয়াছিল। 
শুভাঙ্গীগর্ভে কৃষ্ণপৌত্র অনিরদ্ধের জন্ম হয়। কুক যদিও কৃষঃবিঘ্বেষী ছিল, 
তথাপি ভগিনীর প্রতি মমতাবশতঃ নিজ পৌত্রী রুক্ুবতীকে 1 অনিরুদ্ধের 
অভিলাষ-মত তাহার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষঠ 
ৰলভদ্র প্রভৃতি গমন করেন। বিবাহাস্তে কলিঙ্গবাজ এবং অন্ান্ত ভূপতিগণ 
রষ্ধী নৃপতিকে বলিলেন, বলদেব অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, আপনি ইহার সহিত 
ক্রীড়া প্রবৃত্ত হউন । রুল্মী প্রথম ছুই বার বলদেবকে পরাজয় করে। অন্ত 
5 নিক; ভজন মল সন 
পত়ীনামভবৎ । দশলক্ষংখ্যাশ্চ পুত্রাঃ |” বিকুপুরাণ ৪ অংশ, ১২ খ। 

বাঁ ভাঙ্গবে ইহার লাম রোচন1। ট-+০৭% 


বারকীয় স্থিতি । ৬৯ 
ছুট বার সে পরাজিত হর, অথট ছলপূর্ব্বক আমি জিতিযা্ি বে এবং কলি 
ঈন্তবিকাশ করিয়া! বলদেধকে উপভাস করে। কথিত আছে, বলনৈব অতান্ত 
ক্রোধান্বিত হগাছিলেন, কিন্তু তথাপি কথঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ করিরাসিবোন । 
অশয়ীরী বাণী তাহার জয় গম্ভীর নিনাদে খোষণা-ঝরাতে বলদেব আর অজ 
সন্থ করিতে পারিলেন না, স্বর্ণনিশ্মিত অক্ষফলক * দ্বারা আথাত করিয়া 
রুল্মীর প্রাণহছনন করলেন এবং কলিঙ্গনৃপতির দস্তপাটী উৎপাটিত করিদ্াঁ 
ফেলিলেন। কৃষ্ণ এই ব্যাপারে বলভদ্র ও রুক্মিণীর গ্লীতিতঙ্গভয়ে ভাঙল মন 
কিছুই বলিলেন না'। কৃষ্ণের চরিত্রের মহত্ব গ্রদর্শনজন্কা এই বিষঙ্ঃটি বিশতরূগে 
খ্রখানে নিবন্ধ হইল। এক দিকে ভ্রাতার প্রতি কৃষ্ণের অটল ভাব, আর এক 
দিকে পত্ীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, এ ছুই কেমন সমগ্রস ভাবে অবস্থিত ছিল, এই. 
ঘটনার বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপত্বী রুঝ্িণীর কি গ্রকার 
উচ্চভাব ছিল তাহার চৃষ্ান্তত্বরূপ কৃষ্ণ ও রান্তিণীর এক দিনের কথোপকথন 


সংক্ষেপে নিবন্ধ কর! যাঁইতেছে। 
রি অপূর্ব দাম্পত্য । 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে “একদা শ্রীকুষ্ণ পরান আছেন, কুক্িণী তাহার 
পরিচধ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, হে রাজপুজি, অনেক 
ভুপালেরা তোমার পাণিগ্রঙ্গ করিতে আকাঙ্ষী ছিলেন ; তোমার ভ্রাতা ও 
পিতা শিশুপালের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
উপেক্ষা করিরা আমায় স্বীকারকরা তোমার ভাল হয় নাউ। দেখ, আমি 
ভয়বশতঃ সমুদ্রমধ্যে পুরীনির্দমাণ করিয়া বাস করিতেছি, আমার রাজ্যাসন 
কিছু নাই। বিশেষতঃ আমাদিগের ন্যায় লোকের বাবভার সৃষ্টি ছাড়া, 
আমাদিগের আচার ব্যবহার কিছু বুবিবার যো লাই। লোকে যে প্রকার স্ত্রী 
পুতাদির অধীন হয় আমরা সেরূপ নহি, আমর! যে পথ ধরিয়াছি তাঙাতে 
স্রীগণের কেবল পদে পদে অবসাদ উপস্থিত হর। দেখ, আমরা গরীব হুঃখীকফে 
ভালবাসি, তাতাদের সঙ্গে বাস করিতে আমাদের সুখ, এ জন পৃথিবীর বড় 
লোকেরা শ্রার আমাদিগের সঙ্গ করে না। যাচাদের ধনঅনাদি সমান, 


.তাহাদিগের ছুই জনের মধ্যে বিবাহ হইলে তবে ভালবাসা জন্মায়, উত্তম ও 
ৃ 
». ভাগখণ্ডে পন্ধিদ্বাস্। 


৭৩ কৃষ্ণের জীবন ও ধর্ন্ম। 


অধম এ দুইয়ে পরি্ীত হইলে কখন প্রণয়ের সম্ভাবনা নাই। বৈ, তৃক্ি 
কারাদ আমায় বিবাহ করিলে, আমায় পরিত্যাগকরিয়া বড় বড় 
কষত্রিয়গণকে বরণকরাই তোমার শ্রেয়ঃ ছিল। শিশুপালাদির অহঙ্কার চূর্ণ, 
করিবার জন্ত আমি তোমায় বরণকরিয়! আনিয়াছি বটে, কিন্ত জানিও আমর! 
দেহ গেহ উভয় সম্বন্ধে উদাসীন, স্ত্রী পুক্র-অর্থাদিতে আমাদের কোন অভিলাষ 
নাই। আমর! নিয়ত আপনাতেই আপনি পরিতুষ্ট। 

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কুক্সিণী অশ্রমোচন এবং অতীব 
অধৈর্ধাপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং তাহাকে সাম্বনা করিলে 
তিনি আপনার উচ্চতম বিশ্বাসের কথ! বলিয়া তাহার কথা গুলির একটি একটি 
করিয়। উত্তর দিলেন। তাহার কথাতে কেবল ইহাই প্রকাশ পাইল যে, তিনি 
তাহাকে ভিন্ন এ সংসারে আর কিছুই চাহেন না, তাহাকে লাভকরিয়াই তিন 
পরিতুষ্ট, আর কিছতে তাহার প্রয়োজন নাই। যাহারা তাহার প্রভাব জানে 
না তাহারাই কেবল অন্ত বিষয়ের অভিলাধী, তিনি সে সকল ব্যক্তির মত 
নহেন। শ্রীরুফের যে শরশ্বর্যা আছে তাহার নিকটু পৃথিবীর খথধধ্যাদি কিছুই 
নহে। তিনি বলিলেন, “যে সকল স্ত্রী তোমার পাদপন্সের মধুর আস্রাণ পায় 
নাই, তাহারা ত্বক্‌, শ্শ্রু, রোম, নখ, কেশ, মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল, বাত 
পিত্ত কফ, এই সকলে আবৃত জীবিত শবকে মুটতাবশতঃ পতিজ্ঞানে ভজনা 
করে * 1৮ এ কথা অতি উচ্চ কথা, কেন ন1 এতদ্বারা দেখাইতেছে রুল্সিণী 
কৃষ্ণের সহিত দেহসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন ন!, তাহার সহিত পূর্ণ আধ্যাত্মিক 
সম্বন্ধে মিলিত! হইয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণ এই কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহাতে রুঝ্সিণীর নিঃস্বার্থ প্রেমে তিনি যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতেন তাহ। 
বিলক্ষণ গ্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণ রুক্মিণীর ত্রাতার অবমাননা করিয়াছিলেন, 
বিবাহনভায় বলদেব তাহাকে, বধ করেন, ইত্যাদি সমুদায় হঃখ যে কৃষ্ঃপ্রতি 
প্রগাঢ় অনুরাগনিবদ্ধন তিনি বহন করিয়াছেন, শ্রীককষ্ণ ইহ! মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার 
করিয়াছেন 





* দতৃকৃষ্মক্ররোৌমনথকেশপিনদ্ধমন্তমংসাছ্িরক্তকুমিবিইকফপিত্তবাতম্‌। 
জীবচ্ছবং ভজতি কাত্তমভিধিমুঢ়। ঘা] তে পদাবজমকরন্দমজিত্রতী স্ত্রী 
ভাগবত ১০, ৬০ অঃ ৪৩ ক্লোক।, 


ছারকায় স্থিতি। ৭১ 


ও উদ্যাহরপ।- 

প্রছায়তনয় অনিরুদ্ধ প্রথম রুঝ্সিপৌত্রী রুক্পবতীর, তৎগর বাণকন্তা উর 
পাণিগ্রহণ করেন। এই পরিণয়কার্ধ সহজে নিম্পন্ন হয় নাই। এ নন্বন্ধে বৃত্তান্ত 
এই, শোণিতপুরে বাণনাম| এক জন অমিততেজ! রাজ! ছিলেন। কথিত আছে, 
ইনি শিবের আরাধনার অজেয় হইয়াছিলেন, এমন কি স্বয়ং রুদ্র ইহার ভ্বারে 
রক্ষক হুইয়। অবস্থিত ছিলেন। আমবা কার্তবীর্য্যের সহঅ ভ্তের কথা পুরাণে 
পাঠ করিয়াছি। রঘুবংশে কালিদাস যুদ্ধকালে সহস্র বাহু অনুভূত হইত বলির! 
এই সহত্র বাহু উড়াইয়। দিয়াছেন। বাণেরও আমর সহম্রবাহুত্বের কথ! 
শুনিতে পাই | এ সহশ্রবাহুত্বসন্বদ্ধেও আমর] (সই কথা বলিতে পারি। বাণ 
সমুদয় পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়৷ রুদ্রের 
নিকট প্রতিযোদ্ধার প্রার্থী হন। তিনি বলেন, যে সময়ে তোমার মযুরধবজ 
ভগ্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে তোমার মনোবা1 পুর্ণ হইবে। 

বাণ সহ যুদ্ধের কারণ এই । বাণকন্তা উষা স্বপ্নে একটি অতিন্ুন্দর পুরুষ 
দর্শন্ঝরিয়া তৎগ্রতি অন্ুরাগণী হন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি অধীর হইয়া ক্রননে 
প্রবৃত্ত! হইলেন। এতদর্শনে বাণমন্ত্রী কুস্তাগুকন্থা চি্রলেখা তাহাকে প্রবোধ 
দিয়! চিত্রযোগে এক একটি সুন্দর পুরুষকে ত্বাহার নয়নগোঁচর করেন। 
প্রহায়পুত্র অনিরুদ্ধের চিত্রদর্শনে তিনিই তাহার চিত্ত হরণ-করিয়াছেন উব। 
চিত্রলেখাকে বলেন।' চিত্রলেখা দ্বারকায় গমন করিয়! কুষ্ণপৌন্র অনিকদ্ধকে 
গোপনে উষাসরিধানে আনির। উপস্থিত করেন। গান্ধব্ব বিধিতে উভয়ের 
পরিণয় হয়। রক্ষিগণ এই ব্যাপার অবগত "হইয়া রাজাকে জ্ঞাপন-করে। 
ক্ষণিক যুদ্ধের পর বাণ কর্তৃক গ্রায়তনয় বন্দী হন। শোকার্ত যাদবগণ চারি 
বং্সর পর, অনিরুদ্ধ কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এ সংবাদ নারদমুখে শ্রবণ করেন। 
তাহাকে উদ্ধারকরিবার জন্য সমরোদ্যম হয়। কথিত আছে, প্রথমতঃ রুদ্র 
সহ কৃষের যুদ্ধ হয়, ইহাতেই জরের উৎপত্তি হইয়াছিল । হইতে পারে এতৎপূর্বে 
জরের তত গ্রাহ্‌র্ভাব ছিল না, বু সৈন্টের অস্বাস্থ্যকর স্থানে সমাগমজন্ত উহার 
প্রবল আক্রমণ হয়। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ চক্রন্বার! বাণের বাহুমগ্ডল ছেদন, 
করিয়া ফেলেন। শিব আসিয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন, ইহাতেই বাণের প্রাণরক্ষা। 
পায়।_ উষা ও প্রদ্ায়তনয়কে লইয়া কৃষ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। 


ণই শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্নম। 


-পোতুৰধ। 

কুচ ভ্রীবনে যে একটা ঘটন! বণিত আছে, দেখিতে পাওয়া মার তাহা 
নেক ধর্ণাগ্রবর্তকের জীবনকালে হটিকাভিল। করূযাধিপত্তি পৌগু. নৃপতি 
মদদর্পে অন্ধ হইয়। শ্রীকুফের ভার শঙ্ঘাচক্রা্দি চিহ্নে আপনাকে চিদ্িত করে 
এবং বাস্থুদেবনামে খ্যাত হয়। শ্রীকয্ণকে পরাৰয়পূর্বক আপনার খ্যাতি'স্থাপন* 
করিবার অভিপ্রায় সে.নারদের নিকট অভিব্যক্ত করে। 'দেবধি নারদ তাহার 
গ্রতিবাদ করেন। ইহাতে ক্রোধভরে নিশীথসময়ে সসৈন্থ আসিয়া সে দ্বারকা 
পরিবেষ্টন করে। এ সময়ে শ্রীরুষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন না। সাত্যকি গ্রভৃতি 
যাদবগণের সহিত তাহার সংগ্রাম হয়। প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার সন্মিহিত 
ভূমিতে আগমন করিয়া! সমরশব শুনিতে পান, ইহাতে পৌগ্ডের হশ্চে্টা 
বুঝিতে পারেন। সে যাহা হউক, তাহাকে সমাগত দেখিয়া পৌণ্ু, সাত/কিকে 
পরিত্যাগ-করিয়! কৃষ্ণনহকারে যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব 
প্রদর্শনপুর্বক পরিশেষে কৃষ্ণের হস্তে সে প্রাণত্যাগ করে *। 


কৃষ্ণ ও পাগুবগণ। 


গপাগুবগণের বিবাহ । 


অতুগৃহগাহের পর পাওুবগণের অস্থো্িসমাধানানস্তর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের 
আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। কিছু দিন পর তিনি দ্রৌপদী স্বযংবরো- 
পলক্ষে বলরাম সহ গঞ্চালে গমন করেন। অর্জুন লক্ষ বিদ্ধ করিলে 
ভ্ৌপদী তাহার আহুগামিনী হয়েন। ইগ| দর্শনকরিয়া সমাগত রাজগ্রণ 
বলগুকাশে উদ্যত হয়। বুকোদর একটি তরুগ্ঞগ্ন করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে 
মরে গ্রবৃত্ব হইয়াছিলেন। অঞ্জুন ও বৃকো্ররের লাহলিক কার্য দর্শন করি! 
প্রক্ষ্চ বলরামকে . বলিলেন, বদি আমি বাস্থদেব হই, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 





নক পোঁওনৃপতির মহিত সংগ্রাম নাহ বধের পূর্বে শ্রীমস্ভাগবতে লিপিবস্ধ' হইয়াছে। 

ঝাজনুক্বজ্ঞকালে পৌঁও,াধিপতি জীবিত ছিল | যুধিঠির যখন দ্যুতক্রীড়ায় মির ₹ন, নে 

, সময়ে শ্রীকৃফ নাঙবধে প্রবৃত ছিজেন। ইহাতে এই প্রন্ভীতি হয়, পেও, ও নান্ববধ অব্য- 
বাহত কাজে নিষ্পজ.ইয়াছে। 


কৃ ও পাণুষগণ। ৭৩ 


যিনি এই মহাধন্থু আকর্ষণ করিতেছেন ইনি অর্জুন, যিনি বৃক্ষ তগ্ন করিয়া 
রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ইনি বৃকোদর, শী যে উজ্জল গোরবর্ণ পুরুষ বসিনা 
আছেন উনি ধর্মপুতরযুখিঠির, এই ছুই কুমার অঙ্শিনীপুত্র নকুল সহদেব। এখন 
প্রতীতি হইডেছে যে, পাওুপুত্র এবং কুস্তী জতুগৃছে বিনষ্ট হন নাই। ্রীরুষঃ 
বিবাদে প্রবৃভভ রাজগণকে এই বলিক্সা! নিবারণ-করিলেন যে, ষে বাক্তি ধর্তঃ 
দৌপদীকে লাভ'করিয়াছেন তাহার সঙ্গে বলগ্রকাশফরা কখন শ্রে়স্কর 
নহে । এতচ্ছ,বণে রাজগ্তবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাগুবগণ অন্ুযারী 
ব্রাহ্মণদিগের সহকারে কৃষ্ণাকে লইয়া ভার্গবগৃহে গমন করিলেন । কষ বলরাম 
লচ সেখানে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, আমর! 
এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের বিষয় কি গ্রকারে 
অবগত হইলে ? শ্রীকষ্ণ ঈষদ্ধাস্যপূর্বক উত্তর দিলেন, অগ্নি প্রচ্ছন্ন খাকিলেও 
তাহা জানিতে পারা যায়। যেবিক্রম স্বয়ংবরস্থলে প্রকাশ পাইরাছে, তাহ! 
গাওুপুত্রগণভিন্ন আর কাহাতেও সম্ভবে না। এ অতি সুখের বিষয় ষে, আপ- 
নারা সকলে অগ্নি হইতে সংরক্ষিত হইয়াছেন। আপনারা প্রচ্ছন হই অবস্থিতি 
করিতেছেন, আপনাদের কল্যাণ হউক, এবং অনলের ন্যায় আপনারা পরিবৃদ্ধ 
হউন। উপস্থিত রাজগণ এই গুপ্ত সমাগম না! জানিতে পারে, এ জন্ত সেই 
রজনীতে শ্রীরুষ্ণ ও বলদেব শিবিরে প্রত্যাগমন-করিলেন। 
ত্ৌপদী সহ পঞ্চপাগ্ডবের বিবাঁছ সম্পন্ন হইলে শ্রীকষ্জ মণিরদ্ুবসনভূষণাদি 
উপহার প্রেরণ-করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ পাগুবের আগমন ও বিবাহবার্তীা 
শ্রবণ-করিয়। তাহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য বিছুরকে দ্রুপদরাজ রাজ. 
ধানীতে প্রেরণকরেন। এ সময়ে শ্রীরুঞ্ণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
* পাগুবগণকে হস্তিনাপুরে গমন*করিতে পরামর্শ দেন। ত্রাহার! হস্তিনাপুরে কিছু 
দিন বাঁস.কত্ষিগ়া। খাগুবপ্রস্থে রাজান্থাপন করিতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অনুমতি” 
প্রাপ্ত হন। শ্রীকুষ্কে.সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবগণ খাগবপ্রস্থে গমনপৃত্ধক সেখানে 
বিচিত্র পুরী নির্মাণ করেন। অল্প দিনের মধো নগরী বণিগ.নিবাসাদিতে অস্থীৰ 
শোভমানা, দনধাস্া্দিতে পৃর্ণ/, এবং বিবিধ সৌভাগ্ে সৌভাগাবতী হয়। 
শ্রীকুষ্ণ এইরূপে তাহাদিগকে খাগুবগ্রস্থে স্থাপন করিয়া বলদেব সহ ছবারকায় 
প্রতিগমন-করেন। ূ 
১০ 


প৪ শ্রীকফের দ্দীবন ও ধর্ম 


হুভদ্রাহরণ। 

পাঁগুবগণ হৃখে খাগুবগ্রন্থে রাজাস্খসস্তোগ করিতে লাগিলেন। একদা 
মহর্ষি নারদ তাছাদিগের নিকট আগমন-করিলেন। সকলের একপত্বীজনা 
তাহাদিগের মধ্যে ভেদ সমুপস্থিত ন! হয় এজন্য নিয়মন্থাপন করিতে তিনি 
অন্ুরোধ-করিলেন। পাগুবগণ প্রতিজ্ঞা করেন, কোন এক ভ্রাতা যখন 
দ্রোপা্দ মহ একত্র বাস.করিবেন, তখন অন্ত কোন ভ্রাতা ষদ্দি সেখানে উপস্থিত 
হন, তাহাকে দ্বাদশ বর্ষের জন/ বনে গমন করিতে হইবে। একদ। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী 
সহ আসীন ছিলেন। যে গৃহে তাহারা অবস্থিত ছিলেন, সেই গৃহে পাগুব- 
গণের শত্ত্র ছিল।” এক জন শ্রাহ্গণের গোধন তন্করে অপহরণ-করে, সে খাগুব- 
প্রশ্থে আসিয়া আর্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অর্জুন ব্রাহ্মণকে অভয়দানপূর্ব্বক 
তাহার গোধনোদ্ধারের জন্য নির্জের বনবাসের প্রতি চিন্তাশূন্য হইয়! শন্ত্রানয়ন- 
জন্য গৃহে গ্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে অস্ত্র লইয়! তিনি চৌরগণকে 
পরাভবকরত ব্রাক্ষণকে অপহৃত গোধন উদ্ধার.করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি 
যুধিষ্টিরসন্লিধানে উপনীত হুইয়। দ্বাদশবর্যবনগমনের প্রার্থন। জানাইললেন। 
যুধিষ্ঠির বলিলেন,লোষ্ঠ ভ্রাতা যখন পত্বীসহকারে একত্র আসীন থাকেন,সে স্থলে 
ফনিষ্টের গমনে ধর্মলোপ হএ না, অতএব তাহার বনে যাইবার প্রয়োজন নাই। 
অর্জন ইহার এই উত্তর দেন, প্ধন্মীচরণ করিভে গিধ। ছলাবলম্বন করিবে 
না, ইহা! আপনার নিকটেই শুনিয়াছি, আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না, 
আমি সত্যের অস্থুসরণকরিয়াই অন্তর গ্রহণ করিয়াছি *।” রাজা! যুধিষ্ঠির অগত্য| 
বনবাসে অনুমতি দ্রিলেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনে বাসাথ বহির্গত হইলেন। 

নানা তীথে ভ্রমণ করিয়া অর্জুন প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হুইজেন। 
শরীক এই্ট সংবাদ পাইয়া প্রভাসে গমনপূর্বক অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন। অর্জুন কি জন্য তীর্ঘত্রমণে প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে অবগত 
হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুর্বেই অর্জুনকে সাদরে গ্রহণকরিবার জন্য বৈবৃতক 
পর্বতে সকল আয়োজন করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। সেখানে ভোজন, শয়ন, 

ক এল ব্যাজেন চবেদ্ধদ্্দমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্‌। 
ন সত্যাদ্বিচলিষ্যামি নভ্োনারুধমালভে &» 
মহাভারত আদিপর্ব ২১৫ অ, 6৪ স্লোক। 


কষ ও গাওবগণ। ৭৫ 


বিশ্রামানস্তর অঞ্জন দ্বারকায় গমন-করেন। 'দ্বারকার কয়েক দিন বাস করিয়া 
বৈবত্তক পর্বতে উৎসবদর্শনের জন্য তিনি সমাগত হুন। কৃষ্ঃ ও পার্থ 
রৈবতকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সখীপরিবেষ্টিতা কৃষ্ণভগিনী স্দ্রাকে 
পার্থ দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দর্শন করিয়া অর্জনের তাহাকে বিবাহ- 
করিবার অভিলাষ উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে একান্তচিত্তে অবলোকন 
করিতেছেন দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তৃমি এখন বনচারী, তোমার এরূপ 
ভাব সমুপস্থিত কেন? ইনি আমার ভগিনী, সারণের সোদরা, ইহার নাম 
সুভদ্রা, ইনি পিতার অতিপ্রিয়তমা1 কন্যা । যদি তোমার ইহাকে বিৰাহ 
করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে পিতাকে এ বিষ নিব্দেন.করিতে পারি । 
শ্রকৃষ্ণের কথা শুনিয়। অর্জুন বলিলেন,ইনি বন্ুদেবের কন্যা, বান্ুদেবের ভগিনী, 
আঅতীবরূপসম্পন্না, ইনি কাহার চিত্ত না হরণকরেন ? যদ্দি ইনি আমার প়ী 
হন, সকল বিষয়ে আমার কল্যাণ সাধিত হয়। কি উপায়ে পরিণন্ন হইতে পারে, 
আপনি বলিলে আমি তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারি। শ্রীরুঞ্ণ তাহার কথার 
এই উত্তর দিলেন, হে পুরুষত্রে ষ্ঠ, স্বয়ংবরে ক্ষত্রযগণের বিবাহ হইয়া থাকে। 
কিন্ত স্য়ংবরে কন্যালাভ হইবে কি না ইহার কোন স্থিরতা নাই। স্বয়ংবরে 
কন্যাহরণ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অবিধিপিদ্ধ নহে। কেন না এইরূপে বিবাহ 
বারপুরুষোচিত। আমার পরামর্শ এই যে, তুমি স্বয়ংবরে সুভদ্রাকে হরণ-কর। 
কৃষ্ণ ও অর্জন এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়। হত প্রস্থে যুধিষ্টিরের নিকট সংবাদ 
পাঠাইয়া তাহার অনুমতি আনয়ন-করিলেন। 

স্বয়ংবর। স্ুতদ্রা রৈবতক পর্বত এবং দেবগণের অর্চনাকরিবার জন্য গমন- 
করিয়াছেন জানিতে পাইয়া ধনঞ্জয় মৃগয়াচ্ছলে কৃষ্ণের রথে আরোহণপূর্ববক 
রৈবতকে গমন.করিলেন। সুভদ্রা অর্চনাসমাপন, এবং পর্বত প্রদক্ষিণ 
করিয়া দ্বারকাভিমুখে আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে অর্জুন তাহাকে বলপূর্ববক রথে 
তুলিয়। লইয়! প্রস্থান করিলেন। রক্ষিগণ এতদর্শনে আর্তনাদ করিতে করিতে 
দ্বারকার আদিরা সুধর্শ। সভাপালকে সংবাদ দিল। সভাপাল এতচ্ছ বণে তেরী- 
ধ্বনিযোগে সমুদাক বুষ্ণগণকে একত্র সমবেত করিল। তাহারা সকলেই এই 
সংবাদে অত্যন্ত ক্রোধে অধীর হুইয়। গেলেন, এবং পার্থকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া 
কন্যাগ্রত্যানয়নে ককতসঙ্কল হইলেন। সকলে এইরূপ রোবপ্রকাশ করিতেছেন, 


৭৬ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


পীরুফণ তূষীন্তাবে বসিয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন, কৃষ্ণের, অভি- 
প্রায় না জানিয়। আমাদিগের কিছু অনুষ্ঠানকর| সমুচিত নয়। বলদেব কৃষ্ণকে 
সম্বোধন.করিয়া কহিলেন, আমর তোমারই জন্য পার্থের সমুচিত সৎকার 
করিয়া থাকি। সে যে পাত্রে ভোজন'করিল, সেই পাত্র ভগ্ন করিল। তোমার 
এবং আমাদের সকলেরই অবমানন। করিয়! সে স্থৃভদ্রাকে হরণ-করিয়াছে। সে 
যে আমার মাথায় পা দিয়াছে, ৰল কিরূপে তাহাকে ক্ষমা করি। আমি 
একাই আজ পৃথিবী কৌরবশূন্য করিব, এ অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা! করিতে 
পারি ন।। 

বলরাম সহ বৃষ্ধিগণ একত্র হইয়া সকলেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, অজ্ঞুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করে নাই, বরং 
সম্মান করিয়াছে। সে জানে, তোমর1 অর্থলুন্ধ নও যে অর্থ দিয় কন্যা গ্রহণ 
করিবে, ্বয়ংবরও কখন অতিক্রম কর! সমুচিত নয়। পশুর ন্যায় অপরকে কন্যা- 
দ্ানকরা, ইহাও কথন অন্ুমোদনীয় নহে। এমন কে আছে যে কন্যাবিক্রয় 
করিবে? এই সকল দোষ দেখিয়। ক্ষাবরধর্মান্ুদরণ করিয় পার্থ কন্যাহরণ 
করিয়াছে। স্থভদ্রা সহ পার্থের সম্বন্ধ সমুচিত, ইহ! জানিয়াই তাহার ঈদৃশ 
কাধ্যে প্রবৃতি হইয়াছে। কীর্তিমান্‌ ভরত ও শান্তনুর বংশে জদ্ম, কুস্তিভোজাত্ম- 
জার আত্মজ, কন্যার্থ এমন সৎপাত্র কাঁহারই বা পাইতে ইচ্ছা! হয় না। আমি 
মনে করি না যে, অজ্জুনকে সমরে পরাজয়-করিতে পারে এমন কেহ 
আছে। অতএব আমার ইচ্ছ। এই যে, অর্জুনকে মৌহদ্যে প্রত্যাবর্তিত করিয়। 
আন! হয়। শ্রীকুষ্ণের এই কথ! শ্রবণ-করিয়৷ সকলে তাহার কথান্ুসরণ 
করিলেন। অজ্জুন বিবাহানন্তর এক বৎসর কাল দ্বারকায় থারকিয়। দ্বাদশবর্ষের 
অবশিষ্ট কাল প্রভাষে যাপনপূর্বক সময় পুর্ণ হইলে থাগুবগ্রস্থে প্রত্যাবর্তন- 
করিলেন। 

কালিন্দীর পাণিগ্রহণ। 

অজ্জুন স্থৃভদ্রা সহ খাগুবপ্রস্থে গমন করিলে শ্তরীকৃঞ্চ ও বলরাম আত্মীয়, 
শ্বজনসহকারে তথায় উপস্থিত হন এবং বিবাহের সমুচিত যৌতুক অর্পণ" 
করেন। আত্মীয় স্বজনগণ কিছু কাল সেখানে আদরে বান-করিয়া বলরাম 
সহ দ্বারকার চলিয়া যান, শ্রী তথাষ পার্থ সহ বাস-কফেন। এই সময়ে 
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খাওুবধনদাহ- হয় এই থাগুবদাহবিষয়ে .কথিত আছে, শরীক ৪ অজ্জুন 
অগ্নির প্রার্থনানুসারে খাগুবদানহথে সাহাধা করেন। বুহৎ থাওব বন বহু 
বন্তজন্তর আবাসভূমি ছিল। এই বন দগ্ধ করিয়া আবাসের উপযোগী করা 
এই ব্যাপারের মূল তাৎপধ্য ছিল, ইহ! সহজে সকলের মনে প্রতিভাত হয়। 
ভাগবত এই সময়ে কৃষ্ণপত্বী কালিন্ীর বিবাহবৃত্বান্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন, মহা- 
ভারতে এ বৃত্তান্ত দেখিতে গাওয়া যায় না। মুগয়ায় পরিশ্রাস্ত হই! কৃষ্ণ ও 
অর্জুন বিশ্রামার্থ বমুনাকূলে গমন.-করেন। সেখানে ত!ভারা একটা অতিচারু- 
দর্শনা রমণীকে দেখিতে পান । কৃষ্ণ সেই রমণীর পরিচয় ল্টবার জগ্ভ অজ্জুনকে 
তাহার নিকট প্রেরণ করেন। সেই নারী বলিলেন, কৃষ্ণের সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে 
বদ্ধ হইবার জন্য তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত । এই কথ শুনির পার্থ তাহাকে 
রথে তুলিয়৷ লয়! রাজ। যুধিষ্টিরের নিকটে আনয়ন.করেন। খাওবদাহাস্তে 
দ্বারকায় এত্যাগমন-করিয়! শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকুলে প্রাপ্ত সেই মহিলার পাণিগ্রহণ 
করেন। 
মিত্রবিন্দ! প্রভৃতির পরি ৭য়! 

কালিন্দীর পরিণয়ের পর, প্রীকৃষণ শ্বীয পিতৃঘসা রাধিকাদেবীর তনয় খত. 
বিন্দাকে স্বয়ংবরস্থল হইতে হরণ-করিয়। আনয়ন করেন। নগ্রজিৎ রাজার 
কন্তা সত্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া শ্রীরুষ্ অযোধা। নগরে গমন 'করেন। 
অযোধ্যাধিপতির প্রতিজ্ঞ! ছিল, ত্তাহার গ্রতিপালিত দুষ্ট বুষভগুলিকে যিনি 
পরাভূত করিতে পারিবেন, তাহার সঙ্গে কন্ঠার বিবাহ দিবেন। শ্রীকৃ। 
অনায়াসে সেই ভুষ্ট বুষভগুলিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সত্যাকে গ্রহণ-করিলেন। 
যে সকল দুষ্ট রাজগণ এ কার্যে অকুতকার্ধ্য হইয়াছিল, তাহারা অস্থয়াবশতঃ 
সমরে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্জুন কুষণের পক্ষ হইয়। তাহাদিগকে সমরে নির্জিত 
করেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতৃঘসা শ্রুতকীন্তির কন্ঠ! ভদ্র'কে ধিবাহ- 
করেন এবং মদ্রাধিপতি বৃহৎসেনের কণ্ঠ লক্ষ্মণাকে শ্বয়ংবর &ইতে ভরণ-করিয়া 
আনয়ন-করেন। ৃ 

বংশরিস্তার। 

শ্রক্চের আট মহিষীতে দশ “রশটি পুর জন্মগ্রথণ করে। রুক্সিণীর গর্ভে 

রায়, চাদে, পদে, চ14দেহ, জা, চারুগুু, ভগ্রচার, চারচন্ত্র, 
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বিচার ও চারু; সতাভামার গর্ভে ভানু, তান স্বর্ভাু, গ্রভাঙ্গ, ভান্ুমান, 
চন্ত্রভাহু, বৃহত্তানু, রবিভাম্ু, প্রতিভানু ; জান্ববতীর গর্ভে সান্ব, স্ু[মব্র, পুরুজিৎ» 
পতিত, সহত্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বন্ুমান্‌, দ্রবিণ ও ক্রতু ; নাগ্রজিতী 
সত্যার গর্ভে বীর, চন্দ্র, অশ্খসেন, চিত্রগু, বেগবান্‌, বৃষ, আম, শঙ্কু, বস, কুস্তি ১ 
কালিন্দীর গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, বীর, নুবাহু, ভদ্র, একল, শাস্তি, দর্শ ও 
পূর্ণমাস ) লক্ষ্মণার গর্ভে প্রঘোষ, গাত্রবান্‌, সিংহ, বল, প্রবল, উর্ধগ, মহাশক্তি, 
সহ, ওজ, ও অপরাজিত 3 মিব্রবুন্দার গর্ভে বুক, হর্ষ, অনিল, গৃথ, বহ্বন্ন, 
অন্াদ, মহাংশ, পবন, বনি ও ক্ষুধি 9 ভদ্রার, গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শুর» 
গুহরণ, অরিজিৎ, জয়, ভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্যক &%। 
জরাসন্ধ বধ। 

রাজা যুধিষ্ঠির রা্জ্যজ্ঞার্থী হইয়া সৎপরামর্শপরন্ত দূত প্রেরণ করত 
শ্ীকষ্চকে দ্বারকা হইতে ইন্্রপ্রস্থে আনয়ন'করেন । যুধিষ্ঠির রাজসুয়-যজ্ত- 
করিবার অভিলাষজ্ঞাপন করিলে জরাসন্ধকে জয়-না'করিলে রাজ্য যক্ঞ 
হইতে পারে না শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তরদান করেন। জরাসন্ধ নৃপতিগণকে আনিয়! 
কারারুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল, সেই সকল নৃপতিকে' কারাগৃহ হইতে বিমুক্ত ন 
করিলে তৎকালে রাজসুর-যক্ত-সম্পাদন-কারবার কোন সম্ভাবনা ছিল ন1। 
অর্জুন-ও-বুকোদর সহকারে শ্রীকৃষ্ণ জরাদন্ধগৃহে গমন-করেন। জরাসন্ধ 
নৃপতির রাজধানী রাজগৃছ চৈত)ক, বৃষ, বা, বরাহু ও বৈহার নামক পাঁচটি 
পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাহারা নগরের দ্বারে উপস্থিত হই়। দেখিতে 
গাইলেন, নাগরিক লোকের! নগরের আধিষ্ঠাহী দেবতার পূজার বাস্তসমন্ত। 
শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম দ্বারস্থ তিনটা বহ্খ ভেরী ভাঙ্গিয়৷ ফেলিলেন। কথিত, 
আছে, এই ভেরী আহত হইলে তাহার শব এক মাস ক্রমান্বয়ে চলিত। ইটি- 
অতুযুক্তি বলিয়া সহজে প্রতীত হয়, কিন্তু |এই তিনটা ভেরী যে সে সময়ে অতি 
অদ্ভূত বলিয়া পরিগৃহীত ছিল, ইহাতে (আর সন্দেহ নাই। তর্জুন ভীম ও 
কৃষ্ণ সেই নগরাধিষ্টাত্রী দেবতার অধিষ্ঠানস্থানের চূড়। ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং 
নেই দিক্‌ দিয়া নগরে প্রবেশ করিখ্বেন. ্রাঙ্মণগণ অমঙ্গলাপঙ্কাকরত জরা- 


* এই নকল নাম শ্রীমন্ভাগবত হইতে গৃীত হইল। হরিবংশ, বিকুপুরাণ ও অন্ধ 
ন্‌ 
পুরাণে নামের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। 
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অন্ধকে করিপৃষ্ঠে অরোহণ-করাইয়। অগ্রিপ্রদক্ষিণ করাইলেন, এবং ব্রত নিম 
খাবস্থাপিত করিলেন । জরাসন্ধ নিয়মান্তরোধে উপবাসী রছিলেন, এ দিকে 
কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম বলপুর্ব্বক মালাকারগণের নিকট হইতে মাল্যগ্রহণকরত 
তাহ! পরিধান,করিলেন, এবং তক ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের নিকট উপনীত 
হইলেন । জরাসন্ধ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ-করিল, এবং ষজ্গৃহে তাছাদিগের 
আবাস নির্দধারণ-করিয়া দিল। ভীম ও অঞ্ছুন মৌনী রহিলেন, শ্রীুষণ 
জরাসম্ধকে বললেন, ছারা নিয়মে অবস্থিত আছেন, পূর্ব রাত্র অতীত ন! 
হইলে ইহার! কথা কহিবেন না। জরাফন্ধ গৃহে গ্রবেশপূর্বক পুনরায় অর্ধরাতে 
তাহাদিগের নিকট আসিল। ইহারা ঙ্গাতক ব্রাহ্মণ অথচ মাল্যপরিধান 
করিয়াছেন, ইহ নিয়মবিকুদ্ধ মনে করিয়া তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। 
সন্দিগ্চচিত্তে অবলোকন-করিয়া দেখিতে পাইল, তাহাদিগের ভূতে আযাচিষ্ক 
এবং দেহে ুম্পষ্ট ক্ষাত্রতেজ বিদামান। শ্রীকৃষ্ণ, ভাম ও অর্জুন নগরের দ্বার 
দি প্রবেশ করেন নাই, বলপূর্ধবক নগরে প্রবেশ-করিয়াছেন, ইছাতে জরাসন্ধ 
জিজ্ঞানা! করিল, তোমরা! মা নৃতকবেশে নগরে প্রবিষ্ট হইয়াছ। ব্রাহ্মণদিগের বল 
বাকো, কার্য নহে। যর্দি তোমরা ব্রাহ্মণ হইতে তাহা হইলে তো কখন 
দৈহিক বল প্রকাশ করিতে না। তোমাদিগের আগমনের গ্রন্নোজন কি বল। 
শ্রীকুঞ্ণ উত্তর দিলেন, তুমি আমাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়! কেন মনে করিতেছ? 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্তিয় বৈশ্য, এ তিন বর্ণ ই তো ঙ্গাতকত্রভগ্রহণ করিয়া! থাকে। ক্ষত্রিয় 
ন্নাতকর্রতগ্রহণ করিলে শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাই আমাদিগের ন্নাতকবেশ, 
মাল্যপরিধানও সেই জন্য । ক্ষত্রিয়ের বাকা বল নহে, বাছবল, যদি সে বল 
দেখিতে চাও অদ্য দেখিতে পাইবে। ছ্বার দিয়! প্রবেশ না করিয়! অন্বার 
দিরা প্রবেশকরিবার কারণ এই যে, মিত্রের গৃছে প্রযেশ-করিতে দ্বার দিয়] 
এবং শত্রুর গৃছে গ্রবেশ-করিতে হইলে অদ্বার দিয়া প্রবেশ-করিবে এই 
নিরম। শ্রীকুষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া জরাসদ্ধ বলিল, তোমাদিগের সঙ্গে 
আমি কবে শত্রুতা সাধন করিয়াছি? কৈ আমারতে। কিছুই মনে নাই। বিনা 
কারণে আমায় তোমরা কেন শত্রু মনে করিতেছ? অর্থ বা ধর্ধের প্রতি কোন 
প্রকার ব্যাঘাত সমূপস্থিত করিলে লোকের মনঃগীড়ার কারণ হওয়া ঘায়। 
ক্ষতিরধর্্ম অতি শ্রেষ্ট ধর্ম। এই ধর্পে অবস্থিতি করিয়। আমি গ্রজাগণের 


৮০ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধন্ম । 


গ্ররতি কোন গ্রকার অধন্মাচরণ' করি নাই। আমাকে শন্র বলা তোমার 
নিতান্ত ত্রান্তি। 

জরাসন্ধের এই কথা শ্রবণ-করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উত্তরদান করিলেন, এ সংসারে 
এক জন কুলকার্ধ্যনির্বাহ করিয়! থাঁকেন, আমর সেই কুলধর্মনিরত মহা- 
বাক্তির নিল্লাগে এখানে আমিয়াছি। তুমি আপনাকে কি নিরপরাধ মনে 
করিতেছ? তুমি বলদর্পে অন্ধ হইয়! নিরপরাধ রাজগণকে আনিয়া কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছ। এই রাজগণকে তুমি কুদ্রসন্পিধানে বলিদান করিতে 
উদ্ত। তোমা ভিন্ন এমন ছুর্ব,দ্ধ আর কে আছে যে দ্বজাতিকে পণ্ড কাযা 
দেবদন্লিধানে বলিদান করিবে। মন্গুষ্কে বলি অর্পণ এ তো৷ আর কোথাও 
দৃ্ হয় না, তুমি কি প্রকারে মনুষ্যবলি দিয়! শঙ্করের পুজা করিতে অভি, 
লাষী*? তুমি পাজন্কুলের ক্ষয়ের জন্য সমুদ্যত, আমরা তোমায় বধ করিয়। 
সেই কুলক্ষয়নিবারণের জন্ত আমিয়াছি। তুমি মনে কর, ক্ষত্রিরকুলে তোমার 
সমকক্ষ আর কেহ নাই। এ তোমার মহাত্রম। কাহার মধ্যে কি প্রকার 
বীধ্য আছে কে জানে? তুমি কাহাকেও অবমাননা করিও না। তুমি এই 
বলদর্প দূরে পরিহার কর, অন্যথ৷ পুত্র অমাত্য সৈন্য সকলের সঙ্গে তোমায় 
শমন্নিকেতনে গমন করিতে কইবে। দৃত্ত অতি ভয়ঙ্কর, এই দত্তের জনা রাজ! 
কার্তবীর্য) ও বৃহত্রথ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা ব্রাঙ্মণ নহি, আমর ক্ষত্রিয়। 
আমরা যুদ্ধে অভিলাধী হইরা এখানে আগমন করিয়াছি। ক্ষত্রিযগণ যুদ্ধ 
মরিলে অনায়াসে স্বর্গে গমন-করিয়! থাকেন। আমরা সেই রণযজে দীক্ষিত। 
" তোমার রণে আমর অহ্বান-করিতেছি। জানিও, আম বন্ুদেব পুত্র শরীক, 
ইহারা দুই জন পাওুতনয়। হয় কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গকে মুক্ত করিয়। দাও) নয় 
যুদ্ধে শমনসদনে গমন কর। 

শ্রীকুষচের এই কথ! শ্রবণ করিয়। জরাসন্ধ বলিল, আমি ক্ষাত্রধর্ম আশ্রয়- 
করিয়। সমরে নৃপালগণকে পরাজয়পূর্ববক বন্দী করিয়া আনিয়াছি। যখন 
তাহারা! সমরে পরাজিত, তখন তাহাদের উপরে আমার সর্বোতোমুখীন 
প্রভৃতা। আমি যখন দেব্যজনার্থ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, 





* *মন্ষ্যাণাং নমালভ্তে1| ন চ দৃষ্টঃ কদাচিন। 
মন কথং বাহবৈদেবং বষটমিচ্ছসি শঙ্ষরমূ ॥, 


কৃষ্ণ ও পাগবগণ। 0৮১ 


তিখন ভয় গরমুক আম কখনও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়! দিব না । আমি একাকী 
বাঙচমধ্যগত এক ছুই বা তিন মহারথের সঙ্গে সমর করিতে পারি, আমি কেন 
-ভগরযুক্ত ঈদৃশ নীচ কার্ধে। প্রবৃত্ত হইব 1 রাজা জরাসন্ধ এই বলিয়া আপনার 
পুত্র সদেবকে রাজ অতিষেককরিবার জন্য আদেশ দিয়া আপনি সমবের 
জন্য উদ্যত তইল। শ্রী, অঞ্জুন ও ভীম, এ তিন জনের মধো জরাসন্ধ ভীম 
সেনকে আপনার প্রতিযোদ্ধ'পদে বরণ করিল। জরাসন্ধ ও ভীমসেন উভয়ে 
বাহুযুদ্ধে * প্রবৃত্ত হইলেন । কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যুদ্ধারন্ত হয়, অবিশ্রাপ্ত 
ত্রয়োদশ দিন আনাহারে সমর চলিতে থাকে । অনন্তর জরাসন্ধ নিতান্ত ক্লান্ত 
হইয়া পড়ে, ইচা দেখিয়া শ্রীরুষ্চ ভীমমেনকে বলিলেন, ভীমসেন, সমরে প্রবৃত্ত 
হও । সমরে ক্রান্ত শত্রুকে নিপীড়ন করিলে শীঘ্র তাহার মৃত্ুসম্তাবনা । এ স্থলে 
উচিত এই যে, অধিক নিপীডন না করিয়া ইহার সঙ্গে সহঞ্জে বাহযুদ্ধ কর। 
ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মনে করিলেন, এই সময়ে শক্র পরিশ্রান্ত, 
ইাকে বধকরিধার এই উপণুক্ত সময়, তাই তিনি অধিক-রোষপুববক জরাসন্ধ 





মবর্ণে] ছি, সবর্ণানাং পশুনংজ্ঞাং করিষানি। 
কোহন্য এবং যথ1 হি ত্বং জরামন্ধ কৃথামতিঃ ॥” 
যজুর্কেদে কদ্রের উদ্দেশে নরবলিদান দৃষ্ট হয়। এখানক্কার লেখানুলারে প্রতীভ 
হয়, শ্রীকুষ্ণের মনকে এ ব্যবহার তির্রোহিত হুইম। গিয়াছিল। জরানন্ধ নেই প্রাচীন 
ব্যবহারের অনুলরণ করিয়। রুদ্রের ' অর্চনার জন্য াজস্তাবর্গকে আনিয়া অবরুদ্ধ করিস) 
বাখিয়াছিল। ঘজুর্কেদে ও তৈত্তিরীক্র ব্রাঙ্মণে নরবণিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবোদ্দেশে ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণ তন্ন ভিন্ন চতিত্রাক্রীন্ত এক শত অশীতি-মংখযক লরমারী ও ভাগাদের অঙ্গবিশেষ 
পণ্ুরূপে নির্দিষ্ট হইরাছে। দেবগণমধ্যে শহ্ষরের উল্লেখ নাই, সৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ "বষ্ট,মিচ্ছলি 
শক্ষরং* এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
*. *ভতন্তে। নরশার্দ,লোঁ বাহুশস্তো। সমীয়তুঃ ।” 
মহাভারত, সভাপর্ব ২৩ অঃ ১০ শ্রোক । 
তাগবতে লিখিত আছে, জরাসন্ধ তীমকে একথানি গদ| দিয়] স্বয়ং গদ1 লইয়া গদা- 
যুদ্ধে প্রবুনত হয় । 
“ইত্াক্ত,1 ভীমসে নাক প্রদায় মহভীং গদামূ। 
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নিজ গায় পুরা দ্বহিও ॥” 
৪ ভাগবত ১০ সক; ৭২ অহ? শ্লোক। 
১১ 


৮২. শরীফের জীবন ও ধর্ম্া। 


সহ সমরে গ্রবৃত্ত হইলেন। ইহা. দেখি! শ্রীকৃষ্ণ এই সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণ 
করিলেন, হে ভীমসেন, তোমাব যে দৈববল আছে, তোমার যে বায়ুবল আছে, 
জরাসম্ধকে আজ সেই বল প্রদর্শন-কর |. এই কথা শ্রবণমাত্র ভীমসেন জরা" 
সন্ধকে উর্ধে উতক্ষেপ-করিয়। ঘুরাইতে লাগিলেন, এক শত বর এই প্রকারে 
ঘুরাইয়া৷ ভূতলে নিঃক্ষেপপূর্বক জানু চাপিয়া তাহার পৃ ভাঙ্গিলেন। পৃষ্ঠ 
শাঙ্গিয়। খর্ব করিয়া লইলেন, এবং নিশ্পেষণ করিতে লাগিগেন তদনস্তর ছুই পা 
ধরিয়। দুভাগে চিরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে জরাসন্ধকে বধকরত সমুদয় রাজ” 
গণকে তাহারা মুক্ত করিঘা দ্িলেন। রাজগণ গ্রণত ভাবে শ্রীুষ্ণকে নিবেদন- 
করিলেন, তাহাদিগের প্রতি কি আদেশ হয়? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 
বাজা যুধিষ্ঠির রাজন্থয় যন্ত্র করিবেন, আপনারা সকলে তাহার সাহায্য করুন। 
জরামন্ধপুত্র সহদেবকে রাঞ্যে অভিষেক-করিয়! রথারেহণপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন 
ও ভীম রাজ! যুধিষ্টিরের নিকট গমন-করিলেন। সেখানে বিমুক্ত রাজগণ নৃপতি 
যুধিষ্টিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব দেশে এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার গ্রস্থান- 
করিলেন। 
শিশুপালবধ | 
রাঁজ1 বুধিষ্টির রাজস্থফযস্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীদ্মদ্রোণাদির প্রতি এক 
একটি ভার অর্পিত তল, শ্রীরুঞ্ষ আপনি ইচ্ছাপুর্বরক ্রাহ্মণগণের পদধোত- 
করিবার ভারগ্রহণ করিলেন *। যথাবিধি বজ্রমমাপন হইলে ধর্মারাজ যুধি- 
ঠিরকে পিতামহ তীন্ম বলিলেন, সমবেত নরপালগণকে এখন অর্থারান সমুচিত। 
আচার্ধা, খ্থিক্‌, বিবাহ, াতক, প্রিয়, এবং নৃপতি, এই ছয় বাক্কি অর্থাভাজন। 
ইহাদিগের জন্য এক একটি অর্থ্য আনীত হউক। ইঠাদিগের মধ্যে যিমি 
সর্ধশ্রে্ঠ তাহাকে সর্বাগ্রে অর্থাদানকরা সমুচিত। যুধিষির জিন্ঞাস৷ করিলেন, 
সর্বাগ্রে কাহাকে দানকর! কর্তব্য ? ভী্ম উত্তর দিলেন, বৃফ্ককুলোসুত প্রীকষ্ই 
সর্ধাগ্রে অর্থাপাইবার উপযুক্ধ। ইনি তেজ বল পরাক্রম, এ সমুদায়ে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যেখানে কুর্ধা নাই সেখানে কুর্ধা প্রকাশ পাইলে যেমন সমুদয় 
আলোকিত হয়, যেখানে বায়ু নাই সেখানে বাযুদমাগমে যেমন আহ্লাদ উপ- 


ক “চরণক্ষালনে কৃ্ে। ব্রাহ্মণালাং স্বয়ং হৃডূৎ (* 
মহাভারত নভাপর্ব ৩৫ অঃ ১০ শ্লোক। 


কৃষ্ণ ও গাওবগণ । ৮৩ 


স্থিত হয়, কষ এই সভায় উপস্থিত থাকাতে 'আমাদিগের সেট গ্রকার অবস্থা 
হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাকে সর্বাগ্রে অর্থাদান ক। পিতামহের বাক্য 


শ্রবণ-করিয়' সহদেব উৎকৃষ্ট অর্থ্ায আনিয়া উপস্থিত করিলেন, শ্রীকঞঃও বথাশান্ত্ব 
সেই অর্থাপ্রতিগ্রহণ করিলেন। 

সভাস্থ শিশুপাল এতদর্শনে নিতান্ত ক্ুদ্ধ ও অধীর হইয়! বলিতে লাগিল, 
এত সকল মাত্মা সভাস্থলে উপস্থিত, ইভারা থাকিতে বৃষ্টকুলসম্ভৃত কৃষ্ণ কেন 
অর্চনালাভ করিল। পাগুবের] অতি বালক, ইভার! ধর্দের সুশ্মতথ কিছুই 
জানে না? কুরুবৃদ্ধ তীগ্ম স্ৃতিবিত্রষ্ট অল্পদর্শী। ইনি ধাশ্মিক হইয়া গ্রিয়ানুষ্ঠান 
করিবেন বলিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে ইনি সজ্জনগণের নিকট অবমানিত 
হইবেন। যাহাকে অর্চনাকর! হইল, সে তো রাজ! নহে । এত সকল নৃপাল বর্ত- 
মান থাকিতে ইহাকে কেন তোমরা অর্চনা করিলে ? যদি কৃষ্ণকে বয়োবুদ্ধ মনে 
করিয়! অর্চনাকরা হইর়! থাকে, তাষ্কাই বাঁ কেমন করিয়া হইতে পারে। ইহার 
পিতা বন্ুদেব এখানে বর্তমান থাকিতে একি প্রকারে অগ্রে অর্চিত হইতে 
পারে? যদি ছিতকামী বলিয়া অর্চনাকর! হয়, রাজা দ্রুপদ থাকিতে একি 
গ্রকারে সে সম্বন্ধে আগ্রগণা হইতে পারে? যদি আচাধ্য মনে করা হয়) দড্রোণ 
থাকিতে এ আচার্য্য বলিয়া কিরূপে পরিগণিত হইবে? যা কৃষ্ণকে খাত্বিক 
মনে কর হয়, বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন যখন উপস্থিত, তখন এ কিরূপে সে ভাবে অর্চনা 
পাইবে? ভীন্ম, অশ্বথামা, কপ, দৃর্যোধন, ভ্রম, ভীম্মক, রুষী, শলা,কর্ণ, ইহার! 
সকলেই গুণাঢা, কেহ কেহ নৃপশ্রেষ্ঠ, ইন্াদিগকে পরিতাগ করিয়া ক্ষণ কি 
প্রকারে পৃজার্থ। কৃষ্ণ না আচাধ্য, না খিক, না নৃপতি, বল কি হেতৃতে 
ইহাকে পূজা করা হইল? যদি তোমাদের ইছাকে পুজ্জাকরিবারই অভিপ্রায় 
ছিল, এই সকল নৃপতিগণকে অবমাননাকরিবার জন্ত এগানে কেন আন! 
হইল? আমরা ভদ.লোভ বা-সাস্না বাকো কর দি নাই, ইনি ধর্মকার্ধ্যা- 
হুষ্ঠান কর্রেতে ইচ্ছুক বলিক্ন; করদান করিয়াছি । ঈনি এখন আমাদিগকে 
সম্মান'না করিয়া অপমান করিতেছেন । বল, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি 
অবমাননা হইতে পারে, যে ব্যক্কি অর্চনাপাইবার পযুক্ক লক্ষণাক্রাস্ত নয়, 
তাহাকে রাজসভায় অর্চনাকরা হইল। ধর্মপুত্রের ধর্থাস্বা এই খ্যাতি অকম্মাৎ 
হইয়। পড়িয়াছে, অন্থথা ধর্মচাত ব্যক্তিকে কি প্রকারে ইনি ধর্মাস্থা হই 
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অর্চন। করিলেন? এই কৃষ্ণ বুষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ঠারপূর্বক নৃপতি 
জরাসদ্ধকে হত * করিয়াছে, ইহার অপেক্ষা আর ছুরাত্মাকে আছে? আজ 
যুধিষ্িরের ধর্ধাত্বতা বিদুরিত হইল, রৃষ্ণকে অর্থা দিয়া তাহ!র নীচতা প্রকাশ 
পাইল। আচ্ছ৷ কুস্তীপুত্রগণ ষেন ভয়গ্রযুক্ত অর্ধ্য আনিয়া উপস্থিত করিল, 
কুচ তুমি কি বোঝ না, তুমি কি প্রকারে পুজাপাইবার যোগ্য ? বল তুমিই বা 
কি বলিয়া পুজাগ্রহণ করিলে? অনুপযুক্ত হইয়া তোমার এ পুজাগ্রহণ 
লুকাইয়া কুকুরের যজ্ঞের ঘ্বৃতভোজনের মত কি নহে? তোমায় পূজা 
দেওয়াতে তোমাকেই উপহাসকর। হইয়াছে, রাজাদের কিছু অপমান হয় 
নাই। রাজা না হইয়া তোমার রাজপুজাগ্রহণ কেমন, যেমন র্রীবের 
দারপরিগ্রহ, অস্কষের রূপদর্শন। আজ যুধিষ্ঠির, ভীন্ম ও কৃষ্ণ কে কেমন সকলেই 
দেখিতে পাইলেন। শিশুপাল এইরূপ বলিরা ক্রোধে রাজগণসহকারে সভা 
হইতে বহির্গত হইল। 

রাজা যুধিঠির এতদর্শনে আস্তব্যস্তে তাহার পশ্চাতে গ্নন করিয়া! তাতাকে 
সান্বনা.করিয়৷ কহিলেন, আপনি এরূপ কেন বলিলেন? আপনার এ.সকল 
বল! তে। যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ইহাতে কেবল অবর্ধী হইল। নিরর্থক বাকৃপারুষ্যে 
প্রয়োজন কি? ভীম্ম পরম ধন্ম বোঝেন না তা! নয়, আপনি পরম ধর্ম বোঝেন 
ন|। যাঁদ বুঝিতেন, আপনি ভীগ্মকে কখন অবমাননা-করিতেন না । দেখুন 
আপনার অপেক্ষা অনেক বয়োবুদ্ধ নূপতি আছেন, পাহারা কৃষ্ণকে অর্ধ্য দেওয়া 
তইয়াছে বলিয়া অনন্ুষ্ট হয়েন নাই। এ দেখিয়াও তো আপনার ক্ষমাকরা 
উচিত। কৃষ্ণের তত্ব বিশেষরূপে ভীম্ম অবগত। ইনি যেমন ইহার তত্ব 
জানেন, আপনি তেমন জানেন ন।। 

পিতামহ ভীন্স ঘুিষ্টিরকে বলিলেন, লোকবুদ্ধতম কৃষ্ণের অর্চনা যখন এ 


*. জরামন্ধ ভীমকর্তিক হত ভইলেও কৃষ্ণের কৌশলে তাহার বধ নাধিত হয় বলিয়। 
শিশুগাল কৃষককে অন্যায়পৃর্বক বধের অপরাধী করিয়াছে। 
"ময়ি নীতির্বলং তীমে রক্ষিত চাবয়োৌভুনিঃ | 
মাখধং মাধয়িষ]া মইসং ত্রয়ইবাগ্য়ঃ 0” 
মহাভারত নভাপব্ষ ২০ অ,ওস্ত্রোক। 
এভদৃগ্ধার প্রীকৃদের জরীলন্ধবধক।ঘো প্রধান নহারত। ম্প্ দেখা বাইতেছে। 
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অনুমোদন করিতেছে না, তখন আর ইহাকে সান্বনাকরিবার প্রয়োজন করে 
না। বরণে জয় করিয়া পরাজিত যোদ্ধাকে ধিনি মুক্ত করিয়া দেন তিনি 
তাহার গুরু হন। বল এসভায় এমন কে আছেন, যিনি শ্রীকৃষের নিকটে 
পবাতৃত নহেন। কষ যে কেবল আমাদের অর্চনীয় তাহ! নহে, ইনি ভ্রিলোকের 
অর্চনীর়। কষ যুদ্ধে বহু ক্ষত্রিয়গ্রধানকে জয়-করিয়াছেন, এমন কি অগগ্র 
জগৎ ইহাতে স্থিতি করিতেছে। এরূপ স্থলে বহু বৃদ্ধ উপস্থিত থাকিলেও 
কৃষেরই অর্টনা করিব। আমি জ্ঞানবুদ্ধ অনেক লোকের সেঝ করিয়াছি, 
তাহাদের নিকটে কৃ'ষ্চর কথা অনেক শুনিয়াছি। তিনি জন্ম হইতে ক 
গ্রকার কার্য সকল করিয়াছেন,অনেক সমাগত সাধুমুখে তাহ শ্রবণ করিয়াছি। 
আমরা ভানির! শঁঘ্য়াই সাধুঞ্জনের অর্চনীয় কৃষ্ণের অর্চনা করিয়াছি। ইহার 
বশ, শৌর্ধা ও জয় স্াবগণ্ত হইয়াই আমরা ইহাকে পূজা দিয়াছি, অতি বালক 
বলিয়া যে আমর! ইহার 'রীক্ষা করি নাই তাহা নহে। গুণে যাহারা বুদ্ধ 
তাভাদিগের সকলকে অতিক্রম-করিয়। কুষ্ণই পুজার্থ। কেন ন৷ ত্রাঙ্গণগণ 
জ্ঞানে বৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়গণ বলে বুদ্ধ, এক শ্রীকু্ে ও ছুইই আছে। বল ইছ৷ অপেক্ষ। 
বেদবেদাবিজ্ঞানে ও বলে কে অধিক আছে? ইহাতে দান, দক্ষতা, শ্রুত, 
শৌা, লজ্জা, কার্ড, সন্ধি, স্থুমতি, সৌনর্যা, ধৈর্য, তুষ্ট, পুষ্টি সকলই আছে, 
উনি লোকসম্পন্ন আচার্ধা পিতা গুরু । ইভাকে অর্চনা করিব না তো আর 
কাহার অঙ্চন! করিব? খাত্বিক্‌, গুরু, বিবাহা, ন্নাতক, নৃপতিঃপ্রিয়, সকলই এক 
কৃষেতে বিদামান, তাই তাভাকে অর্চনাকরা। হইয়াছে কৃষ্েতে সমুদয় বিশ্ব 
অবস্থিত, কৃষ্ণ হইতে সমুদায় বিশ্ব উৎপপ্ন, সমুদায় জগতের মধ্যে ইনি গ্রধান। 
শিশুপাল নিতান্ত বালক, তাই ইহাকে বুঝিতে পারিতেছে না । যিনি প্রকট 
ধর্ম বোঝেন তিনিই এ সকল বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ ইহার কি বুবিবে? 
বাঁলক বৃদ্ধ বূপতি কেই বা! কৃষ্ণকে পু্গার্থ মনে করে না, কেই বা ইছার পূ! 
করিবে না ? শিশুপাল যদি এ পূজায় অনুমোদন না করে, তাহার নিকটে মাহ! 
ভাল বোধ হয় সে তাহাই করুক। 

মহামতি ভীপ্প এই বলিয়! নিবৃত্ত হইলে সহদেব বুলিতে লাগিলেন, আমি 
অগ্রমেয়পরাক্রম কেশিকন্তা কেশবের অর্চন। করিয়াছি, ইহ! যাহাদিগের অসহ 
হইয়াছে, আমি গাহাদিগের মন্তকে এই পদারণ করিতেছি! ধদি এখানে 
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কেহ উত্তরদানে সমর্থ থাকেন, উত্তর দিন। বীহারা মতিমান্‌, তাহারা নিশ্চয় 
আচার্ধ্য পিতা! গুরু অর্চনীর় কৃষ্ণকে অর্থ)দান করিতে অনুমোদন করিবেন 
সহদেব এই বলিয়া! ক্রোধে পদোত্বোলন করিলে মানী বুদ্ধিমান বলবান্‌ 
রাগ্গগণের মধো কেহ কিছু বলিলেন না। সর্বসংশয়চ্ছেত্বা নারদ সকলের মধো 
ঈাড়াইয়। স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, যে সকল ব্যক্তি কমলনয়ন কৃষ্ণের অর্চনা 
করে না, তাহারা জীবন্মুত, তাহাদিগের সম্তাযণও অন্থুচিত। তাচার বাক্যান- 
সানে সহদেব পুজার ব্যক্তিগণের অর্চনা করিলেন। কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন 
দেখিয়া সুনীথনৃপতি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিল, আমি আজ সেনাপতি 
হইয়া বুষ্ ও পাঁওবগণের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইব। চেদিরাজ সমবেত 
নৃপতিগণকে উৎসাহ দিয়া যজ্ডের বিদ্লোৎ্পাদনজন্য অগ্রণাকরিতে লাগিল। 
নৃপতি যুধিষ্ঠির নৃপালবর্গের বিচালত ভাব দর্শন-করিয়। পিতামহ ভীত্মকে বলি- 
লেন, এখন কি কর্তব্য? যাহাতে যজ্ঞের বিদ্ন না হয়, গ্রজাদিগের কল্যাণ 
হয়, এমন কি করিতে পারা যায় বলুন। মহাত্মা ভীম্ম উত্তর দ্দিলেন, তুমি 
কিছুমাত্র ভয় করিও না। কুকুর কি কখন সিংকে বিনাশ-করিতে পারে? 
ইহার সমুচিত উপায় পূর্বেই নার্দষ্ট হইয়া রঙিয়াছে। এখন বুঝ্িসংহ শ্রীকৃষ্ণ 
প্রন্থপ্ত আছেন, তাই নৃপাল কুকুরগণ মহাশব্দ করিতে গ্রবৃত্ত। তিনি ঘত 
ক্ষণ জাগ্রৎ না ছইতেছেন, তত ক্ষণ কুক্ুরসদৃশ এই নৃপবর্থকে শিশুপাল প্রোত- 
সাহিত করিয়। সিংহের মত করিয়া তুলিতেছে। ইহার্দিগের যখন ঈদৃশ বুদ্ধি" 
ভ্রংশ উপস্থিত, তখন নিশ্চয় বুঝতেছি, ইহার! যমনিকেতণে গমন করিবে। 
কেন ন) ভগবান্‌ যাহাদিগকে বিনাশ করিতে চান, তাহাদিগের এই প্রকার 
বুদ্ধিন্রংশ ইইয়! থাকে | চেদিপতি শিশুপালের দেখিতেছি সেই দশা উপস্থিত। 
জানিও, তিন লোকমধ্যে যে চতুর্ধিধ জীব বাস'করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের 
উৎপত্তি ও নিধনের চেতু। 

কুক্ুবুদ্ধ ভীগ্মের এইরূপ তেজন্বী বাকা শ্রবণ-কাঁরয়া শিশুপাল নিতাস্ত 
ক্রোধে অধীর হইল । রোষকষায়িত লোচনে বলিতে লাগিল, রে কুলাধম, 
বিভীবিকামাক্যে রাঙ্গগণকে ভীত করিতে কি তোর লঙ্জ! হইতেছে না? এখন 
তোর বুদ্ধরঃস লমুপনস্থিত, এখন তুই ধর্মমবিরুদ্ধ কথা কি প্রকারে বলিতেছিস্‌। 
নৌকার পশ্চাতে বদ্ধ নৌকা, অন্ধের পশ্চাতে অন্ধ যেমন গমন.করিয়া থাকে, 
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কৌরবগণ তেমনি তোর অন্ুসরণ-করিয়া থাকে । কৃষ্ণের পৃতনাবধাদি কারার ণ 
উদ্নেখ করিয়া আমাদিগের মন কেবল বাধিত করিলি। রে অহস্কৃত মূর্খ, 
কৃষের স্তব করিতে গিয়া তোর রসনা কেন শতধা বিদার্ণ হইল ন1? বালকেয়াও 
থে বাক্তির কুৎস| করিয়া থাকে, তুই জ্ঞানবুন্ধ হইয়া সেই গোপের স্তব করিতে 
অভিলাষী হইয়াছিস্! এ বাল/কালে একট! পাখী বা অশ্ব, বৃষ, যাধারা, 
ুদ্ধনিপুণ নয়, তাহাদিগকে বধ করিয়াছে, ইহা আর বিচিত্র কি? চেতনাশৃন্ত 
কাষ্টনির্ষিত শকট পদাধাতে নিপাতিত করিয়াছে, এ একটা কি অভ্ভুত ব্যাপার 
একটি বন্মীকস্তূপসৃশ গোবর্ধননামা গিরি সথ্াহকাল এ ধারণ করিয়াছে, 
ইহ! আমার নিকটে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ ভয় না । পর্বাতোপরি খেক! করিতে 
করিতে এ বত অন্ন ভোজন-করিয়াছে *, এ কথ! শুনিয়া! তাহারা বিশ্মিত 
হইয়াছিল, আমাদিগের নিকটে হা কিছু বিল্রয়ের ব্যাপার নহে। যার অন্ন 
খাইয়া! এ পরিপুষ্ট ভইয়াছে, সেই কংসের যখন এ প্রাণবধ করিয়াছে, তখন 
ইহার সম্বন্ধে কি আর অকর্তব্য আছে? সাধুগণ যে বলিয়াছেন, স্ত্রী গে ব্রাহ্মণ 
এবং যাহার অন্নভোজনকরা যায়, যাগাকে আশ্বাসদানকরা যায়, তৎপ্রতি 
শস্ত্রনিঃক্ষেপ করিবে না, এ কথা কি তুই শুনিস্‌ নাই । আজ দেখিতেছি, 
সাধুগণের এই বাকা তুই খণ্ডন করিতেছিস্। রে কৌরবাধম, কৃষ্ণকে যে তুই 





ক্* শ্রীকৃফের কথাহৃসারে খন ঠোপগণ শক্রযজ্ঞপরিহার করিয়। গিরিষজ্ করেনঃ 
তখন গোবদ্ধলের শিখরোপরি অধষ্ঠান-করিয়) তিনি ধহ্‌ অন্ন তোজন-্করিয়াছিলেন। এ 
নন্বন্ধে হারবংশ লিখিয়াছেন,__ 
*যজনাগ্ে তদনুস্ত তৎ পয়োদতি চোন্ভমম্‌। 
মাংলক মায় কৃ। গিরিতু | লমগ্খঃতে ॥ 
হরিষংশ ৭৩ অ,২৭ গ্লোক। 
এধানে মাকায় গিরি হইয়! ভোজন করিলেন, এবূুপ লেখ! থাকাতে নকলে কৃফকে 
থাইতে দেখেন মাই, এইরূপ মনে হয়, বন্তত: ভাহা নহে। বালকের বছ-অগ্রভোজন 
মার] বলিয়। উল্লিধিত হইয়াছে,এই জন্ম বিফুপুরাণে স্পষ্ট লিধিত হইয়াছে, 
*গিরিমুর্ধনি কৃফোৎপি শৈলোৎ্হমিতি মুণ্তিমান্‌। 
বুভুজেহম্রং বছ ভুদা গোপবর্ধ্যাহিতং বিজ ৫" র্প- 
বিছ্ুপুরাণ € অংশ। ১০ অ? ৪৭ গ্লোক 1₹রধেন 
আমি মুধ্ধিমান্‌ গিরি এই ঘলিঙ্1 কৃফ খহ কম তোজন-করিলেন, এট স্পট কখণ। . 


৮৮ শ্রীকষ্ণের জীবন ও ধন্মা। 


জ্ঞানরৃদ্ধ বিলি, এ একান্ত অনভিজ্ঞতাজন্ত । গোহত্য।কারী, স্্ীহত্যাকারীকে 
তুই জগতের গ্রভূ বলিয়া স্তর করিতেছিস্‌। আর তোর কথায় কষ্ও আপ" 
নাকে সর্বেসবর্ধা মনে করিতেছে। চাটুকারের চাটুক্তি স্বতাব, তাছাকে শাঁপন- 
করিয়া কি হইবে। তোর প্রক্কৃতি অতি জঘন্থ, তোর চেয়ে পাঁওবগণের 
প্রকৃতি আরও জঘগ্ত। যাদের সর্ববাপেক্ষ! অর্চনীয় কু, এবং তুই যাঁদের 
পথপ্রদর্শক, অধর্থজ্জ হইয়া তুই যাদের নিকটে ধর্মুজ্ঞ, তাহারা কেনই ঝা 
ধর্পথত্রষ্ট হইবে না? তুই যেরূপ কার্য ক'রয়াছিলি, বল্‌ দেখি কোন্‌ ধর্শ্ঞ 
ব্যক্ত এরূপ করিয়। থাকে? যে কন্া' অপরকে স্বামিন্ূপে বরণ-করিয়াছিল, 
তুই তাহাকে কেন হরণ-করিয়া! আনিলি। যদি বিচিত্রবীর্ধা ধর্মভয়ে সেই 
কন্তাকে পররিহার-না-করিত, তাহ! হইলে তোর এ-অধর্ী নিবারণহইবার কি 
সন্তাবনা ছিঙ্গ? আর তুই থাকিতে তোর সম্দুখে ত্রাতৃজায়ার গর্ভে অপরে 
পুক্রোৎপাদন করিল, ধিক তোর ব্রন্ষচর্যো! এ তোর ব্রঙ্গচধ্যধারণ হয় মোহে, 
নয় ক্রীবন্থে। তোর এ ধর্মাচরণে কিছুই ফল নাই। তুই ধগন অনপত্য, তখন 
তোর মন্ত্রদানাদি সকলি নিক্ষল। তুই অনপত্য হইয়া মিথ্যাধর্মোর অনুসরণ 
করিতেছিস্‌, তোর সেই হংসের গ্তার বিনাশ হইবে, যে হংস ধার্মিক বলিয়া 
পরিচর দিয় পক্ষিগণের আনীত ভক্ষা্রব্য? ভোজননকরিত, অথচ তাহাদের 
অসমক্ষে তাহার নিকটে রক্ষিত ভিম্বসকল আহার-করিত। তুই সেই হ'স। 
পঙ্গিদিগের স্থানীয় রুষ্ট রাজগ্রণ আজ তোকে বধ করিবে। এই কৃষ্ণ কপট 
্রাহ্মণবেশে ভীমাজ্ভুনকে লইয়া অগ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিস্সাছিল, বদি 
এ জগতৎ্পতি হইবে, তবে জরাসন্ধ আনীত পাদ্য কেন গ্রহণ করে নাই, 
আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতে কেন সঙ্কোচ করিয়াছে? তুই পাণ্ডবগণকে 
সৎপথ পরিত্রষ্ট করিয়াছিস্অথচ তাহারা উচাই মৎ্পথ মনে করিতেছে,আশ্চ্ধা। 
অথবা পুরুষত্বহীন তুই যখন সর্বকার্যর গরদর্শক, তখন পাগুবগণের এ দশা 
হুইবে, তাহা আর আশ্চর্ধা কি। 
চেদিরা শিশুপালের এইরূপ কটুক্তি শ্রবণ-করিযা আরক্রিমনেত্র ভীমসেন : 
খিক্রুকুটিপ্রদর্শনপূর্বক দন্তে 'দন্তে ধর্ষণ করিরা তাঙাকে আক্রমণকরিবার 


তোক হউথিত হইলেন। কুরুবুদ্ধ ভী্ম তাহাকে নিবারণকরিয়। শান্ত করি. 
নৌকাদ। কৃষ্ণ ভিন্ন চেদিরাজ আর কাহারও বধ্য নয় তাহার জন্ম বৃত্তান্ত 


কৃষ্ণ ও পাণুবগণ। ৯১ 


বলিয়া * তিনি ভীমসেনকে বুঝাইলেন। শিশ্উপালের তেজন্িত! তগ্মধো কৃষে্ন", 
তেজ স্থিতি-করিতেছে এই জনা, এই কথ। শুনিয়। সে পুনরায় কটুক্তি করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। সে ভীন্মকে সম্বোধন-করিয়! বলিল, রে নীচ চাটুকার, যদি (তোর 
স্তাবকতাই শ্বতাঁব হয়, তবে কৃষ্ণের স্তব ছাড়িয়া এই বাহলাকরাজ দরদ প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ বৃূপতিগণের এবং দ্রোণ প্রভৃতি বীর্ষাশালী যোদধ বর্গের স্তবে নিযুক্ত হ। যে 
সবের যোগা নয়ঃকেন তাহাকে বার বার স্তব করিতেছিস্‌। বুবিয়াছি মূর্থতা- 
বশতঃ মুক্তিকামনায় এই ছুণাত্বাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ-করিতেছিস্। এ তোর 
বুদ্ধি নয়, তোর প্রক্কৃতিই তোকে এরূপ কার্যে গ্রবৃত্ব করিতেছে । ছিমালয়- 
গ্রদেশে ভূলিঙ্গনামক পাখী যেমন সিংহের দন্তলগ্ন মাংসথণ্ড ঠোকরাইয়া! খায়, 
অথচ মূর্থতাবশতঃ বোঝে না যে তাঁর যে জীবন রক্ষা পায় সে কেবল সিংহের 
করুণায়, তোরও সেইরূপ মূর্খতা দেখিতেছি। ডুই কিজানিস্‌ না ষে তোর ষে 
জীবন রক্ষা পাইতেছে, তাহা এই তূপালগণের কুপায়। কি বলিব, তো 
লমান পোকবিদ্বিষ্ট কার্ধের অনুষ্ঠানকারী দ্বিতীয় বাক্তি আর নাই। 

মহামতি ভীগ্ম উত্তর দ্রিলেন, কি আমি এই নৃপগণের 'রুপার এত ক্ষণ 
জীবিত আছি ? আমি বলিতেছি, আমি নৃপগণকে তৃণসমানও জ্ঞান-করি না। 
এই কথা শুনিয়া ভূপালগণ অত্যন্ত ক্রোধপ্রকাশ করিতে লাগিলেন । ইহাতে 
ভীম্প বলিলেন, তোমরা আমায় পণুবৎ বধই কর, তণ্তু কটাহেই দগ্ধ কর, আমি 
এই সকলের মাথায় প| রাখিয়া বলিতেছি, এই গোবিন্দ সম্মুখে অবস্থিতি 
করিতেছেন, ইহার আমরা অর্চন1-করিয়াছি। ঘার টুবুদ্ধি মরিবার জন্য সত্বব 
হইয়াছে, সে ইহাকেই যুদ্ধের জন্য আহ্বান করুক। 











*. কথিত আছে যে, শিশুপাল যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার চারি তুজ তিন 
নেত্র হয়, জন্সিমাই গর্দভের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকে। ইহ! দেখিয়! অমঙ্গলাশক্কায় 
পিতামাতা! পুত্রবিসর্ন করিতে স্থিরসক্ষল্প হন | 'দৈববাণী শ্রবণকরিয়া! ভাহার। মে 
কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হন, এবং শুপিতে পান যে, ধাহার ক্রোড়ে এই শিশু সংস্থাপিত হইলে 
ইহার অভিররিক্ত হস্ত ও নেত্র তিরোহিত হইবে, তাহারই তস্তে ইছার মৃত্যু হইবে । কৃষের 
ক্রোড়ে এই শিশুকে অর্পপমাত্র অভিরিজ্ঞ ভুজ ও দেত্র তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাতে 
ককফের পিতৃন| শিশুপালজননী ঠাহার নিকটে এই তিক্ষা চান যে, তাহার পুত্রের অপ. 
রাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। ইহাতে শ্ীকৃঞ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষম1করিযেন 


ঘলিয়। গ্রতিষ্রুভ হন। . 
১২ 


৮৮ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম! 


ক শিগুপাল এতচ্ছ,বণে সমরাভিলাষী হইয়া শ্রীকুষ্খকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। 
তিনি তাহার আহ্বানশ্রণ করিয়া শান্তভাবে রাজগণকে এই্টরূপ বলিতে 
ল।গিলেন, এই সাত্বতীতনর় সাত্ৃতগণ্র নিতান্ত অহিতকারী। আমরা যখন 
প্রাগ্জ্যোতিষদেশে গমন'করিয়াছলাম, তখন এই দ্রাত্মা আমাদিগকে 
অনুপস্থিত জানিয়। দ্বারকাপুরী দণ্ধী করিয়াছিল ॥ রৈবতকপর্র্তে ভোঙ্গরাজ 
স্্রাও রাজগণ সহ ক্রাড়ারত ছিলেন, সেই সময়েও তাহাদিগের অনেককে বধ, 
অনেককে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল। আমার পিতা অশ্বমেধের জন্ত অশ্ব 
ছাড়িকা দিয়াছিলেন, এই পাপমতি তাহার যজ্ঞের বিগ্বের জন্য সেই অশ্বকে 
হরপ্রকরিয়াছিল। বন্রুমহিষা সৌবীর দেশে গমন করিয়াছিলেন, এই হুর! 
তাহার সতীত্বধম্্লজ্বন করিয়াছিল। এই ছুরাচার মায়াচ্ছন হইয়া করুষাধি, 
পতির জন্য ভদ্রাকে হরণ-করিয়াছিল। আমি পিতৃঘ্বনার অনুরোধে ইহাকে 
বছবার ক্ষমা করিয়াছি। রাজগণসমক্ষে এ যে প্রকার অবমাননান্চক কথ! 
কহিল, ইহা.ক আগ আর আম ক্ষমা-করিতেছি না । এই মৃত্যুকীম ছুরাচারের 
রুষ্তিণীলাভের প্রার্থন। ছিল। একি প্রকারে রুল্সিণীকে লাভ করিবে ?*শূদ্র 
কি কখন বেদশ্রুতিলাভ করিরা থাকে। | 
এই সকল কথা শ্রবণ'কারয়া সকলে চেদিরাজ শিশুপালকে নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। শিশুপাল তাহার কথা শুনির। হাসিয়া বলিল, আমার সহিত 
' কুব্ণীর সম্বন্ধ হইয়াছিল। একণীর কথা এ সভায় বলিতে কি তোর ছু 
লজ্জা হয না। তুই বিনা এমন আর কে আছে, যে অনাপুর্ববা মহিলার কথ! 
সভাতে তুলিতে পানে! তৃহ আমায় মা করলি বা না কর্ণি, তুই গ্রসন্ন 
হাল বা ক্রু »'লি, তাতে আমার [কআসে যায়। এই কথ! শ্রবণ-করিক্া 
শরীকতষণ চক্র হাস্ত গ্রহণপুর্বক রাজগণকে সগ্বোধন করিয়া কহিলেন, ইহার 
মাতার অন্ুবোধে আ'ম এক শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, এখন আমি ইহাকে 
তোমাদের সমক্ষে বধ-করিতেছি। এই বলিয়া তিনি চক্রানঃক্ষেপপুর্বক 
তাহার শিরস্ছেেন কারলেন ! কথিত আছে, শিশুপাল হঠতে তেজ বিনিঃ- 
সত হুছয়। শ্রীকুষে প্রাণ €হল। শশুপালবধদ্শনে সমুপাস্থত রাজগণ 
বাক হইয়। কেহ কিছু বাঁলতে সাহদী হইলেন না। ধাহ:দিগের চিন্তে 
রোবের উদয় হইল, তাহাদিগকে রোষ সংযত করিএ। রাখিতে বাধা হইতে 


কু ও পাগুবগণন ১ 


ছইল। যল্জসমাপনানস্তর শ্রীকষ্জ বন্ধুগণের সম্ভাষণ করিথা ্ারকার গমন-। 
করিলেন । 2 





মাববধ। 

পাওুপুরগণের অভ্রাদ দর্শনে ছুর্ধোধন একান্ত ঈর্ঘাছিত তইরা পড়িল। 
দাততীড়াচ্ছলে ধর্মরাজ যুিষ্টিরকে সে পরাজিত করিরা অবশেবে তাহাদিগকে 
বনবাসে প্রেরণ করিল। এই সমযে ্রুঞ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত ছিশেন না, 
সাবনৃপতির সঙ্গে সংগ্রামার্থ গমন করি্লাছিলেন। সমরে জয়লাভ করিবা 
দ্বারকায় প্রত্যাবর্তর্ন-করিরা দু'তিক্রীড়ার পাগুবগণের কি প্রকার ছূর্দশা 
সমুপস্থিত হইয়াছে তাহা স্বয়ং দেখিবার জগ্ত যে বনে পাণুবগণ বাস'করিতে" 
ছিলেন তথা আগ্মন-করেন। তাহাদিগের হৃববস্থাদর্শন করিয়া খ্রীক্ণ 
রোষপরবশ হইয়! বলতে লাগিলেন, ছষেযোাধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশাসন এই 
চারি দ্ররাত্বার শোণিহ শীগ্রই ভূ'ম পাঁন কররিবে। ইহাদিগকে অনুচর সহচর 
সহ বধ করিয়া ধর্মরাজ যুণিষটিরকে রাজ অভিযিক্ক করিতেছি । যাহারা ঈদৃশ 
অসদাচরণ করিয়াছে তাঁচীদিযিকে বধকরাই সনাতন ধপ্ম। 

হর্ন শ্রীককফণের ক্রোধণশন কারয়। তাহার পূর্ববীর্থিসকল বর্ণন'করিয়া 
তাহার ক্রোধগ্রশমন কারলেন। তিন তাহার পুর্ব পুব্ব অবতার কথার 
উল্লেখ করিয়! বর্তমান অবতারে যে সকল কার্ধা করিয়াছেন তাহারও উল্লেগ 
করিয়া বলিলেন, আপনাতে না আছে ক্রোধ, না আছে মাৎসর্ধ্য, না আছে 
মিথ্যা । আপনি যুগান্তে সমুদায়কে গ্রতিসংহরণ.কবেন, আবার মুগাদিতে 
সমুদয় জগৎ প্রকাশ.করিয়। থাকেন। পার্থ এইরূপ নান| কথায় শ্রীকুষের 
গ্রশংসাবাদ করিয়া নিবৃত্ত হইঙ্লে শ্রীরুঞ্চ বলিলেন, তুমি আমার, আমি তোমার, 
যাহার। আমার তাভারা তোমার। যাহারা তোমাকে দ্বেষকতর তাহারা 
আমাকে দ্বেষ-করে, যাহারা তোমার অনুগত তাহার! আমার অনুগত । তুমি 
নর আমি নারায়ণ, যথাসময় আমর] খষি নরনারারণ ইহলোকে অবতরণ 
করিয়াছি। তুমি আমা হইতে ভিন্ন নও, তোমা হইতে আনি ভিন্ন নই। 
আমাদের ছু্য়ের পার্থক্য কেহ বুঝিতে পারে না *। 





* মমৈব তং তবৈখাহং যে মদীয়ান্তবৈব তে। 
ববন্তং দ্বেি ন মাং দেরি বস্তযামন সমামনু ॥ 


. 
১, 


৯২, শ্রীকফের জীবন ও ধর্ন্া। 


দ্রপদতনয়া। শ্রীকৃষের নিকটে বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিয়া! দুঃখ অবগত 
করিলেন। তীহার কথ! শ্রবণ-করিয়। কৃষক বলিলেন, আপনি যাহাদিগের প্রতি 
ভুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগের পত্ধীগণ ম্বামীদিগকে শোণিতপরিপ্াত হইয়া 
ধরাতলে শয়ান দেখিয়া! রোদন করিবে। আপনি শোক করিবেন না, আমি 
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞ! করিয়। বলিতেছি যে, আপনি রাজার রাণী হইবেন। হিমালয় 
যদি ভগ্ন হইয়া পড়ে, পৃথিবী ষদি খণ্ড খও্ড হয়, সমুদ্র যদি শু হইয়া যায়, 
তথাপি আমার একথ| কখন মিথ্যা হইবে না। দ্রৌপদী এই কথা শ্রবণ- 
করিয়া! অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জুন বাঁললেন, তুমি রোদন- 
করিও না। বাসুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্তই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ 
মহারাজ যুধিঠিরকে সপ্বোধন-করিয়া কহিলেন, যদি দ্বারকায় থাকিতাম, 
আপনাদের এরূপ ছূর্দশা কখন হইত না। আঁমি দতিক্রীড়ার দোষকীর্তন 
করিয়া উহ! হইতে সকলকে গ্রতিনিবৃত্ত করিতাম। আমি দ্বারকায় আসিয়া 
আগনাদিগের বিপৎপাতের কথা শ্রবণ'করিয়। আর থাকিতে পারিলাম না, 
তৎক্ষণাৎ দ্বারকাত্যাগ করিয়া এই দেখিতে আমিতেছি। ৃ 

মিষ্টির দ্বারকায় অনুপস্থিত থাকিবার কাঁরণজিজ্ঞাস! করিলে গ্রীক 
উত্তর দিলেন, রাজস্থয়যজ্ঞে আমি শিশুপালকে হত করিয়াছি, এই কথা শ্রবণ 
করত সৌভগতি সাধ ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া আমার অনুপস্থিতিসময়ে 
আসিয়া দ্বারকাবরোধ করে। আমার পুত্র চারুদেষ্, সান্ব, প্রায়, ইহারা 
তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সান্বনৃপতির মন্ত্রী ও সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত 
সান্ব, এবং বিধিষ্ক্যসহক!রে চারুদেষ) সমরে প্রবৃত্ত হইয়। তাহাদিগের ছুই 
জনকে বধকরে। এতদার্শনে সাব অতান্ত কুদ্ধ হইয়। স্বয়ং ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হল । দান্ধের আক্রমণে সকলকে একান্ত ভীত দেখিয়া প্রায় মাহসদান পূর্বক 
সমরে অগ্রসর হয়। প্রছায় মহ ঘোরতর যুদ্ধে গ্রাথমতঃ পাঁন্ব শরাঘাতে 





নরস্ত, মনি ছৃদ্র্ষো। হরিনায়ণে! হহম্‌। 
কারে লোকমিমং প্রপ্তো। নরনারায়ণাবৃষী ॥ 
অনস্যঃ পার্থ মত্তন্তংং তৃতশ্চাহং ভখৈধ চ। 
নাবযোরত্তরং শক্যং বেদিতূং ভরতর্যত ॥ 
মহাভারত বদপর্কু ১৩ শ্ব, 8৪--৪১ 


কৃষ্ণ ও পাগুবগণ । . ৯৪ 


বিচেতন হইয়া পড়ে, তৎপর দান চেতনালাভ করিয়! গ্রাছায়ের জক্রুদেশে 
শবাঘাত করে। ইহাতে গ্রথায় হতচেতন হইলে বুষিগণমধ্যে মহথাহাহাকার 
উপস্থিত হয় এবং সকলে ভগ্রোদাম তইয়া পড়ে। সারথি রথ রণভৃমি হইতে 
জ্রুতবেগে বাহিরে আনয়ন করে। প্রছায় চেতনালাভ করিয়া সারথিকে 
তাহার ঈদৃশ অমদৃশ আচরণের জঙ্ত অতাপ্ত ততপনা করিল, এবং পুনরার 
যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল। গ্রাম সান্ের মন্তকে বক্ষে ও মুখে এমনই 
শরাঘাত করিল যে, সে মোহপ্রাপ্ত হইল। এতদবস্থাঞ্ধ তাহাকে বধ-করিবার 
জন্ত মহান্তত্যাগ করিল, কিন্তু সা আমার বধ্য, এ জগ্ত নারদ আমিয়। নিবৃত্ত 
করাতে সেই অস্ত্র মৎপুত্র প্রত্যাহার-করিয়া লইল। সাম্বনৃপতি গ্রছায়ণন্তে 
নিপীড়িত হইয়া ভগ্নচিত্তে দ্বারকাপরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 
রাজসুযবজ্ঞানস্তর দ্বারকায় গ্রত্যাগমন করিয়া দেখি, নগর একেবারে শ্রীশৃন্ 
হইয়া পড়িয়াছে। এতদর্শনে আমি ইহার কারপজিজ্ঞাসা করিয়া সমুদায বৃত্তান্ত 
শ্রবণ-করিলাম। এতচ্ছ-বণে সান্ববধে কৃসন্ক্ হই আমি সৌভগুরে গমন- 
ক'র। সেখানে সান্ধ ছিল না, সমুদ্রকুলে গমন-করিয়াছিল। আমি সেখানে 
গিয়া তাহাকে আক্রমণ-করি, সেও ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হয়। সৌভপতি 
সান্ধ অতি মায়াবী, সে যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশগামী হইল। আমি দেখিতে 
পাইলাম, এক এন দ্বারকাবাপী লোক আলিয়া আমাকে বলিতেছেন, আপনি 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, ত্বরায় দ্বারকায় প্রত্তযাবন্তন-করিয়। থারকারক্ষা ককন, 
আপনার পিত! হত হইয়াছেন। এতচ্ছ,দণে আম অতীব বিস্মিত ও শোকার্ড 
হুইলাম। বলদেব সাত)কি গ্রদায় থাকিতে আমায় দ্বারকারক্ষার্থ যাইতে 
হইবে, এ কি কথ।। এরা সকলে বাচিয়া থাকিতে আমার পিতাই বা কি 
গ্রকারে হত হইলেন? কিঞিত সুগ্ধমন1 হইয়া সান্বনহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, 
অমনি গ্রখিতে পাইলাম, আমার হত পিতাকে সাব আমার সন্ুথে নিক্ষেপ 
করিয়াছে । ইহা দেখিয়া আমার হস্ত হইতে শাঙধন্থ খ্িয়া পড়িল, আমি 
একেবারে মোহপ্রান্ত হইলাম *। আমাকে এতদবস্থ দর্শন ফিরা সৈশ্তমধ্যে 


₹ ভাগবতে লিখিভ আছে, শ্রীকৃষ্ণের সন্ুথে তাহার পিতাকে আনয়ন করিয়! 
খড়গাঘাতে মান ভাহার শিরশ্ছেদ্ন করে। ভার্গবতে এই ঘটনাতে কৃষ্ণের মোহ্প্রাপ্তি 
এই বলিয়্! দিরলন করিয়াছেন, 





৯৪ , শীীকৃষ্চের জীবন ও ধর্্মা। 


হাহাকারধবনি উত্থিত হইল। আমি দেখিতে লাগিলাম, আম।র পিতা নিপ. 
তিত রগিয়াছেন এবং শুলপটিশধারী দৈতাগণ তীহাকে মুহমুছঃ আঘাত 
করিতেছে। ইহ! দেখিয়া আমার হৃদ কাপিতে লাগিল । তৎপর সংজ্ঞালাভ 
করিয়া দেখি যে, ন! সেখানে সাৰ আছে, না আমার পিতা আছেন, (কই 
সেখানে নাই। 

-তৎপর আমি পুনরায় সৌভপতিসহকাঁরে সমরে প্রবৃত্ত হইলাম, দেখিতে 
দেখিতে মায়াবী সান্ব অস্তর্িত হইয়া গেল। এই প্রকারে মাত্বাযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
সান্ব পাষাণবর্ষণ করিয়া আমার পর্বতাবৃত করিয়া ফেলিল। এতদর্শনে 
সৈনিকগণ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হঈল। পরিশেষে আমার সকলে অস্ুরোধ- 
করিল, সান্বস্কারে সাধারণ ভাবে সমর করিলে চলিবে না, শীপ্র তাহাঁকে 
বধকরা হউক । এতচ্ছবগে আমি তাঁহাকে সত্ত্র*বধকরিবা'র জন্ঠ সুদর্শন চক্র- 
নিক্ষেপ করিলাম, সেই চক্রের আঘাতে সৌভযান দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তৎপর 
গদাঘাতে সান্ব নৃপতিকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম *। শ্্রীরুঞ্ণ এইরূপে 
সৌভপতি সাববধের বৃত্ান্ত মহারাক্স যুধিষ্টিরের নিকটে ভ্ঞাপনকরত সুরা 
ও অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়। দ্বারকায় গমন করিলেন । 





“এবং বদন্তি থাজর্ধে ঝষয়; কে চ নাদ্বিতাঃ । 
ধ স্ববচে বিরুদ্ধোত ন নূনং তে শ্ররস্তাত্।” 
ভাগবভ ১০ স্ব? ৭৭ অ,২০ শ্লোক। 
যে নকল থধি এরূপ বলিয়াছেনঃ তাহার! পূর্বাপর-অনুসন্ধান করেন নাই, তার? 
* স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধ্ণ শ্মরণ-করেন নাই। এক্সপ বলাতে ঘে, স্বয়ং কৃষদ্ৈপায়নের প্রতি 
দোষারোপ করা হইগাছে, এবং ভাগত কৃষক্বৈপা্মনের বিরচিত নয় প্রতিপন্ন হইভেছে, 
ইহা ভাগবতকার ভুলিয়! থিক্াছেন। মভাভারতের ব্যান অপ্রবুদ্ধ। ভাগবতের ব্যান 
প্বদ্ধ* এ জন্য ব্যান আপনাকে আপনি ভিন্ন ব্যক্তি করিয়ণ লইম্বাছেন, এ দিদ্ধান্ত এ কালে 
পরিগৃহীত হইবে তাহার সম্ভাবন1 অতি অল্প। ফলতঃ তাঁগবতের কলেবরবৃদ্ধি একবার নয় 
* নাতবার হইয়াছিল । এ মাভবারের বক্ত। একজন নন ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং এরূপ স্বাধীন ভাঁবে 
মতপ্রকাশ সর্বশেষ বক্তার হওয়! কিছু অসম্ভব নহে। 

* ভাগবতে সাহকে চত্রযোগে ছেদন; সৌতবান গদাধাতে চূর্ণকর1 লিধিত হই- 
স্বাছে । ইহা.মহাভ[রতের লেখার বিপরীত । মহাভারতে চক্রে মৌভদ্লান দ্বিধাছেদন, 
এবং গদাঘাতে দাষকে দ্বিধাকরণ লিখিত আছে। দৌঁভবাননন্বন্ধে আধ্যায়িক এই, 


কষ ও পাগুবগণ। ৯৫ 


দন্তবক্র ও বিদৃরখবধ। 


সারনৃপতির বধানস্তর পৌওডক বাস্থদেবের সহিত সংগ্রাম হক়। কথার 
উদবাতে পৌগড কনৃপতির বৃত্ান্ত ও তৎসহ সমর পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে *। 
সান্ব ও পৌও,কের কৃষ্ণভন্তে মৃত্য শ্রবণ-করিয়। তাহাদিগের সখ! দস্তবন্র গদা 
হস্তে লইয়া হস্তাগ্থরথাদি যান অগ্রাহাপূর্বক পদাতিক হুইয় কুষ্চকে আর্সয়া 
আক্রমণ-করে। শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধে মাতৃলের, অথচ মিতরপ্রো্ী জানিয়া সে তাহার 

- সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়। দত্তবক্র সবেগে তাহাকে গদাধাত করিল, কিন্তু তিনি 
তাহাতে অক্ষুবন্ধ রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গদ| দ্বারা আঘাত করিলেন, 
তাহাতে তাহার বক্ষ ভগ্ন হইয়। গেল এবং সে রুধির উদ্ধমন করিয়া! প্রাণত্যাগ 
করিল! এতদর্শনে তাহার ভ্রাত! বিদুরথ শোকে আকুল হইয়া আস-চর্দম লইয়া 
ধাবিত হইল। মে সম্মুখে আসিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ চক্রযোগে তাহার মস্তক ছেদন 





রুক্সিণীর বিবাহকালে শিশুপাল ও তৎনখ! সাধ জরাসন্প্ভৃতি যাদবগণকর্ৃক পরাজিত 
হয়। সেই সময়ে সান নুপভিগণনমক্ষে পৃথিবী যাদবশূন্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। 
এই-প্রতিজাপ্রতিপালনকর্রিবার জন্য পান্ব কদরের আরাধনা প্রবৃত্ব হয়। কথিত আছে 
রুদ্র তপস্তায় সন্তষ্ট হইয়! লৌহ্‌ময় চলি মৌভনামক যান তাহাকে অর্পণ-করেন। এই যান 
লৌভপুরী বলিস] প্রনিদ্ধ । বোধ হয়, পুরীতে যে সকল আমোজন থাকে এই বানে লে 
সকলই ছিল । এট যাঁন মায়াময় বণিয়া থ্যাত, এতদেযাগে নাহ অনায়ানে আত্মগোপন 
করিত। 
* প্রথমতঃ জবাসন্ধ, ভৎপর শিশ্ষপাল, তপনন্তর নান ও পৌঁগকবধ, তাহার অব্যব- 

হিভকালমধ্যে দন্তবক্র ও তাভার ভ্রাতা বিদুরথের বধ ভাগবতের বেখামৃলারে স্থির হয়। 

*শিশপারস্য সাল স্য পৌঁপুকম্তাপি দুর্্তে; | 

পরলোকগভাদাঞচ কুর্বন্‌ পারোক্ষ্যনোহিদমূ ॥ 

একঃ পদাতিঃ সংজরৎদ্ধে। গদাপাণি; প্রকম্পয়নূ। 

পন্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসঙ্ছে। বাদৃষ্ঠাত॥ 

ভাগবত ১০ দ্য, ৭৮ অ, ১ শোক । 
পোঁগুক বাসুদেব বঙ্গ, পুণু-ও-কিরাভাধিগতি বলিয়ামহাভারতে বর্ণিত আছে, 
“বঙ্গ পুগকিরাতেষু রাজা! বলদমদ্ধিতঃ 1 
পোঁগু কো বাস্দেবেতি যোহনো৷ লোকেহভিবিস্রুতঃ ॥” 
মহাভারত সভাপর্ক ১৪ অ,২০ ক্সোক। 
গোঁড় প্রভৃতি পূর্বদেশ পু, কিরাত বন্তুজাতি। 


৯৪ হীকুষের জীবন ও ধন্। 


করিয়া ফেলললেন। শিশুপালের তেজ যেমন শ্রীরুষে গ্রবি্ট হইবার কথা 
বর্ণিত আছে, দস্তবক্রের তেজও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে অসির। প্রবিষ্ট হইবার 
কথা লিখিত আছে। ইছার তাৎপর্্যাবধারণকরা কিছু কঠিন নহে শিশু. 
পাল ও দস্তবক্র যদিও কৃষণধিদ্বেষী, তথাপি তাহাদদিগের সঙ্গে তাহার 
'শোণিতসন্বন্ধ ছিল। এএক্ট শোণিতের মধো তাহার তেজ প্রাকৃতিক নিয়মে 
অবস্থিত ছিল বণিয়াই পৌরাণিকো তাহাতে এমই তেজের প্রবেশ বর্ণন- 
করিগাছেন! 
প্রভাসে সাক্ষাৎ্ক!র | 

অর্জুন শন্্রণাভার্থ তপন্তার গমন-করিশে কাম্যবন আর পাও হনর়গণের 
নিকটে প্রীতিকর রহিল না। তাই রার্জা যুধিষ্ঠির দৌপদী ও অবশিষ্ট 
ভ্রাতাদিগকে লইয়া তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তীথত্রমণ করিতে করিতে 
ধন্মরাজ দপরিবার প্রভাসতীর্৫ঘে আগমন-করিলেন। সেখানে তিনি পিতৃতর্পব- 
নির্বাহ করিয়া দ্বাদশ দ্রিন জল-ও-বাযুভক্ষণপূর্ববক চারি দিকে আগ্ন জালিযা 
তগশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার এই কঠোর তপস্তাচরণের কথা ১শ্রবণ- 
- করিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ বুষ্টিগণসহকারে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ করিবার জন্ঠ 
তথায় গমন করিলেন। পাগুতনয়গণ ভূমিতে শান আছেন, সমুদায় গাত্র 
ধূ'লধূনরিত, দ্রৌপদীও তদবস্থ, এতদদর্শনে যাদবগণ অতাস্ত হুঃখিত হইলেন। 
কৃষ্ণ, বলরাম, রুষ্ণপুত্র ও অন্তান্ত বুষ্রিবংশীরগণ ধশ্মরাজের বন্দনা করিলেন, 
পণ্ুতনয়গণও যথাযথ তাহাদিগের সম্তাষণ। ও সম্মাননা কারলেন। তাহারা 
সকলে ধর্মমরাজ যুধিষ্টিরকে পারবে্টন-কারয়া উপবেশন*করিলেন। সর্ব প্রথমে 
বলরাম তাহাদিগের দুরবস্থাদর্শন কারিরা বলিতে লাগিলেন, ধর্মরাজ যুধিঠিরের 
বনবাসরেশ এবং দুর্ষেযাধনের রাজাসস্তোগ, এতদ্র্শনে লোকদিগের মধ্যে 
ধর্শুসন্বন্ধে অত্যন্ত অনাস্থা উপস্থিত হইবে । তাহার! মনে করিবে, ধর্মাপেক্ষা 
অধর্দ্েতেই লে!কের সমৃদ্ধি হয়, অতএব ধর্ম হইতে অধর্মই শ্রেষ্ঠ। ভীগ্ম গ্রভৃতি 
কুলবৃদ্ধগণ পাওুতনয়কে বনে প্রেরণ'করিয়া কি প্রকারে সুখে আছেন, তাহা 
বুঝিতে পারি না। তাহার্দিগের সকলকেই ধিকৃ। রাজা ধূতরাষ্টর পুত্রগণের মায়ায় 
মুগ্ধ হইয়া! কি না অগ্ঠায়াচরণই করিয়াছেন? এই বৃকোদর__ইহার সমান যোদ্ধা 
কে আছে? সমরে ইহার ঘোর নিনাদশ্রবণ করিনা সৈম্তগণ শক্ুঘৃত্রত্যাগ 


কুচ ও পাগুবগণ। গ 


করিল থাকে। একি না এখন ক্ষুৎপিপাসা.ও পথশ্রমে ক্ষীণ শরীর হইপ্লাছে! 
এই বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজন্য়ষজ্জকালে দিপ্দিগন্তরস্থ রাজগণকে পরা- 
জিত করিয়া খ্যাতিলাভি করিল, তাহাদিগের আজ এই অবস্থা । এই যাজ্জসেনী 
বজ্জে বেদীতল হইতে উখিতা হইয়াছেন, ইনি কি না আজ বনবাসের ক্লেশবহন 
করিতেছেন? যদি ধর্মপূত্র ভাধ্য।-ও-ত্রাতৃগণসহকারে এরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হন, 
আর হুর্ধোধন দিন দিন বদ্ধিত হইতে থ(কে, তবে নিশ্চয় জানিলাম পৃথিবী 
গিরি অবসারগ্রস্ত হইবে। 

এতচ্ছবণে সাত)কি অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এখন 
দুঃখকরিবার লময় নয়, কার্ধযকরিবার সময়। রাজ। যুধিষ্ঠির কিছু অসহার 
নন, তাহার রামকুৎ্ প্রছায়াদি সহায় থাকিতে কেন তিনি অবসাদগ্রস্ত 
হইবেন? আজই বৃষিঃটসন্ত সমরে বিনিঃস্ৃত হউক, এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুব্রগণকে 
বিনাশ-করুক। আমি একাই সগণ ধৃতরা্রপুজের বিনাশে সমর্থ। প্রছায়, 
শান্ধ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কুমারগণ কি না করিতে পারে? স্বয়ং কৃষ্ণ যখন চক্র 
ধারণ করিবেন, তখন ভ্রিলোকমধ্যে কি অনাধ্য থাকিবে ? বৃষ্ণ-ভোজ-অন্ধক" 
গ্রভৃতি সাত্বতসেনা ধৃতরাষ্টরপুত্রগণকে বধ করিয়া অপনাদের যশ চারি দিকে 
বিখ্যাত করুন। ধর্মমরাজ যত [দন দৃাতক্রীড়াকালে কৃত প্রতিজ্ঞ বশতঃ ব্রতধারী 
হইয়া অবস্থিতি-করিবেন, তত দিন অভিমন্থ্য রাজ্যশাসন করুক। ব্রতান্তে 
মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজাভোগে প্রবৃত্ত হইবেন। পৃথিবীকে ধৃতরাষ্টপুত্রশৃন্তকরাই 
আমাদের যশের কাধ্য। 

শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, সাত্যকি, তুমি যাহ। বলিলে তাহ সত্য,কিন্ত তুমি কখন এ 
কথা মনে করিও ন! যে, ইহারা নিজ তুঙ্জবলে পরাজিত না করিয়া পৃথিবীভোগ 
করিবেন। জানিও, রাজ। যুধিষ্টির, ভীমার্জুন, নকুল সহদেব বা দ্রৌপদী কেছই 
ভয়'লোভ-বা-অভিলাষবশতঃ কখন ্বধন্দমত্যাগ করিবেন না। সমরে 
ভীমার্জুনের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। ইহার! মাত্রীতনয়ন্থয় সহ সমুদার় 
পৃথিবী শাদন-করিবেন, ইহ! আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সময়ে পাঞ্চালপতি- 
প্রভৃতি সহ আমরা সকলে মিলিত হইয়! ইহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব, তখন 
নিশ্চয় সমরে শক্রগণ বিনষ্ট হইবে। রাজা যুধিষ্ির শ্রীকষের বাকা গুনির! 
সাদরে কহিলেন, কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা আর বিচিত্র কি? আমার পক্ষে 

/ ১৩ 


৯৮ শ্্রীরুষ্ণের জীবন ও ধন্য । 


সত্যই রঙ্গণীয়, রাজ নহে। কৃষ্ণ আমায় জানেন, আমি কৃষ্ণকে জানি । যখন 
বিক্রমগ্রদর্শনের সময় আসিবে, তখন সকলে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ 
করিবেন। আমি তোমাদিগের সকলকে দর্শনকরিয়া সুখী হইলাম, সকলে 
্বন্বধর্ণে নিয়ত কাল অপ্রমত্ত ভাবে অবস্থিতি করুন। রাজা যুধিষ্ঠির 
সকলকে যথোচিত সম্তাষণ.করিয়া বিদায় দিলেন, এবং আপনি সপরিবার 
বিদর্ভদেশস্থ পয়োষী নদীর অভিমুখে গমন.করিলেন। 
ঘ্োঁপদী ও নতাভাম1॥ 

রাজা! যুধিষ্ঠির তীর্ঘভ্রমণ করিয়। আসিয়! পুনরায় যখন কামাননে গ্রত্যাগমন' 
করেন, সেই সময়ে শ্রীরুষ্ণ সত্যভামাসহকারে পাঙুতনয় ও কৃষ্ণাকে দেখিবার 
জন্য সমাগত হন। শ্রীকৃষ্চ আসিয়। যুধিষির ও ভীমসেনের চরণ-বন্দনা করেন, 
অর্জুনকে আলিঙ্গন.করেন, এবং দ্রোপদীকে সাত্বনাবাকা বলেন। সত্যভাম! 
কৃধ্ণাকে আলিঙ্গন.করিলেন | কৃষ্ণ রাজ! যুধিষ্টিরকে বলিলেন, আপনার 
নিকটে রাজ্যাপেক্ষা ধর্ম সমাদূত। আপনি সত্য,তপস্যা-খজুতায় ধন্মাচরণ 
করিয়। ইহলোক পরলোক উভয়ই আত্মবশে আনয়ন-করিয়াছেন, আপনার 
গ্রাম্যন্থখসস্তোগে আসাক্ত নাই, আপনি অর্থলোভে কখন ধর্শ্পরিহার করেন না, 
আপনি ধর্মগ্রভাবে ধর্মরাজনামে খ্যাত হইয়াছেন। কুরুসভায় কৃষ্ণ যেরূপ 
অবমানিত| হইয়াছিলেন, আপনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যিনি তাহা 
সহা করিতে পারেন। ইহা নিশ্চয় কথ যে, আপনার প্রতিজ্ঞা গ্রতিপালিত 
হইয়। গেলে আপনি পুনরায় রাক্ালাভ করিয়া প্রজাপালন করিবেন। 
পুরোছিত-ধোম্য-ও"্ভীমসেন-প্রভৃতিকে শ্রীরুষ্ণ যথোচিত সম্ভাষণ, শঙ্গলাতে 
কুতাথ অর্জুনকে অভিনন্দন-করিয়! কৃষ্ণাকে বলিতে লাগিলেন, আপনি এখন 
সর্বসম্পন্না । ধনগীয় প্রত্যাবর্তন-করিয়াছেন, আপনার পুত্রেরাও ধনুর্বিদ্যায 
অতান্ত সুশিক্ষিত হইয়াছে । আপনার পুত্রগণ অতি সুশীল, তাহার দ্বারকার 
এমন আননে বাস করিতেছে যে, আপনার পিতা দ্রুপদ ও ভ্রাতা ধৃটছায় 
সমাগর করিয়। তাহাদিগকে নিমন্ত্র-করিয্! পাঠাইলেও ভাহার। তথায় যাইতে 
চাহে না। অভিমন্ত্ু শন্তরবিদ্যায় অতীৰ সুনিপুণ হইয়াছে, সে আপনার ভাই- 
দিগকে পর্ব! আদরের সহিত শন্ত্রশিক্ষ। দিয়া থাকে। অভিমন্থ্য ও আপনার 
পুত্রগণকে খস্রশিক্ষা্ান কল্িয়। রুকিণীপুত্র প্রচ অত্যন্ত মবখী হইগ়াছে। সে 
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যেমন অভিমন্থা, ছুনীথ ও ভাঙুকে শিক্ষ।' দিয়া থাকে, তেমনি আপনার 
পুত্রগণকে শিক্ষা দেয় । যখন আপনার পুজ্রেরা কোথাও বায়, তখন হস্তান্বরথ 
তাহাদিগের অনুগমন'করিয়। থাকে। আপনি এবং কুস্তীদেবী যে গ্রকার 
' শ্নেহ'করি্া থাকেন, স্ভদ্রা আপনার পুত্রগণের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার- 
করিয়া থাকে | এই কথা বলিয়া পুনরায় ধর্মরাজকে বলিলেন, কুকুর অন্ধক 
দশার্থ বংশীয় যো গণ আপনার নিদেশ বনী, তাহাদিগকে যেরূপ আজ্ঞা“করিৰেন, 
তাহার সেইরূপ করিষে। আপনি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করুন, যেখানে ইচ্ছা 
অবস্থিতি-করুন। ধাদবযোদ্ধগণ আপনার শক্রগণকে বধ-করুক, আপনি 
ব্রতান্তে শ্বাধিকারে গমন-করিবেন। রাজ! যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ-করিয় 
বলিলেন, তুমি পাগুবগণের আশ্রষ, তুমি পাগুবগণের গতি, যখন উপযুক্ত সমর 
আসিবে, তখন নিঃসংশয় তুমিই এ সকল করিবে। আমরা প্রতিজানুমারে 
দ্বাদশ বর্ষ বনে বাঁস-করিয়। এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাক্িয়। তোমারই 
আশ্রয়ে থাকিব। সত্যে অবস্থান-করিয়া আমাদিগের বুদ্ধি নিরন্তর তোমারই 
সেবা.করুক। আমাদের দান ধর্ম স্ত্রী পরিজন, দ্বগনবর্গ এবং আমর! সকলে 
তোমারই আশ্রিত। ও 
এদিকে দ্রৌপদী ও সত্যডাম! বহুদিনান্তে উভয়ে উভয়কে অবলোকন- 
করিয়া অত্যন্ত গ্রীতা হইলেন, এবং পরম্পরে কথোপকথন.কৰিতে লাগিলেন। 
সতযভাম! জিজ্ঞাসা-করিলেন, দ্রৌপদী, তুমি পঞ্চ পাওুঁতনয় সহ কি প্রকার 
আচরণ করিয়! থাক। ইহারা সকলেই লোকপালসদৃশ মহাবীর, ইহাদিগকে 
বশে রাখা কিছু সামান্য কথা নহে। দেখিতে পাই, ইহারা সকলে তোমার 
একান্তবশবর্তাঁ, তুমি এমন কি ব্রতাচরণ করিয়াছ ব! তপস্যা করিয়াছ, বা জপ- 
হোম-মন্ত্রষধাদি ব্যবহার-করিয়াছ, যাহাতে তুমি স্বামিগণকে এরূপ বশে 
রাখিতে সমর্থ হইয়্াছ। এতচ্ছবণে দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, আপনার এ প্রশ্ন 
কৃষ্ণের পড়ীর সদৃশ হইল না| মন্ত্রউযধাদি উপায় অবলম্বন-করিযা কোথায় 
স্বামী বশে রাখিতে পার! যায়? যাই স্বামী জানিতে পান যে, পত্রী মন্তর-ওষধাদি, 
উপায় অবলম্বন-করিয়1 তাঁহাকে বশে রাখিতে যব করিতেছে, অমনি তাহার 
মনে একান্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়, কালদর্পদহকারে গৃহে বাস যে প্রকার, পদ্ধা 
সহ গৃহবাসে তেষনি ভাহার মন নিরন্তর অশান্তি অন্নতব করে। কখন 
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ন্ক্রিয়া দ্বারা ভর্তা বশবর্তী হন না । যোস্ত্রী ভর্ভাকে বশ*করিবার জন্য ওষধ- 
প্রয়োগ করে, সে একটি সর্ধনাশের দ্বার খুলিয়া দেয়। শত্রুরা বশীকরণ 
ওষধচ্ছলে এমন ভয়ানক বিষচুর্ণ প্রেরণ*করে, যাহা রসনায় সংযোগমাত্র 
মৃত্যু হয়, অথবা অনেক সময়ে জলোদর-কুষ্ঠার্দি অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হয়। 
যাহারা স্বামীকে বশীভূতকরিবার জন্য মন্ত্রৌধধাদি উপায় অরলম্বন-করে, 
তাহারা অত্যন্ত পাঁপাচারিণী। কোন স্ত্রীর কর্তৃবা নয় যে, কখন স্বামীর গ্ুতি 
ঈদৃশ বিপ্রিয়াচরণ করে। আমি পাগুবগণের প্রতি কিরূপ আচরণ-করিয়া 
থাকি শ্রবণ-করুন। অহম্কারকামক্রোধপরিত্যাগ করিয়া আমি সপত্বীক 
পাগুবগণের নিয়ত সেবাকরিয়া থাকি। আমি তাহাদিগের গ্রীতিলাভ 
করিয়া তাহাতে অভিমানিনী হই না, আপনাকে আত্মবশে রাখিয়! যাহাতে 
তাহাদিগের চিত্তের সুখ হয়, সেই রূপ আচরণ-করি। কি জানি বা কখন 
কোন কথা বলিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ক্েশ দি, কখন বা তাহাদিগকে কুৃষ্টিতে 
আঅবলোকন-করি, কখন ব। এমন স্থানে গমন.করি বা অবস্থিতি.করি যাহ! 
তাহারা ভালবাসেন না এসকল বিষয়ে আমি. সর্বদা শঙ্কিতচিত্ত থকি। 
দেবতাই হউন, মন্ুষ্যই ছউন, গন্ধব্্বই হউন, যুবাই হউন, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে 
অলঙ্কৃতই হউন, সম্পন্নই হউন, ঝ! স্থন্দরই হউন, স্বামিভিন্ন আর কাহাকেও 
আমি পুরুষমধো গণ্য করি না । ইভাঁরা ভোজন.না-করিলে আমি ভোজন-করি 
না, ইচার। স্ান-নাকরিলে আমি শ্লান-করি না, ইহারা উপবেশন-না.করিলে 
আমি উপবেশন.করর না। ইহারা যে স্থান হইতে কেন গৃহে আগমন-করুন 
নাঃ আমি অমনি গাত্রোখান-করিয়া সাদরে আসন ও জল দিয়া সম্ভাষণ.করি। 
আমি গৃহ ও গৃহসামগ্রী সকল সর্বদা অতি পরিষ্কৃত রাখি, এবং ভাগারের 
ধাস্টাদি অতিযতে রক্ষা'করিয়া থাকি । যাহারা অসৎ স্ত্রী, আমি কখন 
তাহাদ্িগের সংসর্গ করি না, যদি কখন সংসর্ণ করিতে হয়, তবে তাহাদের 
আচরণে ধিক্কার না দিয়া তাহাদিগের সঙ্গ করি না। আমি সর্বদা অনলস 
থাকিয়! স্বামিগণের অনুকৃলাচরণ করিয়া থাকি। যখন অস্তঃপুরে অবস্থান- 
করি, তখনও স্বামী সহ আমোদ বিন! হাসি না, পুনঃ পুনঃ দ্বারে গমন-করি 
না, আবর্জনাস্থানে অধিকক্ষণ দাঁড়াই না। অতিহান্ত, অতিরোধ, এবং যে 
সকল বিষয়ে ক্রোধের সম্তাবন। তাহ! পরিহার-করি, এবং আর সকল ছাড়িয়া 
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ভর্ভূসেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাঁকি। স্বামিছাড়া আর কিছু আমার অভিলাষের 
বিষয় নাই। তাঁহারা যখন প্রধাসে থাকেন, তখন আমি ব্রতচারিণী হইয়া 
অবস্থান-করি। তীহার! যাহা পান'ভোজন-করেন না, আমি তাহ! পান* 
ভোঙ্ন করি না, তাহারা! যেরূপ উপদেশদান করেন, আমি তাহার অনুবর্তন 
করিয়া থাকি । আমি গৃতধর্শসন্থন্ধে যে সকল উপদেশলাত করিয়াছি, সেগুলি 
কখন লঙ্ঘন-করি না । আমি কথায়, বাবারে, পানভোজনে, বা! ভূষণাদিতে 
শ্বামিগণকে অতিক্রম'করি না, এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের ইচ্ছার অন্ুবর্তন 
করি। গুরুজনের নিন্দা কখন আমার মুখ হইতে বিনিঃহ্ত হয় না। আমি 
সাবঠিত থাকিয়া! গুরুজনের শুশ্রাঘ! করিয়া থাকি,তাই ভতিগণ আমার বশবর্তী । 
আমি পানভোজনাদি দরিয়া আধ্যা কুস্তীর সেবা-করিয়া থাকি, আমি কখন 
অশনবসনভূষণে তাহাকে অতিক্রম করি না, অথবা তাহার নিন্দাহ্চক কোন 
কথ! উচ্চারণ-করি না । আট হাঁজার ব্রাহ্মণ, আশি হাজার জ্বাতক গৃহস্থ, 
বাচাদিগের এক এক জনের ত্রিশ জন দাসী, ইহাদিগকে এবং ইহা ছাড়া আর 
দশ হাজার ব্যক্তিকে মহারাজ যুধিঠির নিত্য অনদান করেন। এই সকল 
ব্রাহ্মণগণকে আমি নিতা অশনবসনভোজন দিয়া অর্চনা-করি। যখন মহা, 
রাক্ত যুিষ্ঠির রাজাপালন করিতেছিলেন, সে সময়ে পাও্পুত্রগণের সহস্র সহত্র 
বৃতাগীতবিশারদ ন্ুন্দরালঙ্কারভূষিত দাসদাসী ছিল। তাহাদিগের কাচার 
কি কাজ, কাহার কি নাম, কাহার কিরূপ আকার, কাহার কিরূপ পান ভোজন 
বসন, এ সকল আমি জানি। এমন কি অন্তঃপুরচারী যত গুলি ভৃত্য আছে, 
গোপাল মেষপাল পর্ধাস্ত সকলে কে কি করে, কে কি করে ন!, আমার সকলই 
জানা আছে। পাতুতনয়গণের কি আয় কি বার আমি একা সকলই জানি। 
পাগুবগণ আব্মীযস্বজনের সমুদায় ভার আমার উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, 
আমি রাব্রিদিন সেই কার্য) নির্বাহ'করিয়া থাকি । বস্তুতঃ দিবারাত্রি পাণ্ডব- 
গণের সাহাযো নিযুক্ত! থাকিয়া তাহাদিগের ক্ষুৎপিপাসার সময়ে সেবা-করা 
আমার কাজ, এইরূপ সেবায় রাত্রিদিন কোথা দিয়া যার আমি কিছুই বুঝিতে 
পারি না। আমি নিদ্রা হইতে প্রথমে উঠি, সকলের শেষে শয়ন করি, 
চির কাল এইরূপ করিয়। আসিতেছি। আমি এ সম্বন্ধে যাহ! জানি 
তোমায় বলিলাম আমি ভ্ভবন্দনা জানি, আর কিছু জানি ন। 


১০২ শ্রীকৃষের জীবন ও ধর্্মা। 


ছ্সসৎ শ্রীগণের আচরণের কখন' ম্বর্তন করি না, সেরূপ করিতে অভি- 
লাঘও নাই। ৃ 

সত্যভামা এই সকল কথা শ্রবণ-করিয়! দৌপদীকে সম্ভাষণ-করিয়। বলিলেন, 
তুমি যাহা ঝলিলে আমি বিলক্ষণ হৃদঙ্জম করিলাম। সখীত্ব্ননা আমি উপহাস- 
করিয়া যাহ! তোমায় বলিয়াছিল!ম, ক্ষমা! কর। দৌপদী উত্তর দিলেন, ভর্তার 
চিত্তহরণের জন্য যে উপায় আমি জানি তোমার বলিলাম। আমি জানি 
ভর্তার তুল্য ইহলোকে স্ত্রীর আর কিছুই নাই। তুমি নিরন্তর সৌন্বদ্য, প্রেম ও 
পানভোজনাদি দিয়া স্বামীর সেবা কর। তিনি যেন বুঝিতে পারেন, তোমার 
তিনি অতীব প্রিয়। দ্বারে তাহার ন্বরশ্রবণমাত্র আসন হইতে উিত হইয়া 
গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিও, যেমন আমিষেন অমনি আসন ও পাদপ্রক্ষালন জল 
দিও। দালী থাকিতেও তাহার কাক্গ আপনি করিও। তুমি যে সমগ্রহদরে 
কৃষের সেবা কর, ইহা! যেন তিনি জানিতে পান। তোমার নিকটে তিনি ষে 
কোন কথ! বলিবেন, গোপনীয় না হইলেও তাহা অন্ত কাহাকে ৪ বলিবে না 
কেন ন। তোমার সেই কথা শুনিয়া কোন সপতী তাহাকে কিছু বলিলে তাহার 
তোমার প্রতি বিরাগ জন্মিবে। যাহারা তোমার স্বামীর আত্মীয়, অনুরক্তুঃ 
প্রিয় ও হিতকারী, তাহাদিগকে বিবিধ উপায়ে পানভোজন দিও, যাহারা 
অহ্িতকারী অমিত্র, এবং কপট ব্াবহারে উদাত, তাঁঙাদিগের সহিত কোন 
সন্বন্ধ রাখিও না । অপর পুরুষগণের সঙ্গে আমোদিত হইও না, দর্ব1 সংযত* 
মন এবং মৌনাবলস্থিনী থাকিও। স্বামি যখন সঙ্গে নাই, তখন প্রাছুতন সাব 
কুমারেরও সেবা করিও না। যে সকল কুলন্ত্রী সতী সাধবী পাপশৃন্তা তাহা- 
দিগের সহিত তোমার সথা হউক, যাহারা উগ্রন্বভাবা, মদমত্তা, অতিভোজন- 
বতী, চৌর্যানিরতা, ছুষ্ট ও চপলস্বভাব! তাহাদিগের সঙ্গপরিত্যাগ করিবে। 
এইরূপে সর্বদা ভর্ভীর সেবা কর, ইহাই আমার বলিবার বিষয়। 

কৃষ্ণ ও সত্যভাম! পাঙ্তনয় ও কৃষ্ণাকে সম্ভাষণ-করিয় দ্বারকায় যাইবার 
জন্য রথারোহণ করিলেন। যাইবার সময় সত্যাভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন, 
করিয়া বলিলেন, কৃষেঃ, উৎকঠিতা হইও ন1, মনে ক্রেশানুভব করিও না, 
আবার তর্তুগণ পৃথিবীজয় করিবেন, তুমি উহার অধিকারিণী হইবে। তোমার 
মত লীলসম্পন্ন অর্নাযোগ্য লক্ষণযুক্ত নারীগণ কখন চিরদিন ক্লেশ পান ন|॥, 


কৃষ্ণ ও পাগুবগণ। ১০৩ 


তোমার ৰনগমনকাঁলে যে সকল নারী গর্বিত চিত্তে তোমায় উপাপ-করিয়াছ্ছে 
তাহারা শীঘ্রই হতসম্বল্পা হইবে । তোমার দুঃখ উপস্থিত দেখিয়া যাহার! 
অগ্রিয়াচরণ করিয়াছে, জানিও তাহারা মৃতপ্রন্ত হইয়াছে । তোমার 
পুত্রগণের জন কোন চিন্তা করিও না, তাহার! সকলে অতি আদরে ছারকায় 
অবস্থিতি করিতেছে। 
ছুর্বাম! নংবাদ। 

একদ1 হূর্ববাসা খষি দুর্য্যোধনগৃছে গমন করেন। দুর্যোধন অতি যদ্ধে 
কয়েক দিন তাঁহার সেবা করিয়া! এই বর গ্রহণ করে যে, পাতুতনয় ও 
কৃষ্ণার ভোজন পরিসমাপ্ত €ইলে তিনি সশিষ্য গমন.করিয়া তাহাদিগের 
আতিথান্বীকার করিবেন। ছুর্বাসা দুর্যোধনের প্রার্থনাহুসারে কৃষ্ণার ভোজন 
শেষ হইলে শিষ্য গিয়া উপস্থিত হন। যুধিির ভ্রাতৃগণসহুকারে তাহার 
যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়। বলিলেন, আপনি শীঘ্ব আহ্বিকমমাপন করিয়! 
আগমন করুন। তিনি স্নান-করিতে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইচারা 
আমাদিগের এত গুলিকে কি. প্রকারে ভোজন করাইবে। সশিষা দূর্বাস! 
ন্নানার্থ গমন.করিলে দ্রৌপদী আহারের কি উপায় করিবেন ভাবিয়া একান্ত 
আকুল হইয়া পড়িলেন। তখন নিতান্ত কাতর হইয়া গ্রীব্ষ্চের শরণাপন্ন 
হইলেন। দ্বারকায় অবস্থিত শ্রীরু্ণ কষ্জাকে বিপদাপন্ন জানিতে পাইয়া 
পার্স রুঝ্পীণীকে শয্যায় পরিত্যাগকরত দ্রৌপদীর নিকটে আগমন করিলেন। 
আসিয়াই বলিলেন, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার অত্যন্ত অস্থির হইয়াছি, আমায় শীঘ্ত 
আহার করাঁও। দ্রৌপদী তাহার কথাশ্রবণ করিয়! অত্ন্ত লজ্জিত হইজোন, 
এবং বলিলেন, আমি যত ক্ষণ ভোজন না করি, তত ক্ষণ হৃর্যাগ্রদত স্থালীতে * 





* মহারাজ যুধিঠির ঘখন পড়ী ও ভ্রাতৃগণ লহ বনে চলিলেন, তখন অনেক গুলি 
বাহ্মণ ভাহার অনবুগমন করেন। তিনি ভঁহাপিগকে নিঙ্গের দরিদরতার কথা উল্লেখ-করিয়া 
প্রতিনিবপ্ত করিতে তত পান, কিন্ত তাহার! কিছুতেই নিবৃত্ত তন না। ঘুধিষ্ঠির সক্কটাপন্ন 
হই] পুরোহিত ধোঁমোর উপদেশানুমারে ভুর্যোর আরাধনা করেন। ভৃর্যয পরিতুষ্ট হইয়া 
একটি ভান্রপিঠর (ভাঁড়ী) অর্পণ করিয়া বলেন, থে পর্যান্ত দ্রৌপদী এই পাত্র হইতে 
পরিবেশন করিবেন, ফল, মুল, আমিষ, শাক অপর্যাপ্ত হইবে, কিছুতেই ক্ষ পাইবে ন1। 
ঘৌপদী ভৌজন-করিঃল আর অন্ন থাকিবে.ন1। 


১০৪ শরীরের জীবন ও ধর । 


অন্ন থাকে, এখনত স্থালীতে কিছুই নাই। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছি, এখন উপহাসকরিৰার সময় নয়। শীঘ্ত স্থালী আনয়ন কর, 
আমি স্বয়ং স্থালী দর্শনকরিব। কৃষণ কি করেন, স্থালী তাহার সম্মুখে আনয়ন 
করিলেন। দেখিলেন, স্থালীর কঠে শ:কান্ন লগ্ন আছে। বজ্ঞভোক্তা খিশ্বাত্মা 
দেব প্রীত হউন, তুষ্ট হউন, এই বলিয়। সেই শাকানন ভোজন করিলেন। 
ভোজন করিয়া বলিলেন, ভোজনার্থী মুনিগণকে শীঘ্র আনয়নকর! হউক। 
এদিকে মুনিগণ জলে অবতরণ-করিয়! অঘমর্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে আন্নর 
উদগার উঠিল এবং সকলের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়া গেল। জল হুইতে উত্থান- 
করিয়া মুনিগণ পরম্পর পরম্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। 
আমাদিগের জন্ত অন্নপাক করিতে বলিয়। আসিলাম, এদিকে আমরা অন্ন 
আকঠপরিতৃপ্ত । আমরা বৃথা পাক করাইলাম, এখন কি কর্তব্য । ছুর্ববাস। 
পাওুতনয়গণের প্রতি অপরাধাচরণ করিলেন, ইহাতে তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার 
হইল। পূর্ববে এক বার ভগবদ্তক্ত অন্বরীষনৃপতির প্রতি অন্তায় ক্রোধ করিয়া 
বিপদ্গ্রস্ত হুইয়াছিলেন, সেই কথাম্মরণ করিয়া পলায়নকরাই কর্তব্য, স্থির 
করিলেন। ছুর্বাসার পরামর্শে মুনিগণ যিনি যে দিকে পারিলেন পলায়ন- 
করিলেন। ভীমসেন তাহাদিগকে আনয়ন.করিতে গিয়া দেখেন নদীতীরে 
একটি মুনিও নাই। পাগুবগণ এ কথাশ্রবণ করিয়! অত্যন্ত ভীত হইলেন। 
তাহারা মনে করিলেন, তীহাদিগকে অপরাধী করিবার জন্ত হয়তো নিশীথসময়ে 
আসিয়া ভাহার। উপস্থিত হুইবেন। শ্রীক্্ষ তাহাদিগকে ভীত দেখিয়া 
বলিলেন, ভয়পাইবার কোন কারণ নাই। ভীতা দ্রৌপদী আমায় ক্মরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বাহার! 
ধর্মনিরত, তাহাদিগকে কিছুতেই অবসাদদগ্রস্ত করিতে পারে ন1। শ্রীকষ্ণের 
কথাশ্রবণ করিয়| গাগুবগণ সুস্থচিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগের 
ষথোচিত সম্ভাষণ করিয় দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 
অভিমন্থ্যপরিণয়। 

পাগবগণের দ্বাদশ বর্ষ বনে বাম পরিসমাপ্ত হইলে, অন্তাতৰাঁসের সময় 
সমাগত হইল। এই সময়ে পঞ্চ পাঁগডব ও দ্রুপদতনয়! ছদ্মবেশে বিরাটগৃহে 
অবস্থিতি করেন। ভীগ্মপ্রোণাদি সকলকে সঙ্গে লইয়। দুধ্যোধন বিরাটনৃপতির 
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গোধনহরণ করে ) কিন্তু ছন্মবেশধারী অর্জুনের হস্তে পরাভূত হইয়া তাহাকে 
স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। বখন বিরাটন্ৃপতি পঞ্চ পাওবের পরিচয়লাত 
করিলেন, তখন তিনি আগন ছুহিতা৷ উত্তরাকে অর্জুনের স্থিত বিবাহবন্ধনে 
বন্ধ করিতে অভিলাধী হইলেন। অর্জুন এই প্রস্তাবে অসন্মতিপ্রকাশ করিয়া 
বলিলেন, আমি নিরন্তর আপনার অস্তঃপুরে বাম করিতাম। আপনার কন্ঠ] 
আমাকে পিতৃভাবে দেখিত, স্ুৃতবাং কি গোপনে কি নির্জনে আমার সহিত 
ব)বহারে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিত না। আমি তাহাকে নৃত্য গীত শিখাইয়াছ, 
এজন্ত সে আমায় আচার্ধা বলিয়া ভাল বাসিত। উত্তরা বয়ঃপ্রা্ধা, আমি 
সংবৎসর কাল তাহার সঙ্গে একত্র বাস-করিয়াছি, এখন যদি আমি তাহাকে 
বিবাহ-করি, তাহা হইলে আপনার প্রজাগণের মনে অনুচিত আশঙ্কা উপস্থিত্ত 
হইবে। আমি শুদ্ধমনা হইয়া তাহার সঙ্গে এত কাল ব্যবহার-করিয়! 
আসিয়াছি, এবং তাহাকেও একান্ক শুদ্ধিমতী বলিয়া! জানিয়াছি। আমি যখন 
কন্াদৃষ্টিতে দেখিয়াছি, এখন যদি সে আমার পুত্রবধূ হয়, তাহ! হইলে সেই 
কন্ঠাস্ন্ধ স্থিরতর থাকিয়া যাইবে। অতএব আম আপনার কণ্াকে 
পৃত্রবধূরূপে গ্রহণ-করিতেছি। আমার পুএ অভিমন্থ্য শ্রীরুষের প্রিয় তাগিনের, 
বালক হইলেও অত্যন্ত অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ । সে আপনার জামাতা এবং কন্তার 
ভর্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত। বিরাটনৃপতি এই কথ শ্রবণ.করিয়া উত্তর 
দিলেন) আপনি আত জ্ঞানবান্‌ ও ধার্মিক, আপনি যাহা বলিলেন 
তাছা আপনার উপযুক্ত। আপনি যাহ! কর্তব্য স্থির করিয়াছেন) তাহাই 
করুন, আপনার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধনে আমার সমুদয় কামনার পরিপু্তি 
হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও মিত্রগণের নিকট যুধিষ্ঠির ও বিরাটনৃপতি সংৰাদপ্রেরণ 
করিলেন। শ্রীন্কষ্ণ অভিমন্থাকে সঙ্গে লইয়া আদিলেন। কাশীরাজ ও 
দ্রুপদ প্রভৃতি নরপালগণ উপস্থিত হইলেন। আপনার পুত্রের জন্য গ্রথমতঃ 
অর্জুন শুদনন্তর যুিষ্টির উত্তরাকে গ্রহণ-করিলেন। অনস্তর প্রকু্ণকে 
সম্মুখে রাখিয় পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিলেন।. অভিমন্থা-বিবাছে বিপুল 
দান প্রাপ্ত হইলেন, ঘুথিষ্টির ব্রাঙ্গণদ্দগকে গে! রক-বসত্রাদি'দান করিলেন। 
বিরাটনগর বিবাহোত্দবে আমোদ আহলাদে পুর্ণ হইয়া বিচিত্র-শোতা ধারণ 
করিল। 
৯৪ 
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উপস্থিত রীজগণের প্রতি কুষ্ের উত্তি। 

বিবাহের পর দিন জ্রপদাদি রাঁজগণ বিরাটপভা উপবেখন করিলে, গ্রীক 
'্াহ'দিগকে সম্বোধম-করিয়া৷ বলিতে লাগিলেন, আপনারা সকলেই জানেন, 
শৃবলপুত্র শকুনি কি প্রকার অক্ষয়ক্রীড়ার রাজা যুধিষ্টিরের সর্বস্বহরণ করিঝ! 
ইহাকে বনে পাঠাইয়াছিল। ইহারা অনায়াসে পৃথিবীজয় করিয়া অধিকার 
ফরিতে পারেন, কিন্তু সত্যের অন্ুমরণ করিয়া কঠোর ব্রতাবলগ্বনপূর্ববক 
জয়োদশ বর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিরাহিত করিগ্নাছেন। জুয়োদশ 
বর্ষের শেষ বর্ধ কি গ্রকার ক্লেশে ইহাদিগকে যাপন-করিতে হইয়াছে, তাহ! 
গ্মাপনাদিগের কাহারও অবিরত নাই। যাছাতে ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির এবং ছূর্যযো- 
ধন উভয়ের হিত হয়, এ প্রকার উপার় আপনারা চিন্তা-করুন। এই উপান্থ 
ধন্খ ও ঘুক্কিসঙ্গত হওয়া চাই। অধর্দ্োপায়ে যদি সমুদায় দেবগণের রাজ্যও 
্লাভকরা যার, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কখন তাহাতে অভিলাঘ করিধেন না। যদি 
কোন একখানি গ্রামেও ধর্মার্থযুক্ত আধিপত্যলাভ করেন, ইনি তাহাই পাইতে 
অভিলাষ করিবেন। ধূতরাষ্ট্রের পুন্রগণ যেরূপ করিয়া! ইহার পিতৃরাজপহরণ 
করিয়াছে, নৃপগণ তাহা! সকলই জানেন। তাহারা কিছু স্বতেঙজে রগে 
পরাজয়পূর্্বক সমুদয় জয়-করিয়া লয় নাই, মিথা| উপায়ে রাজ! যুধিষ্টিরকে মহৎ 
কষ্টে নিক্ষেপ-করিয়াছে । তথাপি ইনি আপনার সুহ্ত্বর্গ সহ তাহাদিগের 
ক্ষল্যাণই আকাক্ষা করিতেছেন। পাওপুত্রের ন্বয়ং রাজগণকে পরাজিত করিক্কা 
যাহা কিছু আনয়ন-কৰিয়াছেন, ইহার! তাহাই চাহিতেছেন। ইহারা যখন 
খালক ছিলেন, রাজ]হরণকরিবার অনিপ্রায়ে ইঞাদিগকে বধকরিবার জন্ত 
তাচাঁরা কত অসদুপায়াবলম্বন করিয়াছিল, আপনার! তাহা! অকলই অবগত 
গ্মান্েন। তাহাদিগের কত দূর লোভ বাড়িয়াছে, সেট দেখিয়। এবং যুধিঠিবের 
বর্মজ্রতা ও তাহার সহিত সন্বন্ধের বিষয় বিবেচন1*করিয়। আপনারা সকলে 
পথ পৃথক্‌-এবং মিলিত ভাবে অভিমত প্রকাশ করুন। ইহার! নিয়ত সতো 
রত ; মনে গ্রতিজ্ঞ। করিক্লাছিলেন, তাহ! প্রতিপালন.করিয়াছেন। বর্দি তাহার! 
মত্যপালন না করে, তরে তাহাপিগের বধ ভিন্ন আর কি উপার় আছে? 
যুদিও বহঙ্তব্ণে পরিবেষ্টিত হইয়া! তাহার! ইহাদিগকে আক্রমণ-করে, তথাপি 
ইছার! যে আল্পসংখাক বলিয়। জঙলাঁভ করিবেন না, ইহা ফখন আমান মনে 
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হয় না। ইহাদিগের বনুবর্গ সকলে মিলিত: হই যে ত্বাছাদিগের বিনাশের 
জন্ত যত্ব করিবেন না, তাহাও নহে। ছূর্ষেগাধন কি করিবে আমরা ঠিক তাহা 
জানি না। যখন বিরোধীর যত জানা নাই, তখন কি করা কর্তবা গন্বিষয়ে, 
আপন।দিগের মত চাই। এ বিষয়ে আমার মত এই যে, এখান হইতে এমন 
এক জন ধর্মশীগ বিশুদ্ধচরিত্র অপ্রমন্ত দুত প্রেরিত হউক, যে গিয়া! এরূপ" 
করিয়া আসিতে পারে যে, ধর্ধরাজ যুধিঠিরকে অর্দরাজা প্রদান করিয়া 
দর্য্যোধন শাস্তিসংস্থাপন করে । ৮ 
শ্রীকৃষ্ণের কথ শ্রবণ'করিয়! বলদেব বলিলেন, ধর্মারাজ যুধিষ্টির এবং 
দুধ্যোধনের যাহাতে হিত্ত হয় এরূপ কথ। মহীপালগণ শ্রবণ-করিলেন। ছূর্য্যধন 
পাওবগণকে অর্দরাজা প্রদান করিলে আমরা সকলেই মুখী হইব, কেন ন! 
ইহাতে শান্তিরক্ষা! পাইবে। তবে আমার মত এই যে, রাজা যুধিষ্টির দাতক্রীড়ার 
অনভিজ্ঞ হইয়াও যখন দৃাতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহাতে সর্বস্বান্ত: 
হইয়াছেন, তখন ইহাতে শকুনির কোন অপরাধ নাই, ইহারই অপরাধ! 
সুতরাং ইহারা বিনীত ভাবে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আর্দারাজাপ্রার্থন! করুন। 
কৌরবগণের মধ্য যুদ্ধ না হয়, ইহাই আমাদিগের আকাজ্ণীয়। এতচ্ছ_ব্ে 
সাত্যকি কুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, আপনি যেমন তেমনি কথা বলিলেন । 
আপনি বলিলেন বলিয়! আমার অস্থস! উপস্থিত হইল তাহা] নহে। আপনার, 
কথ! শুনিয়া অপরে সেইরূপ বিশ্বাসকরিবে, এই ভ্বপ্ত আমার অন্য়া! উপস্থিত। 
আপনি সভামধ্যে মহারাঙ্গ যুধিষ্টিরের অপরাধ কি প্রকারে নির্ভয়ে নির্ধার়ণ- 
করিলেন? রাজা যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়াদক্ত নেন, দ্যতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহেন, 
তাহাকে দুতক্রীড়ার জন্ত আহ্বান কি কখন ধর্পাসঙ্গত? তিনি যদি স্বগৃহে 
দবাতক্রীড়ায় নিরত থাকিতেন, সেখানে গিয়া কেহ তাহাকে পরাজিত করিত, 
তাহা হইলে স্ায়তঃ তিনি পরাঞ্দিত হইতেন। তাহাকে যখন অক্ষত্রীড়ায় 
আহ্বানকর। হইয়াছিল, তখন তিনি ক্ষাত্রধর্ম্ের অনুরোধে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অক্ষক্রীড়া। অস্বীকার-করিতে পারেন নাই। যাহারা আন্যায়পূর্বক দু[তক্রীড়ায় 
নিগোগ'করিল, তাহাদিগের কখন কি কগ্যাণ হইতে পারে? ইহাদিগের 
বনবাধ পণ ছিল, সে খপ হইতে ইনার! উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এখন কেন পিতামহ 
বাদ্য পুনঃপ্রাণ্ড ছুইবেন না? ফদ্দি তাহার! ধশ্ম5; বাদ না দেখ, আছি, 
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বলিতেছি, আমি তীক্ষ শরদ্বারা তাহাদিগকে বিনত করিয়া মহাত্মা, কুত্ীপুত্রের 
পদে প্রণিপাত করাইব। যদি তাহার প্রণত না হয়, অমাত্যবর্গ সহ যমসর্দনে. 
গমন'করিষে। যাহার! 'আততারী শত্রু, তাহাদিগকে বধকরাতে কিছু অধর্থম 
নাই, যদি গ্রণত হইয়া ভাহাদিগের নিকট যাল্তাকরা হয়, তাহ! হইলে অধর্থ 
ও অবশ ছুই হইবে। আজ যুধিঠির রাজালাভ করুন, অন্যথা আমাকর্তৃক 
নিহত হইয়! তাহারা সকলে ধরাঁতলে শয়ান হউক। 

রাজা ত্রুপদ বলিলেন, আপনি যাহ! বলিলেন তাহাই হইবে । বা 
কখন মধুর ব্যবহারে রাজা দিবে ন1। সুতবাৎসল্যবশত্তঃ ধৃতরাষ্র, কার্পণাবশতঃ 
ভীন্স দ্রোণ, মূর্গাঁবশতঃ কর্ণ ও শকুনি তাহারই অন্ুপরণ করিবে। বলদেব 
যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকটে যুক্ত বোধ হয় না। যাহারা নীতিপরায়ণ 
তাহাদিগের নিকটে বিনীত'ভাবপ্রদর্শনে ফল হয়, পাপবুদ্ধি ধৃতরাষ্টর পুত্রের 
নিকটে যৃছবাক্য বলাতে কোন লাভ না, লে কখন মৃদ্বাবহারে অনুকূল 
হইবার নহে। তাহার সহিত মুছু ব্াবহার করিলে দে মনে করিবে যে, 
ইহাদের শক্তি নাই, তাই এরূপ বাবহার করিতেছে। আমার মত এই যে, 
মিত্র বৃপতিগণের নিকট দৃতপ্রেরণ করিয়া সৈশ্যসংগ্রহকরা। হউক, অগ্থা 
ছু্যোধন অবসর পাইয়া! অগ্রে আমন্ত্রণকরিয়া৷ তাহাদিগকে নিজ পক্ষ করিয়! 
লইবে। রাজগণের নিকটে দূত্ত প্রেরিত হউক, * এ দিকে আমার স্ুবিজ্ত 





* জগদনূগতি যে মকজ রাজগণের শিকট দৃতত প্রেরণ করিতে বলেন, তাহার মধ্যে 
দন্ভবক্রের নাম দেখিভে পাওযা। যাঁয়। 
“ছুর্জয়ে! দত্ত বত্রষ্চ রী চ জনগেজয়ঃ (৮ 
মহাঁতারত উদেঠাগপর্ব ৩ অ, ১৬ শ্লোক। 
ইহাতে ভাগবতে পৌঁগুক বাসুদেব ও নান্ধবধের অব্যবহিত পরে দত্তবক্রবধ যে লিখিত 
আছে, তাহা অপ্রতিপন্ন হক্স। এদত্তবক্র ভাগবতোক্ত দত্তবত্র কি অপর আর এক জন 
ভগামা কেহ ছিলেন, ইহ! নির্ণয়কর! কিছু কঠিন নহে। শ্রাকৃষ যে দত্তবক্রফে বধ করেন, 
মে দন্তবন্র করুযাধিপতি। দত্তবক্র নিহত হইস্াছে বলিয্লাই ম্বতন্্র করুধাধিপতি রাঁজগণের 
নাম উল্লিখিত হইরাছে। 
“কার্যকাণ্চি রাজানঃ দ্ষেমযুত্তিশচ বীরয্যবাব্‌।” ১৮ গ্লোক। 
জ্রপদোক্জ দণ্তবত্র করুঘাধিপতি নন, এ অনুমান অধুক্ত নহে । ' করুযাধিপছি দবক্রের 
কৃক্ছপ্ডে মৃত তারভণৃদ্ধের পূর্মে বিও্য তক উল্লিখিত হইয়াছে! « 


কৃষ্ণ ও পাগুবগণ | ১০৯ 
পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে বক্তবা বিষয় বলিয়! গ্রেরণকরা ফাঁউক?। 
হুর্য্যোধনকে কি বলিতে হইবে, ভীম্মকে কি বলিতে হবে, ধৃতরাষ্রকে 
কি' বলিতে হইবে, ভ্রৌণকে কি বলিতে হইবে, ইছাঁকে বলিয়া দেওয়া 
হউক। 

দ্রুপদরাঙ্গার বাঁকাশ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি যাহ, কহিলেন, 
ইহাতে পাগুবগণের অব্য গ্রয়োজন সংদি্ধ হইবে। ইনি যেরূপ অনুষ্ঠান. 
করিতে বলিলেন, তাহা'র অনুষ্ঠান না করিলে আমাদিগের রাজনীতির অমুসরণ- 
করা হুইবে না, বরং বিপরীতাচরণকবাঁতে মূর্খতাই গ্রকাশ পাইবে। তবে 
কুরুপাওু উভয়ের সহিত আমাদিগের তুলা সম্বন্ধ। আমরা এখানে সকলে 
বিবাহোপলক্ষে আসিয়াছি, শীঘ্রই শ্বন্য স্থানে গমন করিব। পঞ্চালাধিপতি, 
আপনি বয়সে ও জ্ঞানে রাঁজগণের মধো বৃদ্ধতম। আমরা সকলে আপনার 
শিষ্যের মত। ধূতরাষ্ট্র আপনার সন্মান করিয়া থাকেন, আচার্ধা দ্রোণ ও রূপ 
আপনার সখা । যে কথা বলিয়৷ পাঠালে পাগুবগণের প্রয়োজন সিপ্ধ হয়, 
আপনি সেই বথ! বলিয়! পাগ্রান। আপনি যাহা বলিয়া! পাঠাইবেন, আমাদের 
সকলের তাহা অনুমত হইবে । যদ্দি ধৃ্রাষ্ট্র ন্তায়ানুসরণ করিয়া শাস্তিস্থাপন 





“অশ্বরাজশ্চ নিহত; কংনশ্চারিষ্টমাচরম্‌। 
জরাসন্ধশ্চ বক্রশ্চ শিশুপাঁলশ্চ বী্যবাদ্‌ ॥ 
মহাভারত উদ্দ্যোগপর্ব ১৯৯ অ, 8৭ ক্োক। 


৩৯ পৃষ্ঠায় রুন্মিবধরুদ্তান্ত লিখিত হইয়াছে । পূর্বাপর আঁলোঁ5ন| ন1 করিয়া প্রথম বারে 
, বৃত্ান্ত লিপিবদ্ধ হওয়াতে নৃঝ্সিবধের সময় নির্ণয়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রূজি বধ কুরুক্ষেত্রের 
' খুদ্ধের পর সংঘটিত-হয়। অধাবিভাঁগের অনুরোধে তৃতাস্তটি যে স্থলে সংগৃহীত 
হইয়াছিল, দেখানেই থাঁকিল বটে, কিন্তু কাঁলসন্বদ্ধে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর এ ঘটন1 
হয়, ইহ] বুঝি] লইতে হইবে। কুকী যোদ্কুত্ের অভিমানপ্রদশ্নি করাতে পাঁওয ও 
ছূর্য্যোধন উভয় বর্তৃক উপেক্ষিত হয় যুদ্রস্থলপরিভাগ করিস! চলি! যান। 

শবনিবর্তায ততো! রুত্ী মেনাং সাগরমগ্লিভাহ্‌। 

ভুর্যোধনযুপাগচ্ছত্তথৈব ভরতর্ষভ ॥ 

তখৈব চাভিগমোবযুবাঁচ বন্থুধাবিপঃ। 

এত্যাধ্যাতশ্চ তেনাপি ন তদ! শূরমানিন1॥” 

মহাতারত উদ্োগপর্ব ১৫৭ অ, ৩৬৩৮ শ্লোক । 


১১০ শ্রীকৃফের জীবন ও ধন্মা। 


করেন, ভ্রাতৃবিরোধজন্ত কুলক্ষয় হইবে ন1॥ যদি 'মোহ-ও-দর্পবশতঃ দুর্ধ্যোধন 
শান্তির পথানুদরণ না! করে, তবে আর আর রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ 
করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান'করিবেন। অর্জুন তুদ্ধ হইলে হূর্ষ্যোধন 
সবাদ্ধব সছামাত্য বিনষ্ট হইবে। 

লারথান্থীকার॥ 


রি সমুদায় রাজন্যবর্গকে যখোচিত সন্মানপ্রদর্শনপুর্বক গ্থ স্ব 
আয়োজন হইতে লাগিল। জপদ আপনার টি দু করিয়া 
হস্তিনাপুরে প্রেপ্ণ-করিলেন। পুরোহিত প্রেরণানস্তর নৃপতিগণের নিকট 
দূত প্রেরিত হইল। স্য়ং অর্জন দ্বারকায় গমন করিলেন। পাগবের| কি 
করিতেছেন গুপ্তচর দ্বার! তুর্য্যোধন অবগত হইয়া! সেও দ্বারকায় গমন.করিল। 
অর্জুন ও ছুর্য্যোধন একই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত । তাঁহারা যে সময়ে উপস্থিভ 
হইলেন, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত ছিলেন। হূর্য্যোধন প্রবেশকরিয়া শরীরের 
শিরের দিকে উ্রৃষ্টাসনে উপবেশন করিল। .ডাহার প্রবেশের পয অর্জন 
গিয়া চয়পের দিকে কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া অবস্থিতি করিলেন। তিনি 
জাগ্রৎ হইয়া গ্রথমে অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর উভয়কে সাদর 
সপ্তাষণ-করিয়৷ আগমনের কারণ জিজ্ঞাস] করিলেন । হূর্য্যোধন হাসিয়। বলিল, 
উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হইতে হইত্বেছে। আপনার 
অর্জুনের প্রতি যেমন জামার প্রতিও তেমনি সথ্য ;) আপনার সঙ্গে আমাদিগের 
সম্বন্ধও তুল্য। তবে আমি অগ্রে আপিয়াছি। সজ্জনগণ ধিনি অগ্রে আগমন" 
করেন, তাহাকে অগ্রে স্বীকার-করিয়। থাকেন। আপনি সঙ্জনগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ; যে সাচার আছে, তাহা গরতিপালন-করুন। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি ষে পূর্ধ্বে আমিয়াছেন তাহাতে আমার সংশয় 
শ্লাই, কিন্তু আমি অগ্রে ধনগ্রয়কে দেখিয়াছি । আপনি আগে আপিয়াছেন, 
ইছাকে পূর্বে দেখিয়াছি, সৃতরাং আমি ছুজনেরই সাহাধ্য করিব। বয়ঃকনিষ্টকে 
আগ্রে অতীষ্টদান করিবে, এই কঁতি'অনুসারে ধনঞরন্ন পূর্বে অভষ্টলাভ করিতে 
পারেন । অতএব ধনঞ্জয়ের নিকটে অঠঘি অগ্রে ছুইটি অতী্ উপস্থিত করিতেছি। 
এক পরীরসন্বন্ধে আমার সমান দপ কোটি গোপঞ্জা হায় সৈন্ত আছে) তাহার। 


€ 


কৃ ও পাওবগণ। ১১৩ 
মারারণনামে গ্রসিদ্ধ। তাহারা সকলে সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিবে, আয় জানি 


লংসরামে যুদ্ধ করিব না। এ দুইয়ের মধ্যে, পার, তোমার ফিট জদাঙয সেইটি 
গ্রহণ কর, তুমিই ধর্মতঃ অগ্রে অভীষ্টলাত করিতে পার। 

শরীক্ষ্চ এই কথা বলিলে, কুস্তীপুত্র ধম সংগ্রামে নির়ী শ্রীক়ষকে বরণ. 
ফরিলেন। তুর্্যোধন কৃষ্ণের সৈগ্ভগণকে লাত-করিয়। এই মনে করিয়া হট হইল, 
আমি কৃষ্ণের সমুদায় বল অপহরণ*কবিয়া! লইয়। চলিলাম। তুধের্যোধন ধলরামের 
নিকটে গমন করিলে তিনি বলিলেন, আদি বিরাটরাজগৃহে তুলা সন্বন্ধের কথা 
ৰলিয়াছিলাম, শ্রীক্রঞ্চ আদার সে কথার অনুমোদন করেন নাই। আম কঃ 
বিন মুহূর্ভও থাকিতে পারি না| তাই আমি মনে করিয়াছি, আমি এ যুদ্ধে 
কাগারও সহায় হইব নাঁ। দূর্যোধন ক্ুতবর্্মার নিকটে গমন.করিলে, তিনি 
ভীহাকে এক অক্গৌহিণী দেন! অর্পণ-করিলেন। হৃর্য্যোধন চলিয়া গেলে, কৃত 
অর্জুনকে জিজ্ঞানা করলেন, আমি যুদ্ধ করিব না, অথচ কি যনে করিয়া তুমি 
আমায় ধরণ-করিলে? অর্জুন কহিলেন, আমার এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, 
আপনি একা মমুদায় শত্রুসৈন্ত বধকরিতে পারেন। তবে আমি জানি, 
আমিও এক! সকলকে বধ করিতে সমর্থ। আপনিতো লোকে কাতিমান্‌ 
আছেনই, সে কীত্তি আপনার চির দিন থাকিবে । আমিও যশ চাই, তাই 
আপনাকে বরণ-করিয়াছি। আমার মনে নিরন্তর এই সাধ আছে যে, আপনি 
আমার স[রধির কার্য করিষেন। আমার অনেক কালের এই অভিলাধ 
আপনাকে পুর্ণ করিতে হইতেছে। ক্কঃ বলিলেন, তুমি যাহা ইচ্ছা! কারয়াছ 
তাহ।ই হইবে, আমি তোমার সারথা করিব। 

দৃতপ্রতি কৃষ্ধবাঁকা। 

জরপদপ্রেরিত দূতের মুখে সমুদায় কথা অবগত হইয়! ধৃতরা্ী সঞ্জয়কে 
ঘুধিঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয় আসিয়া যুদ্ধ হইতে অযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, 
জ্ঞাতিবধে বাজ্যলাভাপেক্ষা বনে বিচরণ শ্রেরঃ, ইত্যাদি নানা কথ! বলিয়! 
ধর্মরাজকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে ফত্ব করিলেন। যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার 
কথার উত্তরদানপূর্বক পরিশেষে সমুচিত উত্তরের জন্ কৃষ্ণের নিকটে সমগ্র 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন, ইনি কি কর্তব্য তাহ! নিঃসংশয় নির্ণয় 
করিতে পারেন। ইনি যাছ। খলিবেন, আমরা কখন তহা অতিজ্রম.কয়িব লা। 


১১২ শ্রীরুষ্জের জীবন ও ধন । 


- শ্রীকৃঞ্চ বলিলেন, সঞ্জয়, আমি পাগুবগণের অবিনাশ ও ষমুদ্ধি অভিলাষ 
করি এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণেরও উন্নতি আকাজ্স! করিয়া থাকি। তোমর! 
সকলে শান্তিতে অবস্থিতি কর, এতিন্ন আমি আর তাহাদিগকে অন্ত কোন 
কথা বলিতে পারি না। পাগুবাদগের পক্ষে শান্তি আশ্রপনকর1 সম্ভব, কিন্তু 
খন ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুব্রগণ লোভপরবশ তথন শান্তি দুফর। এরূপ ঘবস্থায় 
কলহ হইবে ন1, এ কি সম্ভব? অনুষ্ঠের ধর্মের কথ! আমার নিকটে এবং 
ধর্মরাঞ্জের নিকটে জ্গানিয়াও কেন অনুষ্ঠেয় বিষয়ে উৎসাহী .পাওুতনয়ের 
যাহাতে সাধু অনুষ্ঠান বিলুপ্ধ হয়, সেরূপ রর্ধী বলিতেছ। ইনি যে বিধি 
অনুসরণ করিতে উদ্যত, তাহা ছোট বড় সকল ব্রন্গবিদ্গণের অভিমত। 
কাহারও মতে কর্মযোগে সিদ্ধি হয়, কাহারও মতে কর্মত্যাগ করিরা জ্ঞানে 
সিদ্ধি হয়। ভক্ষ্য ভোজ্য ভোঞ্ন না করিয়া জ্ঞানীরও তৃপ্তি হয় না, কোন্‌ 
্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ইহা! বিদিত নাই? যে সমুদায় জ্ঞান কর্মলাধন করে, সেই 
সকল জ্ঞান সফল, অগ্ত জ্ঞান শিক্ষল। দেখ, কর্ের ফল প্রত্যক্ষ। তৃষগার্ত 
হইয়া দল পান কর, তখনই তৃষ্ণার শান্তি হইবে ।, কর্মুযোগেই বিধি নিবদ্ধ 
হইয়া থাকে, বিধানমাত্রেই কর্ম আছে। বিধানে কর্ম ছাড়া আর কি্ছিষে 
ভাল মনে করে, সে ব্যক্তি দুঝ্পল, তাগার কথা নিম্ষল। পরলোকে দেবগণের 
দীপ্টিকম্মে। ইহলোকে কন্মে বায়ু চলিতেছে, অহোরাত্র হইতেছে, অতন্দ্রিত 
ভাবে সুর্য নিয়ত উদ্দিত হইতেছে । মাল অর্দমান বা নক্ষত্রগণেতে চন্দ্র ষে 
গৃতায়াত করিতেছে, অগ্নি গ্রজলিত হইতেছে, তা কর্মীবোগেই । পৃথিবী 
যে গুরুভার বহন করিতেছে, নদী সকল যে দব্বভূতের তৃষ্ণনিবারণ করিয়া 
বছমান রহিয়াছে, ইন্দ্র যে জলবর্ষণ করেন, এ কেবল কন্মজন্ত। ইন্্র 
বৃহস্পতি রুদ্র যম গ্রাৃতি দকলেই কর্মাযোগে শ্রেঠত্বলাভ। করিয়াছেন। বিপ্র, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত সকলেরই কর্ন পরম ধর্ম, ইহা জানিয়াও কেবল কৌরবগণের. 
পক্ষপাতবশতঃ কেন তুমি বিপর:ত বশিতেছ? বেদে নিত্য কন্মের প্রয়োগ 
আছে, বাজনুয় অশ্বমেধে অন্তর শ্ত্ বন্মাদির ব্যবহার অবশ্ত প্রয়োজন । যদ্দি 
ইহারা! কৌরবগণের বধে প্রবৃত্ত না হন, ধর্ণারক্ষ1 ও পুণা হইবে না, ভীমসেনের 
প্রতিজ্ঞাতঙ্গবশতঃ আধ্যচরিত্রও রক্ষা পাইবে না। ইহারা পৈতৃক কন্ধে স্থিতি 
করিয়। যদি বিপদগ্রস্ত হন, মৃত্যুমুখে (নিপতিত হন, তথাপি যথাশক্কি শ্বকর্ম 


কফ ও পাওবগ্ণ। ১১৩ 


পূর্ণ করাতে মৃত্বাও প্রশংমিত হইবে। যুদ্ধ. করিয়া শান্তিস্থাপন তুমি ধর্মানু, 
মোদিত মনে কর, অথবা যুদ্ধ না কাঁরয়া শাস্তিস্থাপন ধর্ম মনে কর? 
চাতুরবর্ঘোের স্বকণ্ম কি, শ্রবগ করিয়া তাহার পর ইহাদিগকে নিন্দা করিতে 
হয় কর, গ্রশংমা করিতে হয় কর। অধায়ন, যজন, দান, তীর্ঘন্রমণ, অধ্যাপন, 
যাজাযাজন, মৎপাত্র হইতে দানপরিগ্রহ, এই সকল ব্রাঙ্গগগণের ন্ববর্ণা। 
ধর্মানুদারে অপ্রমন্ত ভাবে গ্রজাপালন, দান, জ্ঞানুটান, বেদাধায়ন, দারপরি- 
গরহপূর্বক পুণ্যানুষ্ঠানে গৃছে বাগ রাজগ্বর্গের স্বকর্মু। বেদাধ্যয়নপূর্বক কৃষি, 
গোপালন, বা!ণজা, ধনঞ্চদয় গৃহস্থ হইয়া গৃহে বাম বৈশ্তের স্বকশ্ম। বেদাধায়ন 
বা যক্ শূদ্রের ধণ্ম নহে, ব্রাহ্মণগণের পরিচর্যা! ও বন্দনাই তাহার শ। শুর 
নিয়ত আত্বোম্নতির জন্ত মদত থাকিবে। বাহ্মণাদিব্থমমূহকে রা প্রাতি' 
পালন-করিবেন, তাহাদিগকে স্বীয় ধর্মে নিরত রাগিবেন, আপনি কামনার 
বিষয়ে আমক্তিশুস্ত হইয়। গ্রজাগণের প্রতি সমান ব্যাবহার করিবেন) যে নকল 
কামনার বিষয় ধর্মাসঙ্গত নহে, দে মকলের কখন অনুরোধরক্ষা করিবেন না। 
কি গ্রকার কামনার বিষয় হইতে শ্রেয়োলাত হইতে পারে তাহ জানিয়া, 
তাহা হইতে ধদ্মের পরিবৃদ্ধি'হইবে বলিয়া তৎপ্রাত দৃষ্টি যাছাতে হয় তাহার 
নিমিত্ব অনুশানন করিবেন ; আপনিও তাহাতে নিত্য স্থিতি করিবেন, কখন 
তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। পরের এঁথধো লোভী হইয়া বলগ্রকাশকরাতে 
যুদ্ধ ও তাহার উপযোগী বর্ম শন্ত্ ধন্থুর উৎপত্তি হইয়াছে । দস্থ্যাগণের বিনাশের 
জন্য স্বয়ং ইন্দ্র এই নকল উপকরণ উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধে 
দন্্াবধ করিলে পুণ্যলাত হয়। কুরুগণ ধন্মবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাহা" 
দিগের দন্থাত্বাপরাধ ঘটিয়াছে। বত পুত্র পর্বাগহ্রণ করিয়াছে, পুরাতন 
রাজধর্ম পরিত্যাগ-করিয়াছে। কুরুগণের কাহারও রাজধর্শোর প্রতি দৃষ্টি নাই। 
ংলাকের অগোচরে ধনহরণকরিলেও চৌধ্য, চক্ষুর গোচরে বলপুর্বক হুরণ' 
করলেও চৌধ্য। এ উভয়ই নিনদনীয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রে ও দস্থ্যতে কিছুই 
পার্থকা নাই। লোভবশতঃ সে পাওবগণের. প্রাপা আপনি ভোগ*করিতেছে 
এবং ক্রোধ্গোহের বশবর্তী হইয়া! দে মনে করিতেছে যে, ইহাই রামধর্দ। 
পিতৃরাজযলাভ করিতে গিরা যদি মৃত্যুও হয়, অপরের রাঙ্জালোভ হইতে 
তাহাও ভাল। সঞ্জয়, তুমি গিয়া মৃত্যুুখে নিপতিতহইবার জন্ত মমানীত 
রর ১৫ 


১১৪ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধণ্ম। 


মূঢ় রাজগণের নিকটে কৌরবদিগের' এই প্রাচীন ধর্মের কথা বল। সভামধ্যে 
কুরুগণ কি পাপ কর্মই না আচরণ করিয়াছে! পাগুগণের শীলসম্পন্না যশস্ষিনী 
প্রিয়া ভার্ধ্যা দ্রৌপদী সভামধ্যে ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাহ! দেখিয়াও ভীক্ষ 
ওাভূতি কুরুগণ উপেক্ষা-করিয়াছেন। যদি তাহার! বালবদ্ধ সকলে মিলিত 
হইয়। নিবারণ-করিতেন, তাহা হইলে ধৃত্রাষ্ট্র আমার প্রিয়কারধ্য করিতেন, 
এবং পুত্রগণের গ্রতি তাহার যে কর্তবা তাহাও সম্পন্ন হইত। ছুঃশাসন 
কেশাকর্ষণপূর্বক কৃষ্ণাকে সভামধ্যে শ্বশুরগণের সন্পিধানে আনয়ন করিল, 
তিনি সকরুণ সকলের মুখাপেক্ষ। করিতে লাগিলেন, এক বিছুর বিনা তিনি 
আর কাহারও সাহাযলাভ করেন নাই। সভায় সমবেত রাজগণ কার্প 
বশতঃ কেহই কিছু বলেন নাই; এক বিছুরই ধর্শসঙ্গত কথ বলিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণা সভামধ্যে দুষ্কর কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিয়! পাগডবগণকে ক্লেশরাশি হইতে উদ্ধার- 
করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণাকে শ্বশুরগণের সম্মুখে হৃতপুত্র কর্ণ কিন! বলিয়াছিল, 
যাজ্জসেনি, তোমার আর গতি নাই, এখন ছুরধ্যোধনের গৃহে গিয়া দাসী হও । 
তোমার পরাজিত স্বামিগণ আর তোমার স্বামী নহেন, এখন গিয়। অন্ত স্বামী 
বরণ-কর। সেই কথ তীক্ষপাণের স্থায় অঞ্জনের অস্থিভেদ করিয়া মর্মস্থানে 
বিদ্ধ হইয়া -আছে। ইহার। যখন কৃষ্ণাজানপরিধান করিতে অভিলাষী 
হঠয়াছিলেন, দুঃখাপন কত কটু কথাই বালযাছিল। কৌরবগণ মাজ কেন 
দীর্ঘকালপুর্রে তৈপহীন তিলবত বিনষ্ট হইয়া নরকে গমন-করিয়াছে। রাজ! 
যুধিষ্ঠির নকুলকে যখন দ্াতক্রীড়ায় হারিলেন, তখন গন্ধাররাজ শকুনি বলিয়া- 
চিল, এখন আর তোমার কি আছে, এখন যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে পণ কর। 
দ্বাতকালে কি সকল গর্িত বাক্য তাহারা বলিয়াছে, সঞ্জয় তুমি সকলই জান। 
এগন যে বিপৎকর কার্য সমুপস্থিত, ইহার সমাধানজন্ত আমি স্বয়ং যাইতে 
প্রস্তুত আছি। যদি গিয়া পাণ্ডবের জন্য সমান ভাগ কুরুগণের নিকট হইতে 
লইতে পারি, আমার পুণ্য হইবে, কীর্তি হইবে। আমি গিয়া যুক্তিযুক্ত 
ধর্শসঙ্গত গিংসাশূন্ত কথ: বলিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যদি আমার কথারক্ষা করে, 
আমার সম্মান করে, কুরুগণ মৃত্াপাশ হইতে মুক্ত হইবে। যদ্দি না শুনে, তবে 
'জানিও ধৃতরাষ্ট্রের পু্রগণ নিজ পাপে যুদধার্থী অর্জন ও ভীমসেনের কর্তৃক দগ্ধ 
হইবে। দতে পরাজিত পাণ্ডবগণকে দু্যোধন যে ভকঈনক রুক্ষ বাক্য 


কৃষ্ণ ও পাণগুবগণ । ১১৫ 


শুনাইয়াছিল, গদাহস্ত ভীমসেন ষথাসমঞ্জ তাহা ব্রণ করাই দিবেন। দৃর্যোধন 
মন্থাময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্বন্ধ। ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীতনযত্বয় 
তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, আমি ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। সপুর 
রাজ! ধৃতরাষ্ত্ী বন, পুত্র পাওুতনয়গণ ব্যাপ্র । সবাঘ্র বন ছেদন-করিও না, 
বন হইতে ব্যাতত্রগণের যেন অদর্শন না হয়। ব্যাস বনহীন হইলে মারা যার, 
বনে খ্যাত না থাকিলে বন কাটা যার। এজন্ত ব্যাপ্র বনকে রক্ষা-করিবে, বন 
ব্যা্রকে পালন-করিবে। বৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ লতাধন্মরবিশিষ্ট, পাওপুত্রগণ 
শালবৃক্ষদদূশ। লতা কখন মহাক্রম আশ্রপ্ন না করিয়া বর্দিত হয় ন1। 
কুস্তীতনয়গণ শুশ্রা! করিতেও প্রস্তুত আছেন, যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত আছেন, 
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যাহা কর্তব্য এখন তিনি তাহা করুন। ধর্মচারী পাতুতনয়গণ 
শাস্তিদানেও প্রস্তত, সমর-করিতেও সমর্থ, ইহা জানিয়! যথাযথ তাহাকে গিয়া 
নকল কথা বল। 
শ্রীকৃষ্ণের দোঁত্য। 

সপ্রয় প্রতিগমন করিচুল যুধিষ্টির বলিলেন, মিত্রবৎসল শ্রীরুষ্ণ, এখন সময় 
উপস্থিত। আপদের সময়ে তুমি বিনা আমাদিগকে আর কে রক্ষা-করিবে? 
আমাদের নির্ভয় ও অমোঘ দর্প তোমাকে লইয়া। অমাত্যসহকারে 
দূর্ধ্যোধনকে আমরা পঞ্চভুতে বিলীন করিব। তুমি বৃষ্ণিগণকে যে গ্রকারে 
আপদে রক্ষাকরিয়। থাক, আমাদিগকেও তেমনি মহাভর় হইতে রক্ষা-কর। 
শ্রীকৃষ্জ বলিলেন, আপনার যাহী। বলিবার বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, 
আমি তাহাই করিব। ইহাতে রাজা! যুধিষ্টির জ্ঞাপন করিলেন, পৈতৃক রাজ্যাংশ 
দিতে অস্বীকার-করাতে তিনি অবিস্থল, বৃকস্থূল, মাকন্দী, বারণাবত ও 
আবসান, এই পাচ খানি গ্রাম ছুর্য্যোধনের নিকট চাহিয়াছিলেন, তাহাও সে 
দিতে অস্বীকার করিয়াছে। নির্ধনের কি প্রকার ছুরবস্থা, জ্াতিবিরোধ কি 
প্রকার পাপ ও অনিষ্টজজনক, এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন, রাজ! ধৃতরাষ্ট বৃদ্ধ, সর্ব! মানার্থ, তাহার নিকটে গ্রণিপাত দ্বারা 
শান্তিস্থাপনকরা সমুচিত। কিন্তু তাহাতে পুত্রবাৎসগ্য যে প্রকার প্রবল, 
তাহাতে প্রণিপাতে কিছু ফললাভের অস্তাবনা নাই। এখন কাল সমুপস্থিত, 
এ সময়ে কৃষ্ণ তুমি কি মনে কর? যাহাতে অর্থহানি না হয়, ধর্মহানি না হর, 


১১৬ . গ্কৃষ্জের জীবন ও ধন্মা। 


এপ কুচ্ছ, যখন উপস্থিত, তখন তোমা বিনা আর কাহার নিকট উপায়- 
জিজ্ঞাসা করিব? তুমি সকল কার্ষের গতি বিশেষরূপে অবগত, তুমি সকল 
খিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। বল এ সঙ্গদ্ধে কি উপায় হইতে 
পারে? 

এই কথা শ্রবণ-করিয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাদের উভয় পক্ষের জন্ত 
আমি কুরুনভায় গমন করিব। যদি আপনাদের অর্থহানি ন৷ জন্মাইয়া শাস্তি, 
প্রত্যানয়ন করিতে পারি, আমার পুণ্য ও যশ মহাফল লাভ হইবে ১ কুরু, স্থজীয়, 
পাগ্ডৰ ধৃতরাষ্ট্রতনয়, এমন কি সমুদায় পৃথিবীকে মৃত্যুপাশ হইতে রক্ষা করিতে 
পারিব। রাজ! যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি কুরুগণের নিকটে 
যাইবে, ইহাতে আমার মত নাই। তাহারা কখন তোমার কথানুসরণ 
করিবে না। অনেক গুলি ক্ষত্রিয় দুর্য্যোধনের বশব্তাঁ হইয়াছে । তাহাদিগের 
মধ্যে তোমার যাওয়া আমার মনে ভাল লাগে না। তোমার প্রতি যাহাতে 
অত্যাচার হইবে, তাহাতে সম্পৎ্স্খ-দেবত্বরশ্র্ধয লাভ হইলেও কখন 
আমাদের প্রীতিকর হইবে না। শ্রীরুষ্ণ উত্তর দিলেন, দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনের 
পাঁপশীলতা আমি জানি, কিন্তু যাহাতে সকল স্থানের রাজন্যবর্গের নিকটে 
আমরা নিন্দনীয় ন! হই, তাহা করা! সমুচিত। যদি সকল রাজগণ মিলিত 
হইয়। আমার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হয়, আমি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা কখন আমার 
সম্মুথে ঈাড়াইতে পারিবে না । আমার মনে হয়) আমি সমুদায় কুরুকে একাই 
দহন করিব। আমার সেখানে যাওয়া নিরর্থক হইবে ন।। যদি অর্থপ্রাপ্তি না 
হয়, অন্ততঃ নিন্দার কারণত থাকিবে ন1। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি যাহ! ভাল 
বোঝ তাহাই কর। তুমি কুরুগণের নিকটে গমন কর, আবার যেন আমরা 
দেখিতে পাই তুমি কার্ধ/সমাধা করিয়! মঙ্গলমত ফিরিরা আমিলে। সেধানে 
গিয়া যাহাতে সকলের চিন্ত শান্ত হয় তাহাই কর; আমাদের সকলের যন 
ভাল হউক। তুমি অর্জুনের সখা অঞ্জনের ভাই, আমার অত্যন্ত প্রিয্। 
আমাদের পরম্পর সৌহৃদ্য আছে; তোমার প্রতি কোন আঁশঙ্কাই উপস্থিত 
হইতে পারে না। যাহাতে সমৃদ্ধি হয়, এরূপ কল্যাণলাভ কর। তুমি আমা- 
দিকেও জান, শক্রগণকেও জান, প্রয়োজনীয় বিষয়ও জান, কি কি বলিলে 
আমাদের হিত হয় তাহাও বলিতে জান, ছূর্যোধনকে সেই গুনি বলিও। 


কষ ও পাওবগণ । ১১৭ 


যাহাতে ধর্ম ঠিক থাকে, এমন হিতকর প্রিয় মধুর বাঁকা হউক ব! তার বিপরীত 
হউক বলিও। 

শীর্ণ বলিলেন, সপ্রয়ের কথাও শুনিয়াছি, এবং আপনার কথা 
শুনিলাম। তাদের অভিপ্রায় কি আপনার অভিগ্রার কি, তাও জানি। 
আপনার বুদ্ধি ধর্মাশ্রিত, তাদের মতি শক্রতাশ্রিত। যুদ্ধ না করিয়া যাহ! 
পাওয়া যায়, তাহা আপনি বনু মনে করেন। হে রাজন্‌, ক্ষত্রিয়ের ইটি নৈঠিক 
কর্ধ নয়। সকল আশ্রমীরাই বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করিবে না। যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের এই সনাতন ্র বিধাতা! নির্দিষ্ট 
করিয়া দিয়াছেন, এখানে কার্পণ্য কখন প্রশংসনীয় নহে। কার্পণ্য আশ্রয়. 
করিয়। আপনি কখন জাবিকানির্বাহ করিতে পারেন না । আপনি বিক্রুম- 
প্রকাশ করিয়া শক্রবিনাশ করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতান্ত লোভী, তাহা, 
দিগের প্রতি ম্নেও কর হইয়াছে, দীর্ঘকাল একত্র বাসকরাও হইয়াছে। 
এখন তাহারা অনেক মিত্রলাভ করিয়াছে, মৈগ্ঘসংগ্রহ করিরাছে। এখন 
আর সমান নাই যে আপনার সঙ্গে সমব্বহার করিবে। ভান্ম ভ্রোণ কৃপাদি 
সহায় থাকাতে তাহারা আপনাদিগকে বলবান্ই মনে করিয়া! থাকে। যত 
দিন ইভাদিগের সঙ্গে মৃছু ব্যবহার কাঁরবেন, তত দিন ইহারা আপনার রাজ্য 
হরণ-করিবে। কি দয়া, কি দৈগ্ত, কি ধন্মার্থ, কিছুরই জন্ত ধৃতরাষ্ট্রতনরের| 
আপনার অভিলাষ পূর্ণ কবে না। তাহারা দুষ্কর পাপ করিয়াও অনুতাপ 
করে নাই। ভীগ্প, দ্রোণ, বিছুর, তরাহ্মণ, সাধু; রাজা ধৃতরাষট্, নগরবা সিগণ 
এবং কুরুকুলের শ্রেষ্ট শ্রেষ্ঠ লোকের নন্মুখে আপনার স্তায় দানশীল, মুছ, দান্ত, 
ধন্মগাল, অনুত্রত ব্যক্তির দাতক্রীড়ায় সযুদ্রায় বঞ্চনাকরিয়! লইল, অথচ নৃশংস 
যাহ! করিয়াছে, তাহার জনা তাহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই। যেব্যক্তি এরূপ 
আচরণ করিয়াছে তাহার সঙ্গে প্রণয়করিবার প্রয়োজন নাই। আপনার 
কথা দুরে, তাহার! সকল লোকের বধা। আপনাকে এবং ভ্রাতৃবর্গকে কঠোর 
কথায় কত কষ্ট দিয়াছে । এখন আপনাদের আপনার বলিবার কিছুই নাই, 
দেখিবেন ইহাদের নামগোত্রও থাকিবে না। কালে ইহাদিগের পরাভৰ 
হইবেই। ইহারা যখন নষ্টপ্রকৃতি, তখন সে গ্রকৃতির অনুবর্তন. করিবেই! 
£শাসন রাজনভার অনাথবৎ দৌপদীর কি অবমাননাই না করিয়াছে। আপনি 


১১৮ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


বিক্রমশালী ভাইদিগকে বারণ:করিয়াছিলেন, ইহার! ধর্পাশে বন্ধ, তাই 
তখন কিছু করিতে পারেন নাই । আপনি বনে গেলে এত সকল কঠোর 
কথা বলিয়াও জ্ঞতিগণমধ্যে কতই না এ ছুরাত্ম ' আত্মশ্লাঘ৷ করিয়াছে। 
আপনি নিরপরাধ, সে সময়ে আপনাকে যাহার দেখিয়াছে তাহারাই রোদন 
করিয়াছে । সভাস্থ রাঁজগণ ব্রাহ্মণগণ কেহই ছুর্য্যোধনের কার্ষো অনুমোদন 
করেন নাই, সকলেই নিন্দা! করিয়াছেন। নিন্দা ও বধ এতছুভয়ের মধ্যে কুলশীল 
বাঞ্তির পক্ষে বধই আদররণীয়, নিন্দিত হইয়া কুত্(সতজীবনধারণ নহে। যখন 
দে পৃথিবীর সমুদায় রাজগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়া নির্লজ্জ হইয়াছে, তখনই 
তাহার মৃত্য ঘটয়াছে। যাহার চরিত্র এরূপ, ত্বাহার বধ অতি সামান্য কার্ধা। 
যে বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইয়] অল্প একটুতে বাঁধিয়া আছেঃ একটু নাড়া পাইলেই 
উহা ভূমিসাৎ হয়। ছুর্মৃতি অনার্ধয ব্যক্তি সর্পের ন্যায় সকলেরই বধ, আপনি 
ইহাকে বধ করুন, এ বিষয়ে আপনার সংশরক্টরিবার কিছু প্রয়োজন নাই। 
ভীশ্ব এবং জোষ্ঠতাত বৃতরাষ্ট্রের নিকটে আপনি প্রণিপাত করিবেন, এ বিষয় 
আমারও অভিমত, কিন্তু ইহাতে কিছু ফল হইবে না। রাজী ছুর্য্0োধনের প্রতি 
বাহাদিগের দ্বিধা আছে, আমি গিয়া তাহাদিগের সকলের সংশয়চ্ছেদন করিব, 
কাজগণমধ্যে গিয়া আমি আপনার পুরুষোচিত গুণসকলের কথা বলিব, 
আর তাহার যেসকল অনুচিত ব্যবহার তাহারও উল্লেখ করিব। আমার 
ধশমার্ঘযক্ত হিত বাকা শ্রবণ-করিয়। নানা দেশাগত রাজগণ আপনাকে ধর্থাত্মা 
সত্যবাদী বলিয়া গ্রভ্ণ-করিবেন, এবং সেয়ে কি প্রকার লোভে পরিচালিত, 
তাহাও বুঝিতে পারিবেন। পৌর জানপদ বৃদ্ধ বালক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ 
শুদ্র সকলকে লইয়া ইহার নিন্দাঘোষণা! করিব। আপনি যখন শাস্তি চাহিতে* 
ছেন, তখন ইহাতে আপনার কোন অধন্খন হহবে না। রাজন্থাবর্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং 
কুরুগণকেই নিন্দাকরিবে। সঞ্ল লোকে যখন তাহাকে পরিত্যাগ.করিল 
তখন আর কি কার্য অবশেষ রহিল, ইহাতেই তে৷ তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যু 
হইলে যাহা করিতে হয়ঃ আপনি কেবল তাহাই করুন। আমি কুরুগণের 
নিকটে গিয়া আপনাদের যাহাতে ক্ষতি না হয়, এরূপ করিয়া শবস্তিস্কাপনে 
যত্্ব করিব, এবং তাহারা কি করিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিব। যুদ্ধার্থ তাহারা 
কি করিতেছে তাহ! অবগত হইয়! আপনার জয়ের জন্যই ফারিয়া আসিব । মুগ 


কষ ও পাওবগণ। ১১৯ 


পক্ষিগণের ঘোরশব প্রবৃত্তিতে যুদ্ধ হইবেই ভাহার লক্ষণ চারিদিকে দেখিতে 
পাইতেছি। যোদ্ধারা অন্ত শন্ত্র রথাদিতে সঙ্জিত এবং প্রস্তুত হইয়া থাকুন ঃ 
সংগ্রামের যে সকল উদ্যোগ সকলই করুন। দু'তক্রীড়াঁর আপনাকে জয়, 
করিবার পুর্বে আপনার যে রাজ্য ছিল, দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে তাহা 
কখনই আপনাকে ফিরাইয়৷ দিবে ন1। 
শ্রীকষের বাক্যাবসানে ভীমসেন কুরুগণের সহিত শান্তিস্থাপনজন্ত অনুরোধ 
করিলেন। ছুরাত্ম। ছুধ্যোধন মরিতে প্রস্তুত, তথাপি আপনার মত কখন 
ছাড়ে না ইত্যাদি তাহার অুদদৃগুণের উল্লেখ করিয়। তিনি বলিলেন, তাহাকে 
ধন্মীর্থযুক্ত হিতকর মৃদু বাক্য বলিও, কখন উগ্তকথ| বলিও না। বরং আমরা 
তাহার অনুগতের ন্থায় থাকিব, তবু যেন ভরতবংশ বিনষ্ট না হয়। শ্রী 
ভীমসেনের অভূতপূর্ব এই বাকা শ্রবণ-করিয়া আশ্চরধান্বিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্ 
পুত্রগণের প্রতি ক্রোধধশতঃ তিনি মূহূর্তকাল শান্ত ও ধীর থাকিতে পারিতেন 
না, মেই সকল কথা বলিয়া কৃষ্ণ তাহাকে উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যুদ্ধ উপস্থিত গ্রায় জানিয়! ভীমসেনের মনে যেন ভর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ 
ভাবে তাহাকে কতকগুলি কগ! বলিলেন, ইহাতে ভীমসেন তাহার কথার এই 
ঝলয়। প্রতিবাদ করিলেন, বখন যুদ্ধ সমুপস্থিত হইবে, তখন বিক্রম কিরূপ 
বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তিনি ভর়গ্রযুক্ত কথন শান্তিম্থাপনের অনুয়োধ 
করেন নাই। সকলক্লেশবহন করিয়'ও কেবল সৌহ্ৃদ্যবশতঃ ভরতবংশের 
বিনাশ না হয়। ইহা তিনি হৃদয়ের সাহত অভিলাব'করেন। শ্রীরুষ্ণ তাহাকে 
এই বলিয়া সাত্বনা.করিলেন যে, তিনি তীহাদ মনের ভাব বুঝিবার জন্ট সে 
সকল কথা বলিয়াছিলেন। তাহার যে কত বক্রম তাহ তিনি তাহ! অপেক্ষাও 
অধিক জানেন। বিলক্ষণ পুরুষকার থাকিলেই যে জয়লাভ হয়, ই£1 অনেক 
সময়ে হয় না। তাই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ হইবেই এরুপ একান্ত আশ! হাদরে 
পোষণ-করিতে নিষেধ করিলেন। তবে কন্ম অনুষ্ঠেয় জানির1 সিদ্ধি অসিন্ধিতে 
হর্যশোকপরিশূষ্ঠ হইয়। সকলে কার্ধা ঝুঁরিবে, এই তাহার মত। তিনি শান্তির, 
জন্য চেষ্টা করিবেন কিন্ত শান্তিতইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ভাহাকেই 
€( ভীমসেনকেই ) যুদ্ধের সমুদারভারবহন করিতে ভইবে। এই সকল কথা 
শ্রবণ করিয়া! অঞ্জুন» বলিলেন, আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি 


১২৩ শ্রীকষের জীবন ও ধর্মা। 


শান্তিস্বাপন হইবে নাঁ। কর্ধানুষ্ঠান বিন! পুরুষের কোন ফল নাই সতা, কিন্ত 
কর্মাহঠান করিয়া যা যদি ফলোদয় না হয়, তাহা হইলেই বা কি হইল? অতএৰ 
আপনি তাই করুন যাহাতে কুশল সমুপস্থিত হয়। আপনি যাহা করিতে ইচ্ছা 
করেন হউক, আপনার ইচ্ছাই আমাদের নিয়ামক। দৈব ও মনুষ্যের প্রযন্ব 
এই দ্ুইম্নের সঙ্সিলনে ফলাফল হয়* ইহা প্রদর্শনপূর্ববক শ্রীরুষ্ণ অর্জুনের 
কথার সমুচিত উত্তরদান করিলে নকুল যুদ্ধার্থ উৎসাহপ্রকাশ করিলেন। 
সহদেব সাতাকি এবং কৃষ্ণ বিনাযুদ্ধে কিছুতেই তাহাদিগের চিত্তের প্রশাস্তি- 
হইবার নহে বিশেষরূপে তাহার নিকটে নিবেদন করিলেন। ইহাদিগের কথার 
উত্তরে শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কাল সমুপস্থিত, কখন তাহার 
কথায় তাহারা কর্ণপাত করিবে না। সুতরাং নিশ্চয় তাহার! সমরে ধরাশারী 
হইবে। 
পরদিন গ্রাতঃকালে শ্রী কুকগণের নিকটে যাইবার জন্য রথারোহণ 
করিলেন, দূর্ষ্যোধন পাপমতি ইহ! শ্মরণ-করিয়া তিনি রথে যুদ্ধান্্র সকল লই- 
লেন? সাত্যকি প্রভৃতি বুষ্টিগণকে তাহার মনসূর্ণ করিতে অনুমাত দিলেন। 
ঘাইবার সময় রাজ! যুধিষ্টির মাত! কুস্তী এবং গুরুজনকে তাহার অভিবাদন 
অর্পন-করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিয়! দিলেন, যদি দুর্য্যোধন অর্ধীরাজা- 
প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় প্বগণসহ বিনষ্ট হইবে। শ্রীক্চ 
রথারোহছণে যে দিক্‌ দিয়া ঘাইতেছিলেন সকলের নিকটে পুজাপ্রাপ্ত 
হুইতেছিলেন। শ্রীরুষ্ণ আগমন করিতেছেন, এ কথা ঘরে ঘরে বালক বৃদ্ধ 
স্্রীলোকেরা কহিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহ! একান্ত আশ্চর্য মনে 
করিলেন, এবং দুর্য্যোধনকে তাহার সম্ভাষণার্থ বিশেষ আয়োজন করিতে বঙ্ধিয়। 
দ্রিলেন। পথে পথে যে সকলস্থান আছে তথায় তাহার অভ্যর্থনার্থ আসন" 
গন্ধমাল্যাদদির আয়োজনকরত সায়ংকালে তিনি বৃকস্থলে উপনীত হইবেন 
বলিয়া মেখানে বিশেষ সভা নির্মিত হইল। শ্রীকুষ্খ এ সকল আয়োজনের 
, গ্রতি দৃক্পাত না করিয়া! একেবারে কুরগৃহের দিকে গমন-করিলেন। রাজ! 
ধৃতরাষ্ট্র ধনবতুদ গ্রদর্শনপূর্ব্কক শ্রীুষ্কে বশীভূত করিবেন, এই মনে করিয়া 
* দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোৌককারণম্‌।” 
মহাভারত উদ্দযোগপর্ব ধ৮ অ,৫ শ্লোক। 
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বিছুরকে তাহীর সম্ভাধণের আগ্োজনবিষয়ে পরামর্শজিজ্ঞাস1! করিলে বিছুর 
বলিলেন, আপনার এ সকল ায়োজন ধর্মোদেত্ে নহে, বাহিরে আপনি 
ক্কষ্ণকে সমাদর প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু স্তরে আপনার আভিলাষ অর্থহার! 
আপনি কৃষ্ণের চিত্তহরণ করিবেন। আমি নিশ্চয় জানি, অর্থ, উদাম বা নিঙগা। 
কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে ধনঞ্জয় হতে বিচ্ছিন্ন করিতে পান্ধিবেন না । আপনি কৃষ্ণের 
মাহাত্মা এবং ধনঞ্জয়ের দৃঢ় তক্তি জাগ্ুন। আমি জানি, অজ্জুন ইঠার গ্রাণতুলা, 
কখন ইনি তাগাকে তাগকরিতে পারেন না । জলপূর্ণ কুস্ত, পাদধৌত জল, 
কুশলসংপ্রশ্ন বিনা শ্রীকৃষ্ণ কিছুই চাঞিবেন না, আপনি তাহার উপযুক্ত 
'আ(িথামৎকাবের আয়োজন করুন। ছুরধ্যোধন বলিল, মহামতি বিদুর যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। কোনরূপে শ্রীন্কঞ্চকে অন্জঞুন হইতে বিচ্ছিন্ন কর! 
যাইতে পারিবে না। তাহাকে ধনাদিদানকর| সমু'চত নহে, তাগ্কাতে কিছু 
ফল নাই। বরং তিনি মনে করিবেন, ভর়গ্রযুক্ত আমরা তাহার অর্চন! 
করিতেছি। ভীল্ম বতরাষ্ট্রকে বলিলেন, কৃষ্ণকে সৎকারকরা হউক) বা 
অসৎকারকর! হউক, তিনি কিছুতেই ক্রোধ করিবেন না। তবে হছাকে 
আঅবজ্ঞাকরা উচিত নহে, কেন না হ্ছনি অবজ্ঞার পাত্র নন্থেন। তিনি যা! 
কর্তব/ জানিবেন, এমন €কহছ নাই যেকোন উপায়ে তাহা হইতে গাছাকে 
নিবৃত্ত করিবে । তিনি বাহ! বলিবেন, নিঃশঙ্কচিত্তে পাণ্ডবেরা তাহাই করিবে। 
ধশ্মাত্ম। শ্রীকৃষ্ণ ধন্মার্থযুক্ত কথা বলিবেন, তাহাকে যেন সকল বন্ধুতে মিলিয়া 
প্রিরবাক্যবলা হয়। দূর্যোধন এই কথা শুনি বলিল, পাগুডবগণের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া! রাঁজভ্রীভোগ করিব, ইহ! কখন আমা হুইতে হবে না। আমার 
যুক্ত এই, শ্রীকৃষ্ণ আগমন-করিলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হউক, তাহাকে 
বন্ধ করিলে সকলেই বান্ধা পড়িবে । এমন কিছু উপার কর! হউক, যাহাতে 
কু আমাদের এ অভিপ্রার বুঝতে না পারেন। এতচ্ছ.বণে ধৃতরাষ্ 
বলিলেন, বৎস, এমন কথ। বলিও না, শ্রীকৃষ্ণ দূত হইয়া আদিতেছেন, বিশেষতঃ 
তাহার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ আছে, বিনাপরাধে কেমন করিয়। তাহাকে বন্ধ 
করা যাইতে পারে। ভীন্ম ছূর্য্যোধনের এই প্রকার অনাধ/চেষ্ায় কি হই! 
ক্রোধে সভ। হইতে প্রস্থান-করিলেন। 
বৃকস্থলে রাত্রিধাপন করিয়৷ পর দিন প্রাতে শরীক আলিয়া! রাজা 
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ধতরাষ্ট্রের নিকটে গমন-করিলেন। তিনি *আসিবামান্র দ্রোণ ও তীঘ্মসহকারে 
ধৃতরাষ্ট্র আসন হইতে উঠিলেন, কূপ সোমদত্ত প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব আসন 
হইতে উত্থিত হইলেন। সেখানে দৎকারগ্রহণপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়। 
্রীকুষ্ণ বিদ্রগৃছে গ্রস্থান-করিলেন। সেখানে কুস্তীদেবীকে সাস্বনাপূর্বক তিনি 
হুধ্যোধনগৃহে গমন'করিলেন। তিনি যাইবামাত্র সকলে গাত্রোথান করিয়! যথা" 
নিয়ম তাহার সম্ভাষণ! করিপ্ল। রাজ! দুর্যেযোধন আহারের জন্ তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিমন্ত্রণগ্রহণ করিলেন না। শঠতা! অন্তরে আচ্ছাদত 
রাখিয়া দুর্য্যোধন বলিল, অন্ন, পান, বসন, শষ] আপনার জন্থ আনীত হইয়াছে, 
কেন গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি উভয়কেই সাহাধা দিয়াছেন, উভয়েরই 
হিতে রত। আপনার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং আপনি পিতা! ধৃতরাষ্ট্রের 
গ্রিয়। আপনি ধন্ধার্থ সর্থ। যথাথ জানেন। আপনি কেন এরূপ 
করিলেন, ভাহার কারণ শুনিতে চাই। শ্ত্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দুত যে কার্ধোর 
জন্ত আইসে, সে কাধ্য দিদ্ধ করিয়া তবে ভোজন.করিয়! থাকে, পূজা গ্রহণ 
করিয। থাকে। আমি যখন কৃতার্থ হইব, তখন আমার অর্চনা করিও। 
দুধ্যোধন উত্তর করিল, আপনি কৃতার্থ হন বা অকুতার্থ হন আমরা আপনার 
পুজা-করিতে যদ্র করিতেছি, অথচ পূজা'করিতে পারিতেছি না। কেন যে 
আপনি আমাদের পৃজা-গ্রহণ করিতেছেন না, তাহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। 
আমাদের সঙ্গে শক্রতাও নাই, বিরোধও নাই। এ সকল জানিয়া আপনার 
এরূপ বলা উচিত নয়। এই কথ শুনিয়া শ্রীরুঞ্ণ বলিলেন, কাম, ক্রোধ, দে, 
অর্থ, হেতুবাদ্র ও লোভবশতঃ কথন কোনরূপে ধর্্পরিত্যাগ করিব না। 
গ্রীততে অগ্ন ভোঙ্ষন'করিতে দেওয়! হয়, আপংকালে ভোজনার্থ অন্ন দেওয়! 
হইয়া থাকে, এখানে প্রীতিও দেখিতেছি না, আমি আপদ্গ্রস্তও হই নাই। জন্ম 
অবধি পাণগুবগণকে আপনি কেন দ্বেষ করেন? তাহারা আপনার ভাই, তাহারা 
সকলে প্রীতির সহিত আপনার অন্থবর্তন করিয়া! থাকেন, তাহারা সকলেই 
সমগ্রগুণসম্পন্ন। বিনা কারণে পার্থগণের প্রতি দ্বেষ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত 
নহে। পাগুবের নিরন্তর ধর্মে অবস্থিত, তাহাদিগকে কে কি বলিতে পারে? 
যে তাহাদিগকে দ্বেষ করে নে আমাকে দ্বেষ করে, যে তাহাদিগের অনুবর্তী 
মে আমার অনুবর্তী। ধর্মাচরণশীল পাশুবগণের সঙ্গে আমায় একাত্মা 
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জানিবেন। কামক্রোধান্বর্তী হইয়া! মোহবশত্বঃ যে বাক্তি বিরোধ করিতে 
অভিলাষ করে, গুণবান্কে যে দ্বেষ করে, তাহাকে পুরুযাধম বলা যায়। 
মোহও-লোভবশতঃ যে ব্যক্তি কল্যাণগুণসম্পর্ন ভ্ঞাতিগণকে অদদ্ৃষ্টিতে দেখে, 
সে বাক্তি অজিতাত্াঁ অজিতক্রোধ, কখন চির দিন তাগার শ্রী থাকে না। 
আত্মন্দয়ের নিকট অপ্রির হইলেও যে ব্যক্তি গুণম্পন্ন লোকদিগকে 
প্রিয়াচরণে বশীভূত করে, তাহার ষশ চির কাল থাকিয়া যায়। ছুষ্টজনসংক্রত 
এ সকল অন্ন ভোজনকরা উচিত নগ্ন, এক বিছুরের অন্ন ভোজনীয়, এই 
আমার অভিমত । এই বলিয়া! তিনি বিছুরের গৃহে চলিয়! গেলেন। সেখানে 
ভাল্ম, দ্রোণ, কপ, বাহলীক ও কুরুগণ সকলে আপনার আপনার গৃহ বাসাথ 
নিবেদন করিলেন । তিনি সকলকে যথোচিত সম্তাষণ-করিয় সকলকে বিদায় 
দিলেন। 
ভোঙ্জনান্তে নিশাকালে, বিছুর তাহাকে ছুরাত্মা দুধ্যোধনের নিকটে কেন 
দূতকারধ্য করিতে আসা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তো কখন সৎপরামর্শ. 
গ্রহণ করিবে না, বরং তাহার গাতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবে, এ জন্ত বিদুর 
আশঙ্কাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বুরকে বলিলেন, আপনি প্রাজ, 
বিচক্ষণ, এবং সুহজ্জনের উপযুক্ত কথাই বলিলেন। আমার প্রতি আপনার 
পিতা মাতার ন্যায় ন্লেহ। আপনি যাহা ঝলিলেন তাহা সকলই ঠিক। তবে 
আমি কি জন্য আধসয়াছি তাহার রারণ শ্রবণ'করুন॥। আমি ধৃতরাষট্পুত্রের 
দৌরাত্মা, ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা জানিয়াই কৌরবগণের নিকটে আসিয়াছি। যে 
ব্যক্তি এই বিপৃগ্রস্ত পৃথিবীকে সৃহ্ার পাশ হইতে রক্ষা করে, সে উত্তম ধর্ম 
লাভ করে। ধর্মাকার্যের জন্য যত দূর শক্তি যত্র করি যদি কৃতকাধ্যও ন! হয়, 
তবে সে সে কার্য্যের পুণ্যলাভ করে, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। মনে 
পাপ চিন্তা করিয়া যদি কাঁধ্যে গাগপ্রদর্শন না করে, তবে মে ব্যক্তি ধাহে 
সৎকাঁধ্য প্রূশিত হইল বলিয়া সৎকা্যের ফললাভ করিতে পারে না,. 
: ধর্মবেত্তারা এইবূপ বলিয় থাকেন। কুরু ও স্যঞীয় বংশীয়েরা সংগ্রামে বিনাশ 
; পাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, আমি নিষ্কপট ভাবে তাহাদিগের মধ্য শান্তি 
) আনয়নজন্য যত্ব করিব। দূর্যোধন ও. কর্ণ হইতে কুরুকুলে ঘোর বিপদ্‌ 
।উপস্থিত। বিপদের সময়ে যথাশক্তি অনুনয় রিণয় কারয়া যে.ব্যক্তি মিত্রের 


১২৪ ঞ্জকৃষ্জের জীবন ও ধর্্া। 


কিতসাধন ন! করে, তাহাকে পণ্ডিতের! নৃশংস বলিয়া! থাকেন। যত ক্ষণ 
পর্য্যন্ত অত্যাচারকরিবার জন্য আসিয়া কেশ না ধরিয়াছে, তত ক্ষণ পর্ধান্ত 
বন্ধু ব্যক্তিকে অকাধ্য হইতে নিবারণ-করিবে ॥ যদি কেহ যথাশক্কি যদ্ধ করে, 
ষলুন সে কি কখন নিন্দিত হয়? আমি ধর্্ার্থযুক্ত হছিতকর বাক্য বলিব, 
ধতরাষ্্রপু্জ এবং তাহার অমাতাগণের আমার কথা শ্রবণকর! সমুচিত। বস্তুতঃ 
আমি ধৃতরাষ্্রতনয়, পাুতনয় এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় ক্ষত্রিযগণের হিতসাধন 
করিতে অকপট ভাবে যত্ব করিব। যদি হিতের জন্য যত্ব করিলেও দুর্য্যোধন 
আমার গতি আশঙ্কা করে, তাহাতে কি? আমার তে। হৃদয়ে গ্রীতি হইবে, 
এবং খণমুক্ত হইব। জ্ঞাতিগণের মধ্যে পরম্পর যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, 
তখন যে ব্যক্কি সর্ধবপ্রযত্তে মধাস্থৃত| ন। করে, তাহাকে কখন মিত্র বলা যার না। 
অধার্দিজ্জ মূঢ় শত্রুরা যেন এ কথা বলিতে না পারে, কৃষ্ণ বারণ করিতে 
পারিতেন, অথচ তুদ্ধ কুরুপাণ্ডবকে তিনি নিবারণ.করেন নাই। আমি 
কুরুপাণ্ডব উভয়ের কার্ধাসাধনের জন্য আসিয়াছি, আমি সর্ব! যত্ব করিয়া 
মনথয্যমণ্ডুদীর নিকটে অনিন্দিত হইব। আমার ধশ্মার্থযুক্ত কল্যাণকর কথ! 
শুনিয়াও যদি মূঢ় দুর্যোধন তাহা গ্রহণ না-করৈ, সে আপনার ভাগ্যের ফল 
আপনিই ভোগ করিবে। পাগুবগণের অর্থক্ষতি না করিরা যদি শাস্তি আনহন* 
করিতে পারি, আমার পুণ্য হইবে খ্যাতি হইবে, কুকগণও মৃত্যু হইতে রক্ষা 
পাইবে। তবে আপনি যে বলিলেন, তাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করিতে 
পারে, সে বিষয়ে আমি এই বলি যে, আমি তুদ্ধ হইলে তাহারা কেহ আমার 
সম্মুখে দাড়াইতে পারিবে ন1। 

শরীক প্রাতঃকালের অনুষ্ঠের জপহোমাদি সমুদায় সমাপনকরত 
কুরুবৃষ্চগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়! রথারোহণে সভাস্থলে গমন করিলেন। 
সেখানে সকলে গাত্রোখান করিয়া সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। সমাগত 
খরঁষগণকে তিনি আসন প্রদান করাই] পরিশেষে আপনি উপবিষ্ট হুইলেন। 
সকল রাজগণ নিস্তব্ধ ভাবে স্ব স্ব আসনে উপবেশন -করিলে রাজ ধৃতরা্ট্রকে 
.শ্রীকুঞ্ক এইরূপ বলিতে লাগিলেন, সমরে বীরগণের শোণিপাত না হুইয়! 
কুরু ও পাগুবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এইটি যাস্ভা করিবার জন্ত আমি 
এখানে আসিঙ্গাছি। এই কুরুকুল দস ক্ষমা প্রভৃতি বিবিধপুণে সমুদায্ কুল 


: কৃষ্ণ ও পাওবগণ ১২৫ 


হইতে শ্রেষ্ঠ। এ কুলে কোন অন্তার কর্ম অনুষঠিত হওয়। উচিত নয় । কুকগণ 
মধ্যে কেহ বদি বাহে বা অন্তরে মিথ্যাচারে প্রবুত্ব হয়, তবে আপনি তাহার 
শান্তা আছেন। হূর্ষ্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ধন্ধার্থের প্রতি বিমুখ 
হইয়া! কেবল নৃশংসাচরণে গ্রবৃত্ত। ইহার! লোভবশতঃ নিজ বন্ধুগণের প্রতি 
অশিষ্ট ব্যবছার করিয়াছে, এবং সকল গ্রকারের মর্যাদা উল্লজ্বন-করিয়াছে। 
এখন ঘোর বিপদ উপস্থিত, যদি এই বিপৎকে উপেক্ষাকরা হয়, পৃথিবী বিনষ্ট 
হবে । আপনি যদি ইচ্ছা করেন শাস্তি হইতে পারে, আপনার পক্ষে এ 
কার্য কিছু ছুষ্ধর নহে। শাস্তি এক দিকে আপনার অধীন, আর এক দিকে 
আমার অধীন। আপনি আপনার পুররগণকে. শাস্ততে স্থাপন-করুন, আইনি 
অপর পক্ষকে শাস্তিতে স্থাপন'করিব। আপনার আজ্ঞা আপনার পুত্রগণ 
ও তাহাদিগের অনুবস্তিগণের একাস্ত পালনীয়। কেন না আপনার শাসনে 
অবস্থিতি করিলে ইছাদিগের ছিত হুইবে। শাস্তিস্াপন হইলে আপনার 
হিত হইবে, পাওুবগণেরও ছিত হইবে। যদি দেখিতে পান যে আপনার 
শাসন নিষ্ষল হইল, তবে এমন করুন যাহাতে ভরতবংশীয় সকলে আপনার 
সহায় হইবেন। আপনি পাঙুঁতনয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়! ধর্মার্থে অবস্থিতি 
করুন। পাগুবগণ যদি আপনায় রক্ষা করেন, কেহ আপনাকে পরাভব-করিতে 
পারিবে না। যেখানে ভীন্ম, ড্রোণ, কপ, যুধিষ্ির, ভীম, অর্জুন, সাতাকি 
প্রভূনি আপনার সতার, সেখানে বলুন কাহার এমন ছুর্মতি হইবে যে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবে । কুরুপাণ্ডব উভয়ে আপনার সহার হইলে আপনি সকল 
লোকের অধীশ্বর হইবেন, কোন শক্রুই আপনার কিছু করিতে গারিবে না। 
এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ রাজগণ আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হুইবেন। 
আপনি এইরূপে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত হইয়! হুখে জীবননির্ববাহ 
করিতে পারিবেন। ইছাদিগের প্রতি সদ্বাবহার করিয়। ইছাদিগকে লইয়! 
পূর্বের মত আপনি সমুদার শত্রু পরাজিত করিতে পারিবেন, এ কিছু আপনার 
অল্প লাভ নয়। যদি আপনি এবং আপনার অমাতাবর্গ পাগুবগণের সঙ্গে 
মিলিত হন, তাহ! হইলে তাঙাদিগের অর্জিত ভূমি আপনি ভোগ-করিবেন। 
বদি এপ ন! করিয়! যুদ্ধই স্থির করেন, তাহা হইলে উভয়ের দিকে মহাক্ষর 
উপস্থিত হইবে। “এ কার্যে বলুম আপনি কি ধর্ম দেখিতেছেন? বুদ্ধে বদি 
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পাগুবেরা মরে অথবা আপনার .পৃত্রগণ মরে, তাহা লে আপনি কি সুখ 
প্রাপ্ত হইবেন? আপনার পুত্রগণ এবং পাগুবগণ যুদ্ধার্থী হইয়। অস্ত্র শন্্ 
লইয়! গ্রস্ত, আপনি তাহাদিগকে এই মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। দেখিতে ছি, 
ক্রোধান্বিত হইয়া কুরুপাণ্ডব উভয়ে উভয়কে ক্ষয়'করিবে, সমবেত রাজগণ 
বিনষ্ট হইবেন, প্রজ্গাগণের বিনাশ উপস্থিত হইবে। আপনি সকলকে রক্ষা- 
করুন, যেন প্রজাগণের বিনাশ না হয়। আপনি প্রক্ৃতিস্থ হইলে সকলই 
হইবে। সমাগত রাজগণ সকলেই বিশুদ্ধচরিত্র বদাশ্থ লজ্জাশীল আর্ধাগুণসম্পন্ন 
পবিশ্রকুলএুহত, পরম্পর পরস্পরের সহায়, ইাঁদিগকে আপনি রক্ষা করুন। 
ইহারা! পরস্পরে মিলিত হুইয়! পানভোজন এবং বিবিধ সৎকারলাভানস্তর 
বৈরপরিত্যাগপুর্বক স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন-করুন। পা পরলোকগমন 
করিলে পাওুতনয়গণের প্রতি আপনার যে ভালবাসা ছিল, আবার সেই 
ভালবাসা উপস্থিত হউক, আপনি আজ মিলনসাধন করিয়া দ্দিন। তাহার! 
সকলে পিতৃহীন বালক, আপনি যথান্তায় সেই পুত্রগণকে পালন করুন। 
তাহার! বিপদে পড়িলে আপনারই তাহাদিগকে রক্ষাকর1 পমুচিত। ইহাতে 
আপনার ধর্মও নষ্ট হইবে ন!, অর্থও নষ্ট হইবে না। পাগুবের আপনাকে 
অভিবাদন-করিয়া অন্ুনয়'করিয়! বলিয়াছেন, "আমরা আপনার শাসনের 
অন্ুবর্তা হইয়াই দ্বাদশ বর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞান্তবাসে মহাছুঃখভোগ 
করিয়াছি। পিতা ধৃতরাষ্ট্র নিজরুত প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিবেন, এই নিশ্চয় 
থাকাতেই আমরা প্রতিজ্ঞা উল্লজ্বন-করি নাই, আমাদিগের এ মনের ভাব 
ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন। আমরা আমাদিগের প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছি, 
এখন মহারাজ তাহার প্রতিজ্ঞাপালন করুন। আমর! অনেক ক্লেশ পাইয়াছি, 
এখন আমরা আমাদের রাজ্যাংশ যেন লাভ করি। আপনি ধর্মও জ্বানেন, 
অর্থও জানেন, আপনি আমাদিগকে ত্রাণ-করুন। আপনি আমাদের গুরু, 
. এ দেখিয়াই আমরা অনেক ক্রেশ সহ করিয়াছি। আপনি আমাদের মাত! 
ও পিতার শ্তায় হউন। শিষ্যের প্রতি গুরুর যে গুরু ব্যবহার আমাদিগের 
প্রতি করুন। আমর! আপনার প্রতি ষে প্রকার ব্যবহার করি, আপনি 
আমািগের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করুন। আমর! বদ্দ উৎপথে গমন- 
করি, তবে আপনাকেই আমাদিগকে নৎপথে স্থাপন-করিতে, হইবে। আমা" 
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দ্রিগকে সৎপথে স্থাপন করুন, আপনি ধর্থান্ুমোদিত পথে স্থিতি করুন।” 
আপনার পুত্রগণ এই কথা৷ সভাসদ্গণকে বলিয়াছেন, *্ধর্মক্ত সভাসদ্‌গণের 
অন্তায়াচরণ কখন যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে ধর্মকে অধর্শো, সত্যকে মিথ্যার, 
সভাসদ্গণের গোচরে উচ্ছেদে করে, সেখানে সভাসদ্গণ বিনষ্ট হছন। যে সভার 
ধর্ম অধর্ম কর্তৃক বিদ্ধ হন, এবং সভাসদ্গণ ধর্থের শলাখণ্ডন করেন ন!, 
মেখানে সতাসদ্গণ বিদ্ধ হন। নদী যেমন কুলস্থ বৃক্ষাদিকে, ধর্ম তেমন 
সেই সভানদ্গণকে উচ্ছেদ-করেন | যাহারা ধর্মদশী হইয়া তুষীস্তাবে ধ্যানযুক 
হইয়া থাকেন, তাচারা ধর্মসঙ্গত ন্যায্য সত বলেন।” এই সভাতে যে সকল 
মহীপাল আছেন তাহারা বলুন, রাজ্যাংশদানভিয্ অন্ত আর কি তাহারা 
বলিতে পারেন। ধন্মার্থনিদ্ধীর করিয়! আমি মতা বলিতেছি এযদি হর, 
এই সকল ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যাপাশ হইতে মুক্ত করুন) গাগ্বগণকে তাহাদগের 
প্রাপা পৈতৃক অংশ দিয়া শাস্তি আশ্রয়.করুন, ক্রোধের বশবর্তী হইবেন না। 
পাণ্বদিগকে প্রাপ্যাংশ দিয়া পুত্রগণ সহ রাজভোগ করুন। আপনি জানেন, 
অজাতশঞ্র নিত্য কাল সাধুগণের ধর্শে অবস্থিত এবং আপনি ও আপনার 
পুত্রগণ তাহার প্রতি বিরূপ আচরণ করিয়াছেন। জতুগৃছে তাহাকে দগ্ধ 
করিতে গরিয়াছিলেন, কতরূপে তাহাকে নিরসন করিয়াছিলেন, অথচ পুণরাস্ 
তিনি আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি এবং আপনার পুপ্রগণ 
তাহাকে ইন্্রপ্রন্থে নির্বািত করিয়াছিলেন। ইনি সেখানে বাস কার] 
সমুদায় রাজগণকে শ্ববশে আনয়ন'করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আপনাকে 
ইনি অতিক্রম করেন নাই। ইনি নির্বিবানদদে ছিলেন, অথচ ইহার ধন ধান 
রাজ্াছরণকরিবার জন্ত শকুনি সহ দু[তক্রীড়ার ইঠাকে নিধুক্ত করিলেন। 
ইনি দাতক্রীড়ায় ছুর্গত হইলেন, কৃষগাকে সতাস্থলগতা। দেখিলেন, অথচ কত্িধর্ণ 
হইতে বিচলিত হইলেন না। আমি আপনার এবং তাহাদদিগের কল্যাণ 
ইচ্ছা-করি। অর্থকে অনর্থ অনর্থকে অর্থ মনে করিয়! প্রজাগণকে ধর্শা ও নখ 
হইতে বিনষ্ট করিবেন ন1। আপনার গুরগণ লোভেতে অনেক দুর অগ্রসর 
হইয়াছে, তাহাদিগকে শানন'করুন। পাথগণ পুশ! করিতেও প্রস্তুত যু্ধ 
করিতেও প্রস্তুত, যাহা আপনার নিকটে হিতকর বোধ হয় আপনি তাহাই 
করুন। 
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পীকুষ্ণের বাক্শ্রবণ করিয়া সভাসদ্গণ নির্ববাক ও স্তত্ভিত হইলেন, কেহই 
তাহার কথার উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেন ন1। সমাগত খাধিগণ মধ্যে 
জামদয়্য * কণু ও নারদ আখ্যানাবলম্বন করির়! অভিমান ও নির্বান্ধাতিশয় 
হইতে কি গ্রকার অনিষ্টপাত হই! থাকে তাহ! দুর্ষেযাধনকে বুধাইতে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছু ফলোদয় হইল না। বরং কণু যখন কৃষ্ণের 
গ্রভাবের কথা উল্লেখ করিলেন, তখন কণ্র দিকে তাকাইয়! হাসিয়া জান্ুতাড়ন* 
পূর্বক ছুধ্যোধন ঝালল, হে মহর্ষে, যে ভাব দিয়! যেরূপ গতি নির্দিষ্ট করিয়া 
ঈশ্বর আমা কৃষ্টি কারয়াছেন, আমি সেইরূপে জীবনযাপন করিতেছি) বন 
কথা বলিয়। ফল কি? নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ্রীকৃষ্ণকে ছুর্ষোোধনের 
যাছাতে ত্বত্ত! নিবৃত্ত ছয় তজ্জন্ত যত করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীন্্চ 
হধ্যোধনকে সন্বোধন-করিয়! এইরূপ বলিলেন, ছু্যোধন, তুমি এবং তোমার 
অনুচরবর্থ শাস্তির পথ আশ্রয় করিবে, এই উদ্দেশে আমি যাহা বলিতেছি বুঝিয়! 
দ্বেখ। তুমি জ্রানসম্পর মহাকুলে জন্মগ্রহণ কারয়াছ, শান্তর ও চবিব্রবান্‌। 
তোমায় আমি যাহ! ঝলিতেছি সকল প্রকারের গুণ্যুক্ত হইয়া তোমার তাহাই 
করা উঠিত। তুমি যাহা মণে করিতেছ, তাহা সেই সকল লোক করিতে 
পারে যাহাদিগের ছুছুলে জন্ম, তুরাত্মা, নৃশংস এবং নিলজ্জ। ইহুলোকে 
দেখিতে পাওয়! বার, ধ্মার্থযু্ত বিষয়েই সাধুগণের প্রবৃত্তি, অসাধুগণের প্রবৃত্তি 
তদ্ধপরীত বিষর়ে। তোমাতে কিন্তু পুনঃ পুনঃ সাধুজনবিপরীত ব্যবহার 
লক্ষিত হইয়াছে । ধে সকল কার্ষ্যে অধন্মু হয়, বিনা কারণে ঘোর প্রাণনাশক 
বাপার উপস্থিত হয়, সে সকল করিতে পারাই তোমার পক্ষে অন্থচিত। যদি 
নথ পরিহার কর, তুমি আপনার কল্যাণ আপনি সাধন করিবে । অনর্থ* 
পরিহার করিলে ভ্রাতা, মিত্র, ভূতা ইহাদিগের সগ্ধপ্ধে অধন্ম ও অযশস্কর কারা 
হইতে তুমি মুক্ত হইবে। পাগুবের! সকলেই প্রাজ্ঞ, বার, নিরতিশর় উৎসাহী, 
জিতেক্রিয়, বহুশান্তরসম্পর, তাহার্দিগের সছিত তুমি সম্মিলিত হও। শাস্তি 
আশ্রক্'করিলে তোমার হিত হইবে, ধৃতরাষ্ট্র গ্রভৃতি গুরুগণ, রাজগণ, জ্ঞাতি ও 


ক. এই ঝবিগণ মহাঁভারতমতে দিব/ধাঁমবাসী, ভাহারা শ্রীকৃফের দৌঁত্যে কি ফল 
হয় ইহাই দেখিবার জন্য ধরাধামে আলিয়াছিলেন। এ নকল বিষয্ষের মর্ম যে লময়ে 
ধশের কখ। উল্লিখিত হইবে, নেই লময্মে উত্বাঁটিত করিতে যত করা ধাইবে। 
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মিত্রগণের এমন কি সমুদায় জগতের সখ হইবে । তোঁষার লঙ্জানীলতাও 
আছে, ভাল কুলেও জন্মগ্রহণ করিয়াছ, শাস্তম্তও বট, অনৃশংস হুইয়; পিত! 
মাতার শাসনে অবস্থান কর। তোমার পিত। শাস্তি হউক ইচ্ছা করেন। যে 
মগয়ে আপদ্‌ উপস্থিত, দে সমক্ে পিতার শাদনম্মরণকর! সমুচিত। তোমার 
পিতা! এবং তাহাক্স অমাত্যবর্গের অভিকুচি এই যে, পাগডবগণের সঙ্গে মিলন 
হয় তোমারও এই প্রকার অভিরুচি হউক। ন্ুহাগণের অনুশাসন শুনিয়াও 
যে ব্যক্তি তাহা অবল্বন-না-করে, পরিণামে ভক্ষিত মাকাল ফলের স্যার এই 
উপেক্ষা তাহাকে দহন*করে। মঙ্গলকর বাকাশ্রবণ করিয়। মোহবশতঃ ধে 
ত্তাহার অনুনরণ করে না, তাহার এই গতিক্রিয়াজন্ত মহাক্ষতি হয়, এবং পরে 
তাহাকে তজ্জন্ত অনুতাপ কারতে হয় । আপনার মত পরিত্যাগ করিয়! থে 
ব্যক্তি মঙ্গলকর বাক্যের অনুসরণ করে, তাহার ইহলোকে সুখ বন্ধিত হয়। 
অর্থলোতী ব্যক্তির বাক্যমধ্যে আত্মগ্রতিকূল ব্যাপার আছে, ইহা বুঝিতে ন। 
গারিয়া যে জন সেই প্রতিকূল বিষয়ই শোনে, সে শক্্রর বশতাপন্ন হয়। 
সজ্জনগণের মত অতিক্রম-করিব! যে ব্যক্তি অসজ্জনগণের মতে চলে, অচিরাৎ 
বিপর্দে নিপতিত হইরা তাহার সুহরগণের সে মহাশোকের কারণ হয়। মুখ্য 
অমাত্যগণকে ছাড়িয়া যে ব্যক্তি হীন লোকদিগের অনুসরণ করে, সে ঘোর 
আপদে পড়য়া আর তাহা হইতে উদ্ধার পায় না। যে ব্যক্তি অসজ্জনের 
সেবা করে, মিথ্যাচারনিরত এবং সজ্জন হুহদ্বর্গের কথ! শোনে না, আপনার 
লোককে দ্বেষ করে এবং যাঁহার। আপনার নয় তাহার্দিগকে গ্রহণ করে, তাহাকে 
পৃথিবী পরিত্যাগ-করেন। তুমি সেই বীর পাগুবগণের নঙ্গে বিরোধ করিয়। 
যাহার অশিষ্ট অসমর্থ ও মূঢ় তাঙ্চাদদিগের হইতে তোমার পরিআণ হইবে, 
ইচ্ছা কর। পৃথিবীতে তোমা ছাড়া এমন ব্যক্তি আর কে আছে, যে ইন্দ্রসম 
মহাবল জ্ঞাতিগণকে অতিক্রম'করিয়! অন্তের নিকটে ত্রাণগ্রার্থ হয়। জন্ম 
ছইতে কুন্তাপুত্রগণের গ্রতি নিত্য কত অত্যাচার করিয়াছ, তাহারা ধর্থাত্ম। 
এজন্ত তাহার! কদাপি তোমার প্রতি অপচার করেন নাই। তোমারও সেই 
মুখ্য বন্ধুগগপের প্রতি তদ্রপ আচরণ করা উচিত। প্রাজ্ঞের। যাহার অনুষ্ঠান 
করেন তন্মধ্যে ধর্ম অর্থ কাম এতিনই ঝবস্থিতি করে। যে স্থলে এ তিনের 
সভ্ভাবন! নাই, স্ধোনে ভার! ধর্ম ও অর্থ এ ছুই অভিলাধ কারয়। থাকেন। 
টি ৭ 


১৩০  স্ত্রীকৃষের জীবন ও ধরা 


ধর্ধ, অর্থ ও কাম, এতিন যেখানে পৃথক্‌ পৃথক অবস্থিত, একের সঙ্গে আন 
একটির মিল নাই, সে স্থলে পণ্ডিত ব্যঞ্জি কেবল ধর্মই অভিলাষ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু মূ় ব্যক্তি কলছের হেতু অর্থ ও কামকেই চাহিঙ্না থাকে। 
প্রাকৃত জন ইন্দ্রিয় প্ররোচনায় লোভবশতঃ ধর্মপরিত্যাগ করে এবং অনুচিত 
উপায়ে কাম ও অর্থ চায়। তাহাদের অগ্রে ধর্মই আচরণকরা উচিত, অর্থ 
ও কাম কদাপি ধর্ম ছাড়া হইতে পারে না। ব্রিবর্গদাধনে ধর্মই উপার়। শুষ্ক 
তৃণেতে যে গ্রকার অগ্নি বর্ধিত হয়, সেই প্রকার সেই ধর্শে ত্রিবর্গ বর্ধিত হইয়া 
থাকে। তাত, তুমি অনুচিত উপায়ে সমুদায় রাজগণমধ্যে প্রখ্যাত দীপ্যমান 
অধিরাজ্য লাভ-করিতে ইচ্ছ| করিতেছ। যাহারা সাধুপথে অধস্থিতি করেন, 
াহাদিগের সঙ্গে যে ব্যক্তি মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্কি কুঠারযোগে যে 
গ্রকার বন ছিন্ন হয়, তেমনি আপনীকে আপনি শাসনাধীন করে। যে বাক্কির 
পরাভষ আকাজ্জণীয় নয়, তাহার বুদ্ধি যাহাতে বিচ্ছিন্ন ন হয় সেইরূপ করা 
সমুচিত, কেন না বিচ্ছিন্ন না হইলে বুদ্ধি সর্বদা কল্যাণে স্থিতি করে। আত্মবান্‌ 
ব্যক্তি তিন লোকের মধ্যে অতি সামান্ত ব্যক্তিরও অবমাননা করেন না, পাব: 
গণের কথাতো বলিতেই হয় না। ক্রোধের বশীভূত হইয়া মনুষ্য কিছুই বুঝিতে 
পারে না, অতিনুষ্পষ্ট প্রমাণও তখন অগ্রাহ করে। তাত, তোমার হূর্জন- 
সঙ্গাপেক্ষা পাওবগণের সঙ্গে মিলিত হওয়া শ্রেয়স্কর। তাহাদের নঙ্গে গ্রীতি- 
বন্ধন হইলে তুমি সমুদায় কামনার বিষয় লাভ.করিবে। গাওবের! যে ভূমি 
জয়-কবিয়াছে, এখন তাহা ভোগ'করিতেছ; আর তাহাদিগকে পশ্চাতে 
রাখিয়। অন্তের নিকটে রক্ষা আকাজ্ষা-করিতেছ। তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, 
শাসন, কর্ণ, শকুনি, এদের ক্ষমতায় ভূমিভোৌগ করিবে, জান ধর্ম অর্থ বিক্রম 
কিছুতেই ইহার! পাওবগণের প্রতিযোগিতায় পর্ধযা্ধ নহে। ইহার] যদি 
সকল রাজার সঙ্গে একত্র মিলিত হয়) তথাপি সমরে তুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে 
ঈ্লাডাইতে পারে না। এইতো সমুদয় পার্থিব বল সমুপস্থিত। ভীন্ম, ভ্রোণ, 
কর্ণ, রুপ তূরিশ্রবা, দোমদততনয়,অশ্থথামা, জয়দ্রথ সকলেই আছেন। ইহারা! 
ধনগয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ক্ষমবান্‌ নহেন। সুরানুর গন্ধবর্ব মহুষু কেহই 
মরে তাহাকে জয়-করিতে পারে না। তাই বলি, যুদ্ধে চিত্তস্থাগন করিও 
না। এমন এক বাক্কিকে খু'জিয়! বাহির কর যে অর্জুনের সন্ধে সংগ্রাম কৰি! 


কষ ও পাগুবগণ। ১৩১ 


কুশলে গৃছে ফিরিয়! যাইতে পারে। এত "গুলি জনক্ষয় করিয়া! প্রকোজন 
কি? যেব্যক্তি জয়'করিলে তোমার জর হইবে, এমন এক জন লোক বাহির 
কর। যে পাঙুতনয় খাগুবপ্রস্থে দেব গন্ধর্ব বক্ষ নাগ সকলকে পরাজিত করিয়া 
ছিল, কে তাহার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইবে? বিরাটনগরে সে একাই তোমাদের 
বু জনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, এই এক নিদর্শনই পর্যযাপ্ত। যুদ্ধে যে সাক্ষাৎ 
শিবকে পরিতৃষ্ট করিয়াছে, সেই অজেয় অঞ্জুনকে পরান্মিত করিবে মনে করি" 
য়াছ? এমন কে আছে যে আমি যাহার সারথি তাহাকে সরার্থ আহ্বান'করিতে 
পারে? অর্জুন সাক্ষাৎ পুরন্দর, সে পৃথিবীকে উৎখাত করিতে পারে, ক্রোধে 
সমুদায় গ্রজাকে দহন-করিতে পারে, স্বর্গ হইতে দেবগণকে_ তৃততলে গাতিত 
করিতে পারে। দেখ, এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ, যে এই অর্জুনকে সময়ে 
পরাজিত করিবে। পুত্র ভ্রাতা জ্ঞাতি হ্বঞ্জন আত্মীয় যেন তোমার জন্ত না মরে! 
কৌরবকুল থাকিয়া যাউক, এ কুলের যেন উচ্ছেদ না! হুয়। তোমায় যেন 
কেহ কুলদ্প না বলে, তোমার যেন অবান্তি না হয়। মহারথ পাণওবগণ 
তোমাকেই যৌবরাজ্যে স্থাপন.করিবে । পিতা ধৃতরাষ্ট্রন্পতির নিকটে মহা- 
সম্পত্তি আসিতে উদ্যত, তুমি এই সম্পত্তির অবমানন! করিও ন1। পার্থগণকে 
অর্থলম্পত্তিদান করিলে তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। পাওবগণের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া, সুহদ্গণের কথারক্ষা! করিয়া, মিব্রগণের প্রীতিভাজন 
হইয়া তুমি চিরকল্যাপলাভ করিবে। 

ভীগ্ষ, দ্রোণ বিছুর, শ্রীরুষ্ণের ধন্মার্থযুক্ত বাকের অনুমরণ করিতে অনুরোধ 
করিয়া কৃতকার্ধ্য হইলেন ন1। তাহারা পুনঃ পুনঃ শাস্তির জন্ত বলিতে লাগিলেন, 
তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া! দুর্য্যোধন শ্রীকুষ্চকে বলিল, আপনি যাহা বলিলেন, 
তাহ! বিচার.করিয়! বলা উচিত। আপনিও আমাকেই নিন্দা করিতেছেন, 
ভীম্ম দ্রোণ বিছুর ইহারাও আমাকেই নিন্দা] করিতেছেন। আমি যে কি 
অন্যায় করিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1। শকুনির সঙ্গে দ্যতক্রীড়ার় 
পাণুবের! রাজ্য হারিল, তাহাতে আমার অপরাধ কি? বিনাপরাধে পাগুবের! 
কুরুকুল স্যগয়কুলের উচ্ছেদে সমুদ্যত । আমর! ভয় পাইয়া কখন প্রথত হইব 
না। যদি পাগবগণ অপরাজেয়ই হর, যুদ্ধে না হয় আমরা মরিব, তাহাতেতে! 
আমাদের সবর্মলাভণহইবে। ক্ষত্রিয় হই] আমি কখন কাহারও নিকটে প্রণত 


১৩২ গকৃ্জের ীবন ও ধর্ম 


হইতে পারি না। আমার পিতা তাহাদিগকে রাঙ্গ্যাংশ দিতে চাহিগ্নাছিলেন, 
শামি জীবিত থাকিতে তাহারা কখন রাজ্যাংশলাভ করিবে না। ভীক্ষ 
হুচাগ্রে যত টুকু ভূমি বিদ্ধ করিতে পারা! যাস, তত টুকুও আমরা পাওবগণক্ে 
ছাড়ি দিব না| | 

পরী এই কথ শ্রবগ-করিয়। ছাসিলেন, এবং কুদ্ধনয়নে ছূর্য্যোধনকে 
বলিলেন, তৃমি বীরশয়ন অভিলাধ-করিতেছ, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে । 
মঙাসংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে, একটু স্থির হও। পাঁওবগণের গ্রতি আঙ্গি কোন 
ভন্ঠায়াচরণ করি নাট, এই যে তুমি সনে করিতেছ, এ যে তোমার মিথ্যা কথা 
সকল নরপতিগণ বুঝুন । তুমি গাঁগবগণের সম্পদ্দদর্শন করিয়। নিতান্ত 
কাথিতচিত্ত হইরাছিলে, তাই শকুনির সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়! দ্যুতকরীড়া উপস্থিত 
রুরিয়াছিলে । তোমার যে জ্ঞাতিগণকে সাধুগণ সম্মান করিয়া থাকেন, ষাঙারা 
সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ট, কোন প্রকার শঠতা জানেন না, শঠতাপূর্বক তাহাদিগের 
গতি অগ্থায়াচরণ উপস্থিত করিবার জন্ত কেন এ কুমন্ত্রণা করিলে ? দ্যুতক্রীড়ায় 
সাধুগণের মতিতংশ হয়, অসাধুগরণর মধ বিচ্ছেদ বিপদ্‌ উপস্থিত হইয়া 
থাকে। সদাচার উন্নজ্বন-করিয়া অরিষ্টকরিবার অভিলাষে দৃ[তক্ীড়ায়ে!গে 
তুমি এই মহাবিপদ উপস্থিত করিয়াছ। প্রকাশ্তসভামধ্যে দ্রৌপনীকে আনয়ন 
করিয়া তুমি যেমন অপমানস্চক কথা বলিয়াছ, তোম! ছাড়া এমন আর কে 
আছে যে ভ্রাতৃপত্বীর এরূপ অবমাননা করিতে পারে? পাঁওুতনয়গথের মহিষী 
সৎকুলজ্াতা চর্িভ্রসম্পন্ন প্রাণ হইতেও প্রিয়তম1, তাকে কিনা এরূপ 
অবমানন1 করিয়াছ ? কুস্তীপুত্রগণ যখন বনে যাইতেছিলেন, তখন কুরুসভায় 
স্কাহাদিগকে দুঃশাসন কি বলিয়াছিল, কুরুগণ সকলেই জানেন। আত্মবস্থুগণ 
মধ্যে ধাহার! লাধুচরিত্র, লোভশুগ্ত এবং ধার্মিক, কোন্‌ সাধুব্যক্তি াহাদিগের 
গুতি এন্ধপ অন্তায়াচরণ করিতে পারে ? নৃশংস অনার্ধ্য পুরুষের! যেরূপ বলিয়া 
থাকে, তুমি, কর্ণ ও ছুঃশালন সেরূপ অনেক কথ! বলিয়াছ। বারণাবতে মার 
সঙ্গে অল্পনয়ন্ক পাওবগণকে দগ্ধকরিবার জন্য তু করিয়াছিলে, তোমার সে যত্ব 





যাবন্ধি তীক্ষয়। হৃচ্যা বিধ্যেদপ্রেণ কেশব । 
ভাবদপ্যপরিত্যাজাং ভূমেনঃ পাওযানু প্রতি॥ 
.মহাতারিত উদেটাগপর্ব $২৬-অং ২১ গ্বোক্ষ। 


কষ ও পাওবগীণ । ১৩৩ 


লি্ধ হয় নাই। সেসময়ে পাওুবগণ এক চক্রার ব্রাঙ্মণগৃছে বহুকাল প্রক্ছগ্ন 
ভইয়া বাঁস ফরিয়াছিলেন। বিষ পাঁনকরাইয়া সর্পবন্ধানে বন্ধ করিয়া পাগুবগণকে 
মারিয়া ফেলিতে বত্ব করিয়াছ, তবে সে বন্ধ তোমায় সিদ্ধ হয় নাই এইমাজ্স। 
সর্বদা পাগুষগণের, প্রতি ভোমার এইরূপ বুদ্ধি, এইরাপ অসদাচরণ, অথচ 
তীহাদিগের প্রতি তোমাপ্ কোম অপরাধ নাই, এ কেমন কথা? তাহারা 
পিন্রংশ চাহিতেছেন, তোমার দিবার ইচ্ছা নাই। পরষব্যারষ্ট তা মৃত মুখে 
পতিত হইয়! সেই রাঁজ্যাংশ দিতে হষ্টবে | পাগুবগণের প্রতি নৃশংসের জায় 
বু অন্যায় কারা করিয়া আজ তাহা অস্বীকার করিতেছ। ভীত্স, জ্রোগ, বিছুর, 
মাতা পিতা সকলেই শান্ত হতে বলিতেডেন, তখাপি তোমার শান্তিতে গ্বৃত্তি 
নাই। শাস্তিতে তোমারও লাভ, মহারাজ যুধধিঠিরেরও লাভ, তাতে তোমার 
রুচি নাই, অল্পবুদ্ধিতাভিন্ন এ আর কি? ্ুৃহাদ্গণের বচন অতিক্রমকরির়া সুখ 
হইবে না, কেবল অধর্্ম ও অযশ হইবে৷ 

_ ছুর্য্যোধন এই সকল কথা শ্রবণকরিয়া এবং দুঃশাঁসন কর্তৃক উত্তেজিত 
হইয়! ক্রোধে সভাপরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদাত তইল। ধৃতরা্পু্রগণ, 
অমাতাগণ ও রাঙ্গণ তাহার অগ্ুগমন করিলেন। এতদর্শনে ভাগ্ম হূর্যোধনকে 
লক্ষা করিয়া বলিলেন, ধন্্ীর্পরিতাগ করিয়] ত্য বাক্তি বিসংবাদ অনুমোদন- 
করে, অচিরে তাহার বিপদে শক্রগণ উপহাস করে। ছুরাত্মা ধৃতরাষ্রতনয় 
উপার বুষে না, মিথ্যাভিমানী, কেবল রাজ্যের জন্ত ক্রোধলোভের বশবর্তী । 
সমুদয় ক্ষত্রগণের কাল উপস্থিত, তাই মোহবশতঃ পাজগণ ও মন্ত্িবর্গ ইহার 
অনুসরণ করিতেছে । ভীগ্ষের উক্তি শ্রবণ-করিয়! ভী্মদ্রোণগ্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, দুর্যোধনের প্রভূত্ব নিয়মিত না করাতে আমি দেখিতেছি সমূদায় 
কুর্বৃদ্ধগণের বর্তিবোর ক্রুটি ছইতেছে। এ সময়ের উপযোগী কি রিলে কল্যাণ 
হতে পারে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। একটি প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়। হিতের জগ আমি যাঁঞা বলিতেছি, আপনাদের বদি রুচি তয় অনুসরণ 
করিতে পারেন। বৃদ্ধ ভোজরাজ্জ জীবিত থাকিতেই ছুর়াচার কংস পিতার 
বর্ধ্য হরণ-করিয়াছিল। এই দুরাত্মাকে তাঁহার সকল বন্ধুগণ পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, আমি সমরে তাঁছাকে বধ করি। আমর! পুনরায় সকলে উএসেনকে 
রাজো আভিবিক্ত করিপাছি। কুলের কুশলের 'জন্য' এক কংসকে পরিস্যাগ 


১৩৪ শ্রীকষের জীবন ও ধর্ন্ম। 


ক্রিয়া অস্ধাক বৃষিরা এখন দুখে কাঁলযাগন করিতেছেন। পুরাকালে দেবানুরের 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গ্রঞাপতি নেখিলেন, এ যুদ্ধে দেবান্থুরমনুয্াগন্বর্বাদি নকলে 
পরস্পরকে হুনন,.করিবে, অতএব অন্থরগণকে বদ্ধ করিয়! বরুণকে সমুদায অর্পণ, 
ফরিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এবং সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই বলি 
ছুধ্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং ছুঃশাসনকে অবরোধ.করিয়| পাগুবগণকে সমুদায় 
শব; দানকর| হউক। কুলের অন্ত এক জনকে পরিত্যাগ-করিবে, গ্রামের জন্ত 
কুলত্যাগ করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্ দু্যোধনকে বন্ধ করিয়। পাগুবগণের সঙ্গে 
শাস্তিস্থাপন কৰিলে ক্ষত্রিযগণের বিনাশ উপস্থিত হইবে না। 

শ্রীকষের কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্্র বিছুরকে শীপ্ত গান্ধীরীকে আনয়ন" 
ফরিবার জন্ত আদেশ করিলেন। দেবী গাঙ্ধারী আপিয়! পুত্রকে বহুপ্রকারে 
বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। ছূরেযোধন ক্রোধভরে 
সত! হইতে বাছির হইয়] চলিয়া! গেল এবং শকুনি ছুঃশাসন ও কর্ণের সহিত 
এই পরামর্শ করিল যে, তাহাদিগকে ৰন্ধ করিবার পূর্ব্বে বলপুর্ববক কৃষণকে 
তাহারা বদ্ধ করিবে। কৃষ্ণকে বন্ধ করিলে পাণগ্ডব্গণ নিরূৎসাহ হইয়! পড়িবে। 
কেন না৷ এই কৃষ্ণই তাহাদিগের 'শন্মা 'বশ্ম” সকলই। বুদ্ধিমান্‌ সাত্যকি 
ছুর্যোোধন গ্রভৃতির দুশ্চে্টা বুঝিতে পারিলেন। তিনি হাদ্দিক্যসহকারে বাহিরে 
আসিয়া! কৃতবর্মাকে সজ্জিত হইয়! দ্বারে অবস্থিতি করিতে বলিলেন এবং 
আপনি সভাস্থলে গিয়! ছুরাত্মাদিগের অভিপ্রায় প্রথমতঃ শ্রীকষ্ণকে তৎপর 
ধৃতগা্ই ও বিছুরকে জাপন*করিলেন। বিছুর এই কথ) শ্রবণ-করির! যাহাতে 
ঈদৃশ গঠিত কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া! হূর্য্োধন গ্রভৃতি সকলের বিনাশ না হয়) 
তাহার জন্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদুরের বাক্যশ্রবণে শরীক 
ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়! সুহ্ৃগণের শ্রধণগোচরে বলিলেন, ইহারা জুদ্ধ 
হুইর! বদি আমার নিগ্রহ-করে, আমাকে ইছার! বা আমি ইছাদ্দিগকে নিগ্রছ- 
করিতে পারি, আপনি এ বিষয়ে ভাল করিয়া বুঝুন। ইহার! যদি সকলে কু 
হইয়। উপস্থিত হয়) আমি একাই ইহার্দিগকে পরাস্ত করিতে উৎগুক। আমি 
কথন নিন্দিত পাপ কার্য করিব না। পাশুবগণের অর্থে লোভ করিয়৷ 
আপমার পুত্রগণের নিজ অর্থই পরিত্যাগ-করিতে হইবে। ইহার। যদি আমার 
লিগ্রহ.করিতে ইচ্ছ। করে, যুধিষ্ঠির কৃতকার্ধ্য গুন, কেন ন। আজই আমি 


কষ ও পাওবগণ। ১৩৫ 


ইাদিগকে লাহুচর নিগ্রহ করিয়া! পার্থগণকে সমুধার দিতে পারি, ইহ! কিছু 
হ্কর কার্ধ্য নছে। তবে এরূপ ক্রোধসস্ভৃত পাপবুদ্ধিগ্রণোদিত নিন্দিত কার্ধোে 
আমি কখন গ্রাবৃত্ত হইব না। দুর্য্যোধন যাহ! মনে করিয়াছে, তাহাই হউক | 
কিন্তু এ সমুদায় অনীতির হেতু আমি আপনাকেই মনে করিব। 

ধতরাষ্্র এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি বিছুরকে মভামধ্ো হূর্ষেমাধনকে 
আনরন.করিতে আদেশ করিলেন। দুর্ষেগাধন সমাগত হইলে তিনি তাহাকে 
যথোচিত ভত'দন! করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিগ্রহকরিবার তাহার সামর্থ্য নাই 
ভাল করিয়! বুঝাইয়া দিলেন। বিছুর শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, তাহাকে 
ঈদৃশ ছুক্ষিয়। হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্র করিলেন। বিছুরের বাক্যাবসানে 
শ্রীকৃষ্ণ নৃপতি ছূে্যাধনকে বলিলেন, দূর্য্যোধন, তুমি যে মোহবশতঃ মামায় 
8 
এক! মনে করিতেছ, এবং ভাবিয়াছ আমার পরাভব-করিয়া বন্ধ করিবে, সে 
তোমার তুল। জানিও এখানে পাণ্বের! আছেন, অন্ধকবৃষ্খগণ আছেন, 
এমন কি খষি, ত্র ও বন্থুগণ এখানে বর্তমান। এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বয়ে 
হাসিলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠগরমাণ দেবগণ অগ্নিশিখা বিবীর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহার ললাটে ব্রদ্ধা, বক্ষে রুদ্র, ভূজে লোকপালগণ, 
মুখে অগ্নি প্রকাশ পাইলেন | আদিত্য, সাধা, বন্থ, অশ্ব, মরাশাপ, ইজং 
বিশ্বদেবগণ, ক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রাদুতূত হইলেন। তাহার বাহুঘবয় €ইতে বলদেব 
ও ধনজয় গ্রাছুভূতি হইরা। দক্ষিণে অঙ্জুন, বামে বলদেব, ভীম যৃধ্ঠির নকুল 
সহদেব পৃষ্ঠদেশে, সম্মুখে অন্ধক বুঝি, প্রায় গ্রভৃতি অন্তর শন্্র লইয়| এছুতূতি 
হইলেন। কৃফের চক্ষু হইতে কর্ণ হইতে সধূম অগ্লিশিখ! এবং রোমকৃপসকলেতে 
হুর্ধাকিরণ বাহির হইতে লাগিল। গ্তাহার এই ঘোর রূপ দর্শন করিয়! তীকষ, 
দ্রোণ, বিছ্বুর, সঞ্জয় ও খধিগণ বিনা মকল রাজগণ চক্ষু মুদ্রত করিলেন। 
করিত আছে যে, ধৃতবাষ্ শ্রীরষ্ণাগগ্রছে সেই স্ময়ের অন্প চক্ষু লা, করি 
এই অন্ভুত ব্যাপার প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন * | কিছু ক্ষণ পরে তিনি এই 


* এইরূপ লোকিক ঘটল! ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে উপস্থিত হন) খাকে, এখনকার পণ্িত- 
গণ যহ পরীক্ষায় নির্ণয় করিভেছেন। এরূপ ঘটিখার কারণ ছাজ পর্যান্ঘ এইরপ মির্গিষ 
হইয়াছে। বাহির হইতে বস্তর প্রতিকৃতি সমুদায় চক্ষুর ্ায়ুষোগে অভান্তরে নীত হয় 
এবং লেই নকলে মন্তিক্ষেয তাগখতোনসুুখভাগ উত্তেজিত হর এই উত্তেজনায় বগ্থর 


১৩৬ শ্রীবষ্জের জীবন ও ধল্ম। 


অলৌকিক শুষ্তি প্রত্যাহার করিরা-সাতাকি ও হার্দিকের হম্তধারণ করিয়! 
ভা ছইতে বহির্ণত হইলেন । ধৃতরাষ্ট্র অনুনয় করিয়া বলিলেন, তাহার 
কোন অপরাধ বা পাগুবগণের প্রতি তীহার কোন মন্দ অভিগ্রায় নাই। 
তাহার সন্বুখেই তিনি শান্তির জন্য ত্র করিলেন, তাহার পুন কিছুতেই শাসন. 
গ্রহণ করিল ন1, তিনি কি করিবেন। 

শ্রকষ্ণ তথা হতে বাহত হইয়। কুস্টীদেবীর নিকটে গমন করিলেন। 
সেখান হইতে যাইবার বেলা তিনি কর্ণকে রথে তুলিয়া লইয়া যান। কর্ণকে' 
তিনি তাহার জন্বৃত্বান্ত বলিয়া বলেন, ধর্মত£ তিনি গাওুতনয়্। তিনি 
গাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হউন। তিনি রাঁজসিংহাঁসনে উপবেশন করিবেন, 
যুধিষ্ির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। পাগুবগণের সহিত তাঁহার সৌত্রাত্ 
উপস্থিত হউক, ইহাতে মিপ্রগণ আনন্দিত হইবেন, শক্তগণ মর্ধবাথা পাইবে। 





কপ মন পরিগ্রহকরিখ| থাকে। যদি কোন কারণে গ্রে মস্তিষের নেই ভাগ উদ্ভেঞ্তি 
হয়, ভাহ। হইলে যে প্রণাণী দিয়] বাহির হইতে বস্তর প্রতিকৃতি ভিভরে ঘা, সেই প্রণাশী 
দিয়। ভিতরের প্রতিকৃতি ধাহিরে আসি$] রূপ-ত্তা তাঁত করে, ইহাকেই “দৃঠিভান্তি” যলিচা 
থাকে। কোন এক জনের প্রবল ইচ্ছ/ ইথরফে আন্দোলিত করিক্ন] সঞ্চরণপূর্বাক অপরের 
মন্তিষ্ষভাগ গৃঢ়ভাখে উত্তেজিভ করি! দেয়, মেই উত্তেজনায় যে ব্যক্তির ইচ্ছ| উত্েচিত 
করিল ভাহার ইচ্ছাহ্রপ বিষয়ের প্রতিকৃতিসমুদাঁয় অপরের মস্তিক্ষভাঁগে সযুপন্থিত হয় 
এবং তাহ! ইন্্িয়নাণী দিয়! বাহিরে আলিয়া নত্যূপে এতিতাত হইয়। থাকে। 

শরীরের এই অভভুত অলোক শি দর্শন-করিও ছূর্যেধনের মনে ভাহার প্রতি 
খিশেষ কোন ভাথের পরিবর্তন হয় নাই। মাঞ়া, ইন্্রজাল অথবকুহকু বিন] আর কি উচ্চ 
ভাধে নে এই বাশপাঁরকে গ্রহণ*করিতে পারে? ঘুদ্ধসংবাদ খন নে পাঠাগ তখন নে এই 


লিঙ্ক! উপহাদ করে, 
“লভামধ্ো চ যদ্্রপং মায় কৃতবানমি। 


ভতাখৈৰ পুনঃ কৃত্ব। লাঞ্জুলে! মামভিদ্বব ৪” 
মহাভারত্ব উদ্দোগ পর্ব পর্ব ১৫১ অ,৭6 গ্নোক। 
যাগ ইন্জানাদি ফোদ্ধার নিকটে কখন ডীড়াইন্ডে পারে না, এই হিয়া নে তাহার 
বঝোঁকিক জিয়াকে উপহাপ-করিয়| উড়াইয়] দিক়্াছে। 
“দ মাক হীন্রজালং ঝ! কুহক বাপি ভীষণাঃ। 
জাত্বশত্রস্থ সংগ্রামে বহম্তি প্রতিগঞ্জনঠ ॥* 
.. . উদেগপর্বর ১৫১ অ৮১১৯। ২৯ প্লোক। 


€ 


কঞ্জ ও পাগুবগণ । ১৩৭. 


কর্ণ এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথার উত্তর দিলেন, যদিও তিনি ধর্শতঃ পাণুতনয়, 
-তথাপি মাতা রাধার যখন ন্নেহবশতঃ স্তলে দুপ্ধসধার হইয়াছিল, এবং সেই 
স্তগপান করিয়া তিনি প্রতিপালিত হইয্লাছেন, এবং স্বয়ং রাধা তাঁহার মূত্র 
পুরীষ পরিষ্কার করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার পিগচ্ছেদ « কিছুতেই করিতে 
পারেন না। ত্রয়োদশ বৎসর তিনি তুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজভোগ 
করিয়াছেন, অজ্জনের প্রতিযোগিরূপে বৃত হইয়াছেন ; এখন তিনি কি প্রকারে 
ছুর্যোধনের পক্ষপরিত্যাগ করিতে পারেন। ধন্দাত্ম! যুধিষির তাহাকে জোষ্ঠ 
জানিয়া কখন রাজাগ্রহণ করিবেন না, কিন্তু তিনি আপান ধদি রাজা পান 
তাহা হইলে দুর্ধ্যোধনকে অর্পণ'করিবেন। তবে তিনি জানেন, এই রণধকে 
তাহার সকলে হত হইৰেন, কিন্তু এইরূপে হত হওয়াই শ্রেয়। কেনন| 
কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্রে সন্মুখসংগ্রামে মৃত্যু স্বর্নলোকে গমনের জন্ত হছইবে। পুনরায় 
কথোগপকথনেও যখন কর্ণের মন ফিরাইতে পারিলেন ন। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 
বুঝিলাম আজ পৃথিবীর (বিনাশ উপস্থিত, তাই আমার হিতবাকা তোমার 
স্বদয়স্পর্শ করিল না। সকলের বিনাশ যখন উপস্থিত হয়, তখন অনীতিগ 
নীতি বলিয়া প্রতিভাত হয়, হৃদয় হইতে সে অনাতি কিছুতেই অপনীত ছয় 
না। কর্ণ উত্তর দিলেন, যদি বিনাশ হইতে রক্ষা পাই, পুনরায়, কৃষ্ণ, তোমার 
সঙ্গে দেখা হইবে। যদি মৃত্যু ভয়, স্বর্গে তোমার সঙ্গে মিলিত হইব। এই 
যলিয়া কুঝকে আলিমগন-করিয়! রথ হইতে অবতরণপূর্ধক শ্বরথে তিনি প্রস্থান 
করিলেন। শ্রীরুষ্ণ মহারাজ যুবিষ্টিরের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া সমুধার 
বৃত্তান্ত বলিলেন। যখন শাস্তি আর কোন উপায়ে হইল না তখন সমরই 
নিশ্চয় হইল। 
সৈন্ত দর্শন! 
কুক ও পাগুবসৈন্ যুদ্ধার্থ কুরক্ষেত্রে সমবেত ইল। দুর্য্যোধনপক্ষে তীগ্ 
এবং পাগুবপক্ষে অজ্জুন সেনাপতি পদে রত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 





*. মতশ্মেহারেৰ রাধায়াং লদাঃ প্টীরমবাতর। 
সা মে মুক্রং পৃরীধর্চ প্রতিজগ্রাহ মাধব ॥ 
ভস্তাঃ [পশুব্যপদ্ষনং কুর্ধযাদশ্মতিধ£ কথম্‌। 
বহাতারত উদ্যোগপর্ব ১৪৯ অ, ৬৭ কো 
১৮ 


১৩৮ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধশ্ম। 


প্রোৎসাহিত করিয়া! বলিলেন, ভীম্মসমানীত সৈন্ঠনিচয়কে বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধে 
প্রবৃস্ত হও প্রথম সংগ্রামে সমুদাত, সংগ্রামা ধিষ্ঠাত্রী ছূর্গাদেবীকে স্তব কর। 
তাহার উপনেশানুসারে তিনি দুর্গার স্তব করিলেন। অনন্তর অর্জুন রণোদ্যত 
হইয়! শ্রীকৃষ্ণকে উভ়সেনামধ্যে এই জন্য রথস্থাপন করিতে বলিলেন যে, খুদ্ধার্ 
কাহার সমাগত হইয়াছেন তাহাদিগকে এক বার তিনি অবলোকন.করিতে 
পারেন। তিনি তীন্মড্রোণ-প্রভৃতি গুরুজন এবং আত্মীয়-স্বজন-পৌব্র'ভ্রাতা" 
মাতুল-প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া শোকাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, যুদ্ধোদাত 
আত্মীয় শ্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইতেছে। 
আমার শরীরে কম্প উপস্থিত, আমার হাত হইতে গাব খসিয়া! পড়িতেছে। 
আর আমি এখানে তিষ্টিতে পারিতেছি নাঁ, আমার মন আপনাতে আপনি 
নাই। যুদ্ধে শ্বঙ্গনবর্কে বধকরিয়া কি শ্রেয়োলাভ হইবে ! আমি জয়ও চাছি 
না, রাজাও চাহি না, যাহাঁদের জন্য রাজা, ভোগ, সুখ, তাহারাই যদি যুদ্ধে 
প্রাণত্যাগ করিল তবে সে রাজ্য দিয়াই বাঁ প্রয়োজন কি, ভোগ দিয়াই ব! 
প্রয়োজন কি, জীবনেই বা প্রয়োজন কি?. আাচারধাপ্রভৃতিকে বধ করিয়া 
যদি ভ্রেলোক্যলাভ হয়, তাহাঁও আকাক্ষা করি না, সামান্ত পৃথিবীর কথ! তো 
দুরে। ইহাদ্দিগকে বধ করিয়া কখন সুখী হইতে পারিব না, কেবল পাপভাজন 
হইব। আমি দেখিতেছি, এই যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে, কুলক্ষয় হইলে কুলধর্শ 
বিনষ্ট হইবে। কুলধর্শা বিনষ্ট হইলে, কুলম্ত্রীরা দুশ্চরিত্রা হইবে। তাহারা 
্রষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত ছইবে। ধর্ণসঙ্কর হইলে পিতৃক্রিয়া বিলুপ্ত 
হইবে। এই রূপে জাতিধর্্ম ও কুলধর্দ বিনষ্ট হইয়া! চিরকাল নরকে বাস 
হইবে। হায়) আমরা কি মহাপাঁপ কর্মী করিতেই উদ্াত হইয়াছি ! আমি 
শস্্ত্যাগ করিলে যদি ধৃতরাষ্্পত্রগণ আমায় বধ করে, আমার পক্ষে তাহাই 
মঙ্গলকর। 
মাংখ্যযোগ। 

অর্জুনকে এইরূপে বিষাগ্রস্ত অবলোকন করিয়া শ্রীরুষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 
সংগ্রাম উপস্থিত, এ সময়ে এ মোহ তোমার কোথা হইতে উপস্থিত হইল? 
ইহ যে আর্ধ্জনের অনুপযুক্ত, ইহাতে অকীর্তি হইবে, স্বরত্রষ্ট হইবে । তোমাতে 
এরূপ অপুরুষত্ব শোভা পায় না। ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়দৌবর্বলা পরিহার করিয়! 


কৃষ্ণ ও পাওবগণ। ১৩৯ 


উঠ। অর্জুন উত্তর করিলেন, ভীন্ম দ্রোণ 'ইঞারা আমার গুরুজন, পৃজারহ, 
সমরে ইহাদ্দিগের শরীরে কি প্রকারে অন্ত্রপাত করিব? আমি কি গুরুজনের 
শোণিতদিগ্ধ ভোগ্যসামগ্রী ভোগ করিব? জয় ও পরায় এ দুইয়ের কোন্টি 
শ্রেষ্ঠ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সম্মুখে সেই সকল ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের! উপস্থিত। আমি 
একান্ত আকুল হইয়! পড়িয়াছি, ধর্ম কি আমি এখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
না, এখন কর্তব্য কি বলুন। আমি আপনার শিষ্য, শরণাপন্ন হইতেছি, আমায় 
উপদেশ দ্িন। আমার যে শোকাবেগ উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিাছে, আমি 
দেখিতেছি, সমগ্র পৃথিবী এবং দেবগণের রাজ্যলাভ করিলে নে শোক 
অপনীত হয় না। . 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাঁহাদিগের জন্য শোক কর! উচিত নয়, তুমি তাহাদিগের 
জন্ত পোঁক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছ। যাহার! মরিয়াছে 
অথব! যাহার! মরে নাই, তাহাদিগের কাহারও জন্য পণ্ডিতের শোক করেন 
না। আমি কখন ছিলাম না তা নর, তুমি ছিলে না তা নর, এই বাজগ্যবর্গ 
ছিল ন! তা নয়, ইহার পর ভাঁমরা সকলে থাকিব না তা নয়। কুমার, যৌবন, 
জর| এ সকল যেমন দেহীর দেহের, দেহাস্তরপ্রাণ্থিও তেমনই। স্থুতরাং ধীর 
ব্ক্তি তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। ইন্িয়গণের বিষয় হইতে শীত উষ্ণ সুখ ছংখ 
উপস্থিত হয়, এ গুলি মাসে আর চলিয়! যায়, একাস্ত অনিত্য, তাই, হে ভারত, 
এ সকলকে সহিষুতার সহিত বহন কর। যে ধীর বাক্িকে এগুলি ব্যথিত 
করিতে পারে না, সুখ ছুঃখে মমাঁন ভাবে থাকেন, তিনি মোক্ষ গ্রা্ত হন। 
যাহ! অসৎ তাহা থাঁকে না, যাহ! সৎ তাহার কখন অভাব হয় না, তত্বদশিগণ 
সৎ অমৎ এ দুইয়ের চরম দেখিয়াছেন। দেহী সমুদাঁয়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, 
তাহাকে অবিনাশী জান, এই অক্ষয় দেহীকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। 
শরীরী নিত, ইহার এই সকল শরীর বিনাশশীল। শরীরী যখন অবিনাশী ও 
অপ্রমেয়, তখন যুদ্ধ কর। যে মনে করে যে শরীরীকে হনন করিল, যে মনে 
করে যে শরীরী হত হইল, সে ছুই জন কিছুই জানে না, কেন না এহতও হয় 
না, হননও করে না। শরীরী কখন জন্মেও ন1, এক বাঁর হইয়া আবার হয়ও 
না। ইহার জন্ম" নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষর় নাই, খবস্থাস্তরগ্রাপ্ডি নাই, শরীর বধ 


১৪০ ঞ্কৃষ্থের জীবন ও ধর্্মা। 


করিলে ইহার কখন বধ হয় না|: যে ব্যক্তি শরীরীকে অবিনাশী, নিতা, জন্ম ও 
ক্ষয়বিরহিত বলিয়। জানে, সে কেমন করিয়া, হে পার্থ, কাহাকেও বধ করে বা 
বধ করায়; মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্রপরিত্যাগ করিয়। নুতনবন্রগ্রহণ করে, 
সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহপরিত্যাগ করিয়! অপর নবীন দেহ প্রাপ্ত হয়। শন্্ও 
ই্থাকে ছেদন-করে না, অগ্বিও ইহাকে দগ্ধ'করে ন1 জল ইহাকে আর্দ্রকরে না, 
বাযুও ইহাকে শোষণ-করে না, কেন না ইহা অচ্ছেদা, অদাহা, অব্রেদয, অশোধ্য। 
নিত্যকাল এ একরূপ থাকে, স্থিরস্বভাব, অবিনাশী, সর্বগত, চক্ষুরাদ্দির অগোচর, 
চিন্তা, কোনরূপে বিকারগ্রস্ত হয় না, এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। দেহীর এরূপ 
স্বভাব জানিয়। তোমার কখন শোক কর1 উচিত নয়। হে মহাবাহু, যদি মনে 
কর, আত্মার নিতা জন্ম আছে, নিত্য মৃত্যু আছে, তথাপি তোমার শোক করা 
উচিত ময়। কেননা যাহার জন্ম আছে, তাহারই মিশ্চয় মৃত্যু আছে, যাহার 
মৃত্যু আছে, তাহার নিশ্চয় জন্ম আছে। জন্ম মৃত্যু যখন এইরূপে অপরিহার্ধ্য 
হইল, তখন তাহার জন্ত তোমার শোক শোভ। পায় না। আগে শরীর ছিল না 
শরীরের কারণ মাত্র ছিল, পরে মাঝে শরীর হইল,,হইয়! পুনরায় কারণে বিলীন 
হইয়া! গেল, এরূপ অবস্থায় বল তজ্জন্ত শোক কেন? লোকে দেহীর কথা 
গুনিয়াও উহাকে বুঝিতে পারে না, অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে &। 
কেন ন1 উহ্বাকে অদ্ভুত বলিয়া! দেখে, অদ্ভুত বলিয়া উহার কথা বলে, অদ্ভুত 
বলিয়! উহার কথা শোনে । সকলের দেহস্থিত এই দেহী নিত) অবধ্য, গ্ুতরাং 
সকল প্রাণীরই জন্ঠ তোমার শোককরা উচিত নয়। আর এক দিকে স্বধর্ম 
জানিয়। তোমার যুদ্ধত্যাগ সমূচিত নহে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধাপেক্ষ। আর 
কিছু শ্রেয় নাই। এই যুদ্ধব্যাপার আপন! হইতে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে, 
বর্ণের দ্বার খুলিয়া! গিয়াছে, হুখী ক্ষত্রিয়গণ এরপ শুদ্ধ-লাভ করিয়া |কেন। 
যদি এই ধর্ণাযুদ্ধ তুমি ন! কর, শ্বধর্মুত্যাগ ও কীত্তিতাগ জন্ক তোমার পাপ 
হইবে) লোকেরা তোমার অকীর্তি ঘোষণা! করিবে। সম্মানিত বাক্কির পক্ষে 
খকীর্তি মরণ হইতেও অধিক। যে সকল মচারথ উপস্থিত, তাচ্কারা মনে 





* প্রচল্তি মর্খ হইতে এখানে মর্দের একটু ব্যতিক্রম করিতে হইল । কেন না এরূপ 
মণ্দের ব্যতিক্রম ন1 করিলে, *বাহারা নিদ্ধির জন্য যড় করে, তাহাদের মধ্যে কেউ আমার, 
তত্ব: জানে" আঁচার্ধোর একথা সিদ্ধ হয় ন।। “ 


কুষ্চ ও পাওধগণ ॥ ১9১ 


করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধপরিত্যাগ করিলে । বাঁহারা প্রথন তোমার 
সন্মান করেন, তাহাদিগের নিকট তূগি লঘু হইয়া পড়িবে । তোমার শক্রুয়। 
কত অকথা কথা বলিবে, তোমার সামর্থ্যসম্বন্ধে কত নিন্দা করিবে, বল, ইহা 
আপক্ষা আর কি ছুঃখের বিষয় আছে? দেখ যদি যুদ্ধে মর স্বর্গে যাইবে, যদি 
জন্ললাভ কর পৃথিবীভোগ করিবে, তাই বশ্লি যুদ্ধ করিবে স্থির করিয়! উঠ। 
সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জন্গ পরাজয় সমান করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও, ইহা! হইলে 
পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে ন1। 

আত্মতত্বে যে বৃদ্ধি হয় তোমায় বলিলাম । কর্মযৌগে কি বুদ্ধি হয় শ্রবণ 
কর; যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, হে পার্থ, তুমি কর্মবন্ধ সম্যক পরিহার করিবে। 
এই কর্শযোগে অনুষ্ঠিত বিষয় নিক্ষপল হয় না, কোন প্রকার প্রত্যবার় হয় না। 
এই ধর্মের অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও মহাঁভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 
কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগে এক একাস্ত বুদ্ধি হুইয়। থাকে। যে সকল বাড়ির 
একান্ত বুদ্ধি হয় নাই, তাহাদিগের বুদ্ধি বহু দিকে প্রস্যত হয় বহু শাখা 
গ্রশাখায় বিভক্ক হইয়। পড়ে। বেদোক্ত কর্মসকলের প্রশংসার প্রতি অনুষ্পাগ- 
বশতঃ অজ্ঞ ব্যক্কিগণ তাহ ছাড়া আর ষে কিছু আছে তাহা বলে না। তাহার! 
কামনার বিষয় লইয়া ব্যস্ত, [ ক্ষরিষু ] ন্বর্গকেই পুরুষার্থ মনে করে। স্মতরাং 
জন্ম কর্ম ও তৎফল দান-করে বলিয়। ভোগ-ও'বশর্ধ্যলাভের গ্রতি যে সকল 
বিশেষ বিশেষ কর্ধ নির্দিষ্ট আছে, সেই সকলের প্রশংসাস্চক সাজান কথা গুলি 
বেশ ভাল করিয়া বলিয়া থাকে। যাহা দিগের চিত্ত ভোগ ও খবশ্বর্ষের প্রতি 
আসক্ত, তাহাদিগের চিত্ত সেই গ্রণংসাবাক্যে অপহৃত হয়, তাই সমাধিতে & 
তাহাদিগের একান্ত বুদ্ধি হয় না। সত্ব রজ ও তমোগুণফন্তুত কর্ম সকল বেদ 
উপদেশ করে, হে অর্জুন, তুমি এই তিন গুণের অতীত হও। শীত উষ্ণ সুখ 
হুঃখে অভিভূত না হইয়া! নিত্য আপনাতে আপনি অবস্থিতি কর) যাহ! গাও 
নাই বা যাহা পাইয়াছ তাহার জন্ত ব্যাকুল ন! হইয়। আপনাকে স্ববশে রাখ। 
অনেক স্বল্প জলাশয়ে যে কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাহরদে সে সমুদয় 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়! থাকে, সমুদায় বেদে যে গ্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বুদ্ধিযুক্ত 
রহ্ষনিষ্ঠায় সে সমুদায়ই হুর়। কর্বেতেই তোমার অধিকার, ফলেতে নহেঁ। 





* “্বমাবি”__ধ্যেয়পদা লহ অভিন্ন ভাবে হিতি। 


১৪২ শ্রীকৃষ্ণের ভীবন ও ধর্নম। 


তুমি কর্ম্ফলের কারণ * হইও 'না) কর্ণা-না,.করিবার পক্ষেও যেন তোমার 
অভিনিবেশ ন! হয়। গিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া, হে ধনগ্রয়, কামন1" 
গরিত্যাগপূর্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম কর; সমতবকেই যোগ 1 বলিয়া! থাকে। 
বুদ্ধিযোগাপেক্ষা কর্ম অত্যান্ত নিৰষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় লও। যাহার! ফলের কারণ 
হয়, তাহার! অতি কপাগাত্র। কর্ণ করিয়াও বুদ্ধিযুক্ধ ব্যক্তি স্ুকৃতি ও দুষ্ধৃতি 
উভয়ই পরিহার-করে। সে জন্য যোগবুক্ত হও, ফোগ কর্মে কৌশল 7। 
ুদধিযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্ধরজন্ত ফল পরিত্যাগ-করিয়া জন্ম ও বন্ধন হইতে বিনিম্ুক্ত 
হয়েন, এবং অনাময় পদ লাঁভ'করিয়। থাকেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহছুর্গা- 
তিক্রম করিবে, তখন শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের প্রতি নির্কেদ উপস্থিত 
হইবে। নানাগ্রকার লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ-করিয়া তোমার বুদ্ধি 
বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; সেই বিক্ষিপ্র বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হইয়! অবস্থিতি 
করিবে, তখন যোগলাভ করিবে। 

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব, যে সমাধিস্থ বাক্তির প্র্ঞা স্থিরতালাভ 
করিয়াছে, তাহার লক্ষণ কি? যাহার বুদ্ধি স্থিরতালাত করিয়াছে, তাহার চলা 
বল! এবং পাওয়াই বা বিরূপ? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হে পার্থ, যখন মনো- 
গত নমুদায়কামনাপরিস্যাগণূর্র্ষ সাধক আপনাতেই আপনি পরিতুষ্ট হন, 
তখন তাহাকে স্থিতগ্রজ্ত বলা যায়। ছুঃখেতে সাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, 











* “কশ্বকলের কাঁরণ'-কর্শের ফল স্বর্থাদি। স্বর্গাদির কারণ কাঁমন।। সুতরাং 
যে ব্যক্তি কামন| করিয়] কর্ণযনুষ্ঠান করে সে স্বর্গাদি কর্ম্রফলের কারণ হয়। কর্মফলের 
কারণ ন| হওয়ায় অর্থ নিক্ষাম হইয়। কর্তব্য জ্ঞানে কর্মানুষ্ঠান করা। 

1 গলমত্বকেই যোগ বলিয়া থাঁকে-অবিচধিত ভাঁবে মনের একেতে অবস্থিতি যোগ । 
যখন ফলের প্রতি বানা শৃন্ত হই] কেবল কর্তব্জ্ঞানে কর্মী অনুচিত হয় তখন অনুষ্ঠিত 
কর্খে ফল হইল ব। না হইল ততগ্রতি মনের অবিকৃত তাব থাকাতে মনের মমতা বিন 
হয় না। এই সমতা! মনের একেতে অবিচলিত ভাঁবে-অবস্থিতির কারণ। সুতরাং কণ্ম যোগে 
পিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভগ্নেতে সমানভাবে গ্রিতিকেই যোগ বল| হইয়াছে। 

1 “যোগ কর্ধে কেশল”--কাঁমনাপুর্বক কোন কর্তের অনুষ্ঠান করিলে কর্দফণ স্বর্গ" 
দিতে আমক্িবশভ; কর্ম জীবের বন্ধন হয়। যেব্যক্তি কর্তব্যজানে কর করিতেছে, 
অথচ তাহার ফলের প্রতি কোন কাঁমন| নাই, নে কর্ম করিয়া করিতেছে নাঁ, ইহাতে 

বাধার চারু প্রকাশ পািতেছে। কর্দঘোগ এই চাডুধয ভিন জু কিছুই নছে। 


কৃষ্ণ ও পাগ্ুবগণ। ১৪৩ 


সুখেতেও বাহার ম্পৃ€ী নাই, যিনি আসক্তিভয়ক্রোধপরিশূন্ঠ হইয়াছেন, 
বিনি নিয়ত মননশীল তাহাকেই পঙ্ডিতের স্থিরপ্রজ্ঞ বলিরা থাফেন। 
সর্বত্র যিনি মমতাশুন্য, গুভলাভ করিয়াও যিনি হষ্ট হয়েন না, অপ্তভলাভ 
করিয়াও যিনি স্বেষ করেন না, তাহার গ্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃ 
যেরূপ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমাক্‌ প্রকারে [ ভিতরে ] আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ 
যোগী ব্ক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্্িক্দিগকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাহার 
প্রজ্ঞা প্রতিঠিত হইয়াছে । নিরাহার দেহীর [বাহিরে] ইন্ড্রিযগণের বিষয় হইতে 
নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ভিতরে ] তৎপ্রতি অভিলাষের নিবৃত্তি হয় না, উহ্ছা 
বিষয়ের অতীত আত্মাকে [ পরমেশ্বরকে ] দর্শন করিলে নিবৃত্ত হয়। বত্রশীল 
জ্ঞানী ব্যক্তিরও মন ইন্দ্রিয়গণ হরণ করিয়৷ থাকে, উহার একান্ত চাঞচল্যবর্ধক। 
সমুদায় ইন্্রিয়সংযমপুর্বক যোগী ব্যক্তি একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়! * 
অবস্থান করিবে। ইন্দ্রি়গণ যাহার বশে থাকে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । বিষয়চিন্তা করিতে করিতে মন্ষ্তের তাহাতে আসক্তি হয়ঃ 
আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মায়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ 
হইতে স্ৃতিভ্রম, স্বৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়! থাকে, বুদ্ধিনধশ হইতে বিনাশ 
উপস্থিত হয়। ইন্্রিয়গণ যখন বিষয়ের প্রতি অন্ুরাগ-ব! দ্বেষশূন্য হইয়| 
আত্মার বশীভূত হয়, তখন মনও বশীভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিমষোগে 
বিষয়ভোগ করিয়াও যোগী প্রসন্নতালাভ করিয়া! থাকেন। প্রসন্নত1 উপস্থিত 
হুইলে সমুদায় দুঃখ বিদুরিত হয়। বাহার চিত্ত প্রসন্ধ হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি 





্ আয়া--্্ানী ঈশ্বরেতে। পুর্বকা:লর উপদেই্ইংগণ উপদেশকাণে ঈশ্বর 
মহ যৌগ অভিন্ন হইয়। উপদেশদান করি-তন। এরূপ অবস্থায় তাহার! যে “আমি* 
“আমার” “আমাতে” ইতাঁদি শবপ্রয়ৌগ করিতেন, তাহ! স্বয়ং ঈশ্বরের উক্তি বলিয়। 
তাহারা নিজে দৃষ্ঠত; থাকিয়াও থাকিতেদ ন1! কেবল অীরৃফই বে ডখদেশকাবে 
এতদবন্থাপন্ন হইয়। উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে, উপদে্টমাত্রেই এইবূপে আপনাকে 
উড়াইয়া দি] উপদিষ্টমন্ধানে অহংশ্বুযোগে ঈখরকে আলয়ন-করিঘ়াছেল। এই' জন্যই 
বেদান্তহুত্রকারকে “্উপদেশোকামদেববং এই বিয়া! একটি সুত্র লিপিবদ্ধ করিতে 
হইয়াছে। পন চ পরমান্া। হরিরক্মদর্থে। বোঁধাঠ” মেই পরমাত্মা। হরি অশ্মচ্ছনের অর্থ 
ইহাইবুঝিতে হইবে, বৈধৰ দিদ্ধান্তকারনীণও এই সিদ্ধান্তে উপ্িত হইয়াছেন। এটি 
বিশেষরপেপরে বিবৃত হুইবে। 


১৪৫ শ্রীকৃষ্চের জীবন ও ধর্া। 


স্থিরতালাত করে। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে নাই, তাহার বুদ্ধি নাই, সে ধ্যানও 
করিতে পারে না । যেধ্যান করিতে পারিল না তাহার শান্তি হইবে কিরূপে, 
বে শান্ত হইতে পারিল ন! তাহার হ্থথই বা! কোথা হইতে হইবে? ইন্দ্রিরগণ 
যখন বিষয়ে বিচরণ করে, তখন মন অবশভাবে যাহার অনুসরণ করে তাহাই-- 
বায়ু যে প্রকার জলস্থনৌকাকে সেই প্রকার--গ্রজ্জাকে হরণকরে। হে মহাবাছ, 
সে জন্তই বলি ইন্দ্িয়ের বিষয়সমূহ হইতে ইন্্রিয়গণকে যে ব্যক্তি সর্বথ! নিগৃহীত 
করিয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞ গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সমুদার জীবের পক্ষে যাহা নিশা, 
ভাহাতে দংঘমী জাগ্রৎ থাকেন, যাহাতে জীবগণ জাগ্রৎ থাকে, তাহা তত্বদর্শী 
মুনির পক্ষে নিশা । নদী সকল সমুদ্রে জল ঢালে, অথচ সমুদ্র যেমন কখন 
বেল! উল্লজ্বন করে না, পুনরায় নৃতন জল আসিয়! উহাতে প্রবেশ করে, 
সেইরূপ কামনার বিষয় সমুদায় যাহাতে প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি শাস্তিলাভ 
করে, ভোগকামনাণীল নহে। যেবাক্তি কামনার বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ 
করিয়! নির্মম, নিষ্পৃহ, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ 
করে। ইহাকেই ব্রদ্গে স্থিতি বলে, ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর মোহপ্রাপ্ত হয় 
না। মৃত্যুকালেও ইহাতে স্থিতি করিয়া সে হ্মনিব্বাণলাভ করে। 
কর্মঘোগ । 

অঙ্জুন বলিলেন, হে জনার্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শেষ, 
তবে কেন, হে কেশব, আমায় দারুণ কর্মে নিয়োগ করিতেছ? তুমি ব্যামিশ্র * 
বাকো আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছ, ছুহয়ের মধো ফেটিতে আমার শ্রেগো 
লাভ হর) সেইটি নিশ্চয় করিয়া বল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ, 
এবং যোগিগণের কর্মীধোগভেদে ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা আমি পূর্বে বলিয়াছি। 
কর্ানুষ্ঠান না করিলেই ষ্বে.নৈষ্কন্া (জ্ঞান ) লাভ হয় তাহ! নহে, কন্মার্পণেই 
যেসিদ্ধি তয় তাতাও নহে। কেহ কদাপি.যুহূর্তের জন্তও কর্ম না করির! 
খাকিতে পারে না। গ্রাকৃতিক গুণে সকলেই অবশ হইর়াও কর্ম করিয়! 
থাকে। কর্খেন্্িয় 1 সকলকে বন্ধ হইতে বিরত রাখিয়া! যে মনে মনে ইন্রিয়ের 


* ব্যামিএ-_-এক বাঁর কর্মের প্রশংন1 এক বার বুদ্ধির প্রশংন। করিগ্বা সন্দেহ উৎপাদন 


করাতে ব্যাদিতর। 
1 বাক, পাখি। পাদ, পায়ু ও উপন্থঞ্-কর্শেভ্িয়। 


কষ ও পাওবৰগরণ। ১৪৫ 


বিধ্নিচযক্কে ভাবে, সে অভিবিষূঢুচিন্ত, তাঁহাকে মিথ্যাচার বলা যায়। যে 
দ্যক্তি মনের দ্বারা জানেজিয়কে * সংযত করত অনাবজ হইয়। কপ্েজিয়ফে!গে 
কর্খযোগের অনুষ্ঠান, করে, স্ইে' বিশিষ্ট। নির্ত কর্ধাু্ঠান কর, করুন] 
করা অপেক্ষা কর্পৃকরা! রে মি কর্ম না করিয়া শরীরযাতাও নির্বাছ- 
করিতে পারিবে না। যে কর দ্বারা যজ্ঞ হয় না লেই কর্ণ দ্বার দ্বার! লোকের বন্ধন 
হইয়া থাকে। ছে কৌন্তের, তুমি নিষ্কাম হইয়া যঙ্ঞার্থ কণ্ানুঠ্ঠান কর। বক্ষে 
অধিকারী করিয়া গ্রজাগণকে হজনকরত প্রজাপতি পূর্বে ভাহাদিগকে 
বলিগ়াছিলেন, যন্ত দ্বারা তোমাদের বংশবৃদ্ধি হউক, ইহ! তোমাদিগকে অতীষ্ই, 
জান করিৰে। তোম্র। এই যজ্জ দ্বারা দেব্গণকে সংবর্ধিত করিলে তাহার! 
তোনাদিপকে সংবর্ধিত করিবেন। এইরূপ পরস্পরকে মংবদ্ধিত করিয়। পরম. 
পশ্রেয়োপাত করিবে । যল্জ দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া! দেবগণ তৌমাদিগকে ইঈভোগ 
দান-করিবেন। তাঁছার! যাহা দিগ্লাছেন, তাহাদিগকে না দিয়া ঘে ব্যক্ি সে 
সমুদায় ভোগ-করে সে নিশ্চয় চোর। ঘে লকল মজ্জন ব্যক্তি বজ্ঞাবশিষ্ট 
তোজন করিয়। থাকেন তাহারা, দকল পাপ হইতে মুক্ত' হন্েন। যে পাপ" 
চারিগণ কেবল আপনাদের ভন ( অন্ন] পাক-করে তাছার1 পাপ আহার- 
করে। কন্ন হইতে জীবসকল উৎপর হণ, মেধ হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়! থাকে । 
মেঘ ঘক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, ঘক্ঞ কর্ণ নুষ্ঠান হইতে হুইয়। থাকে । কর্ণ বে 
হইতে উৎপন্ন হয়) ব্দে অক্ষর পর ত্রহ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়। থাকে। অতএব 
নর্বগত ব্রহ্ধ সিতা যজ্ঞ প্রতিঠঠিত আছেন । এইরূপ কর্মাচক্র প্রবর্তিত রহিয়াছে। 

মংসারে যে হাত্তি এই চক্রের অন্ধবর্তন করে না, তাহার আমু নিক্ষল, মে 
কেবল ইন্্রিযযোগে আমোদলাভ করে, তাহার ব্যর্থ স্ীবনধারণ হয়।- থে 
মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্, আত্মাতেই লঙ্থষ্, তাহার করিবার কিছু নাই। 
কর্মাকরিবায়ও তাহার .কোন গ্রয়োদন নাই, ন|। করিবারও কোন প্রয়োজন 
নাই। সমুদায় ভৃতমগ্ডলীমধ্ো তাঁহার কোন প্রয়োজনে ব্যাঘাত উপস্থিভ 
হয় না। লে অগ্ অনাসক্ত হইয়! কর্তৃব্য্ানে..ম্তৃত বশ্ানষ্ঠান কর।' 
অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ-করিয়। থাকে। 
জনকাদি, _পুর্ববস্তিগ্ণ. কর্েই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এতদ্বারা লোক-' 





* চক্ষু» খ্রোতর, ঘা, নিছ্বা, ত্বক্‌,-জানেজ্ি়।$ মন মক্ল ইসির আিপ্ত । 
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দিগকে স্ববর্ণে গ্রবন্তিত কর! হইবে, ইহা দেখিয়াও কর্ণানুষ্ান সমুচিত। 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহ! আচরণ করেন, ইতর জনের! তাহাই আচরণ করিয়া থাকে। 
তিনি যাহা প্রমাণ করেন, লোক সকল তাহারই অন্তুবর্তন করে। পার্থ, তিন 
লোকের মধে) আমার কিছু কর্তব্য নাই, অগ্রাপ) পাইবার নাই, অথচ আমিও 
.কন্ধানুবর্ুন করিয়া থাকি। আযাদ নিরপস হইয়1 কর্ান্থবর্তিন না করি- 
তাম, সর্বথ। লোক সকল আমার পথান্থুদরণ করিত। আমি যদকর্মন! 
ফরি, লোক সকল উৎসন্গ হইয়া যায়, আমি বর্ণসঙ্করের কর্তা হই, আমিই 
গ্রজাদিগকে বিনাশ-করি। অজ্ঞানিগণ আসন্তু হইয়। যে গ্রকার কার্য করিয়া 
থাকে, জ্ঞানিগণ লোকদিগকে স্বকাধে/ প্রবৃত্ত রাখিবার জন্ত অনাসক্ত হইয়! 
সেইরূপ কার্য করিবে। কম্মাসক্ত লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। জন 
ব্যক্তি যোগযুক্ত হইয়। সমুদায়-কর্ানুষ্ঠানপৃর্বক তাহাদিগকে কর্ণা করাবে 
সর্ব সর্বগ্তকার কর্মুই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়সমূহ ) কর্তৃক নিষ্পর হয়, 
অহঙ্করবিমুড়চিত্ততাবশতঃ আমি করি লোকে মনে করে। যিনি গুণ ও 
কর্মের বিভাগতত্ব জানেন, তিনি গুণই গুণানুবর্তন * করিতেছে জানিয়! 
তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। মূর্খের৷ প্রাকৃতিক গুণে বিমূঢ় হয় বলিয়! গুণ 
ও তৎসন্ভূত ক্রিয়াতে অভিনিবিষ্ট হইর1 পড়ে। তাহারা অসমগ্রদর্শী ; যিনি 
মমগ্রদশী প্িনি তাহাদিগকে বিচলিত করিবেন না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে গমুদার 
কন্দ আমাতে অর্পণপুর্বক নিষ্কাম, নির্মম, এবং শোকশুগ্ হইয়! যুদ্ধ কর। 
দোযপৃষ্টিপরিহারপুর্ববক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া] যে সকল লোক আমার এই মত নিত 
অনুষ্ঠান করে, তাহার। কর্মবিমুক্ত হয়। বাহার দোষদর্শী হইয়া আমার 
এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ় ) 
জানি৪ তাহার! বিনষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও আপনর প্রকৃতির অনুরূপ 
কার্ধ। করিয়া থাকেন, জীবগণ প্রকৃতির অন্ুবর্তন করে, এরূপ স্থলে ইন্্িঃ' 
নিগ্রহে কি করিবে? ইন্ভ্রিয়ের বিষয়ে ইন্জ্িয়ের অনুরাগ ব! ত্বেষ অবস্থাস্তাবী। 





ক্* "গণই ওণানুবর্তন'-_আত্। ব্যতীত আর যাহ কিছু নমুদা্ই প্রর্ৃতিপমূৎপন্ন। 
প্রকৃতি লত্ব, রঞ্র ও তম এই ভিন ওণের আধার। ইন্দিয় ও উদ্দিগ্সের বিষয়সমূহ 
প্রকৃভির ওণ হইতে লমুৎপন্ন। নুতরাং কারণ ও কার্ষোর অভিন্নতাধশভ; ডুঁণই পনর 
করিণ। প্রথস ৬৭ ইন্দিসমূত, দ্বিতীয় ও৭ ভাহাদি গের বিষয়। : 


কক ও-পাণুবগণ। ১৪৭ 


মাঁধক সেই অনুরাগ বা দ্বেষের বশবর্বী- হইবে না, কেন না উহ্ারাই ইহার 
শক্তু। পরধর্্ নুনদররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদপেক্ষা পনোধ স্বধর্মন প্রেরঃ। 
পরধর্মা ভরত, স্বধর্ণে নিধনও শ্রেয়স্কর। লে 

অর্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য ইচ্ছা! না করিলেও যেন কেহ বলপূর্বক 
তাহাকে পাপে নিয়োগ করিয়। থাকে? বল, কাহার প্রেরণার মানুষ পাঁপ 
করিয়া থাকে? শ্রীকষ্চ উত্তর দিলেন, রঙ্গোগুণসস্তৃত এই কাম এই ক্রোধ 
ছশ্পুর, মহাপাপ, ইহাকে * শক্রু বলিয়া জান। ধুম দ্বারা যেমন বন্কি, মল 
দ্বারা যেমন দর্পণ, গর্ভাবেষ্টনচর্খে যেরূপ গর্ভ আবৃত হয়, সেইর্রপ এই জ্ঞান 
তদ্বারা আবৃত। এই কামরূপ ছুশ্পুর অনল নিতাশক্র, ইহ দ্বার! জ্ঞানীর 
জ্ঞান আবৃত হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান স্থান। এই সকল ত্বারা 
জান আবৃত করিক্বা কাম দেহীকে মুগ্ঠু করিয়া! থাকে। অতএব তুনি প্রথমতঃ 
ইন্ছ্িযগণকে সংযত করিকা জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী এই পাপকে সংহার কর। 
[ দেহাদি হষ্টতে ] ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্জরিয়গণ হতে মন শ্রেঠ, মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই দেহী। এইরূপে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ দেহীকে জানিয়! 
আপনাকে আপনি নিশ্চল করত কামরূপ দুদ্র্ষ শত্রুকে বিনাশ কর। 


কর্দাণ11 
শ্রীরু্খ বলিলেন, এই অক্ষয় যোগ আমি আদিত্যকে বলিয়াছিলাম, 


আদিত্য মহুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে উপদেশ-করিয়াছিলেন। এইরূপে 
পরপ্পরাগত এই যোগ রাজধিগণ অবগত হইয়াছিলেন। অনেক দিন গত 
হওয়াতে এই যোগ.বিনষ্ট হইয়। গিয়াছিল। তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার 
সখা, তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন যোগ বলিলাম, এ উৎকৃষ্ট 
রহস্ত। অর্জুন দ্িজ্ঞাসা করিলেন, অগ্রে আদিতোর উৎপত্তি, তদনস্তর তোমার 
জন্ম। আমি কি করিয়া জানিব যে তুমি অগ্রে এই যোগ বলিয়াছিলে। 

শরীক উত্তর দিলেন, অঞ্জুন, তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে 

*. "ইহাকেইপ্কাম ও ক্রোধ উভয়ই এক রজৌগণের বিকার, কুতরাং রজোগুণে 
ইহাদিগের একতব আছে, এজন কাম ও ত্রোধকে অভিন্নন্ধপে গ্রহণ করিয়! “ইহাকে” বল 
হইসাছে। 

1 কর্ধাণ-_কর্দনংস্তাপ | কর্ধ ঈশরে নয করিয়া আপনি কপশূত্য হওস] কর্শ- 
নংস্তাস। কষর্খসংস্যসৈ সহজ ভাবায় কর্মাপর্। 





১৪৮ . আকষেের জীবন ত ধর্ন। 


গে সকল জন্মে কথা গামি জানি ভূ আন না। আমি জমমরছিত, অন. 
স্বভাব, ভূতগণের ঈশ্বর হইয়া আপনার গ্ররুতি অধিষ্ঠানপূর্বক আত্মমার্াঙজ 
জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকি। যখন-যখন ধর্শের- মলীনি ও অধর্দের অভুঃথান হয়, 
সেই সময়ে আমি আপনাকে শৃঞ্ঈন,করিয়া খাঁকি। গীধুগণের পরিত্রাণ 
হৃষ্কতগণের বিনাশ, এবং ধর্ংস্থাপনের জগ্ঠ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া 
খাঁকি। এইরূপ আমার দিবা জন্ম কর্ধু তত্বতঃ যে ব্যক্তি জানে, তাহার দেহ" 
ত্যাগ ফরির়! আর পুনর্জন্ম হয় না, আমাকেই প্রাপ্ত হইগা থাকে । অনেকে 
আমায় আশয়পূর্বক অন্ুরাগ'ভয়-ও.ক্রোংশূঙ্ত, মদেকপরাধণ, এবং জ্ঞান 
ও তপস্যাযোৌগে পবিঝ। হইয়া! মন্তাবাপন্ন হয়। যে আগায় যে ভাবে অন্রণ 
করে, আমি তাঁকে সেই ভাবে অন্ধুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষযগণ সর্বপ্রকারে 
আঙ্গারহই পথের অনুর্ভন করিয়া থারে। যাহারা বর্ধজনিত সিদ্ধিলা 
করিতে আকাজ্জা করে, তাছারা দেবতাধাঁজনা করে, (তাহাদিগের শী 
মন্ুষযালোকে বন্মর্জনিত সিদ্ধি হয়। গুণ ও কর্ধের বিভাগানুদারে আমি চারি 
ধর্ণের স্থজন করিয়াছি, যদিও আমি সেই বিভাগের কর্তা, তথাপি আমায় 
অকর্তা এবং বিকাররছিত বলিয়৷ জান। কর লক্ণ আমাকে লিগ করিতে 
পারেনা, আমার কর্মাফলে স্পৃহা নাই। র্ঘে ব্যক্তি আমায় এইরূপে জানে 
সৈ কখন কর্থে বন্ধ হয়না। পূর্বকালের মুমুক্ষু জনেরা ও এইরূপ জানিয়। 
কর্ানুষ্টান করিয়াছেন । অতএব তুমিও পুর্ব কালে পূর্ববর্থিগণ যে কর্শের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই কর্ী কর। কর্শাকি অকর্্মকি পণ্ডিতেরাও ইহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে জন্ত তোমায় কর্থা বলিতেছি, যাঁতা জানিয়া 
তুমি অশুভ হইতে বিমুক্ত হইবে। (বিহিত) কর্থেরগ গতি বোঝ। আবশ্যক, 
অবিছিত কর্দেরও (বিকর্থ্ের) গতি বোঝ! আবশ্তক, কর্ম করিয়াও যে বর্শা 
করা হয় না( অর্শ), তাহারও গতি বোঝা আঁবস্ক, কেন না বরের 
গতি অতিছূর্কোধা। কর্খেতে যে বাক্তি অর, অকর্শেতে যে বক্কি কর্দদর্শন 
করে, মহুষাগণ মধ্ো সেই বুদ্ধিমান, সেই যোগী, সেই সমগ্র কর্ধানুষ্ঠারী । 
যাহার সমুদায় অনুষ্ঠান কাঁমনা-ও-সঙ্করবর্জিত, জ্ঞানামিযোগে যাহার সমুদয় 
কর্ণা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানিগণ পঞ্ডিত বলিয়৷ থাকেন। ধিনি 
নিত্যত্ধ, সুতরাং যাঁছার কোন গাশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, ভিনি 
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কর্ণফলের গ্রাতি আসক্তিপরিত্যাগ করিয়া করছে প্রবৃত্ত হইলেও ফিছুই করেন 
ন। যে ব্যক্ি নিরাকাজ্ক, সংযতদেহছমনা, সকল প্রকারের পরিগ্রশন্য 
তিনি কেধল শরীরসম্পর্কীয় কর্ম করিয়া! পাপভাজন, হন না। ধা! আপনা 
হইতে আইসে তাহাতেই যে বাক্কি সঙ্থ জুখঃখাপির অতীত, মাংসর্ধাপৃনয, 
সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, সে কর্ণ করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হধলা। যে 
ব্যক্তির আসক্তি নাই, যে বাক্তি মুক্ত এবং জ্ঞানেতে নিঝিষ্টচিতত হইয়াছে, তাহার 
ধজ্জার্থ অনুষ্ঠিত সমুদায় কর বিলীন হয়| যাদ্দবারা আহত দান করা হ 
তাহা ত্রন্ধ, যাহ! আহত ভয় তাহা ব্রহ্দ, ত্রক্মকর্তৃকই ব্হ্মাগ্িতে উহ! 
আহত হয়ঃ এইরূপে ক্রঙ্গরূপকর্থে যাতার চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে. সে 
ব্রক্ষকেই প্রাপ্ত হয়। কোন কোন যোগী দেবতা! আশ্রয়করিয়া যন্ত্র করেন, 
কেহ কেহ ষজ্ঞকে উপায় করিয়। ব্রহ্ধাগ্রিতে যন্্রমমাধান করেন। কেহ কেহ 
শ্রোরাদ্ি ইন্দড্রিয়নিচয়কে সংযমরূপ অগ্রিতে হবন-করেন। কেহ কেহ 
শব্দাদিবিষয়নিচষকে উন্জরিয়াগ্রিতে হবন করেন। আর কেহ কেহ সমুদায় 
ইন্দরিয়কর্ম এবং প্রাণকর্ধ জ্ঞানোদ্দীপিত আত্ম*্যমরূপ যোগাগ্রিতে হবন-করিযা 
থাকেন। যত্তশীল ও তীক্ষুত্রতধারী কেহ কেহ দ্রর্ধাষজ্ত (দান), কেছ কেছ 
তপস্তাধজ্ঞ, কেহ কেহ যোগযজ্ঞ, কেহ কেহ বেদাধায়ন ও জ্ঞানঘজ্ঞ অবলম্বন- 
করেন। কেহ কেহ অপানে প্রাণকে (রেচক ), প্রাণে অপানকে (পুরক) 
হবনপূর্বক গ্রাণ ও অপানের গতি অবরোধ করিয়! (কুস্তক ) প্রীণায়াম করিয়া 
থাকেন। অপরে আহার সংযমপূর্বক প্রাণকেই গ্রাণেতে হবন-করেন। 
ইহারা সকলেই যজ্সবিৎ) যক্তবোগে ইগনিগের পাপ বিনষ্ট; ইছারা ষক্ঞাবশিষ্ট 
অমৃতভোজন করেন, ইহারা সনাতন ধরন্গকে লাত.করিয়! থাঞ্ষেন। হে কুরুসতম,* 
যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোকও হয না,পরলোক কি প্রকারে ইইবে? 
এইরূপ বেদবিহিত বহুবিধ যজ্ঞ আছে। সে সকলগুলিকে করপুজ বলিয়া জাম, 
তুমি বিযু্ত হইবে। হে পরন্তপ, ভ্রবামর ঘন্রাপেক্ষা ক্ঞানযক্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, 
এক জ্ঞানেতে নিখিল কর্ণ পরিসমা হয়। গ্রণিপাত, শ্রশ্, এবং সেবা ছায়া 
সেই জান অবগত হও। তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় সেই জ্ঞানোপদেশ দিবেন, 
যেক্তান জালিয়। আর তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইখে না, যে জ্ঞানে তুমি 
* সমুদয় ভৃতগণকে ল্ংপনাতে এবং আমাতে দর্শন করিবে। বদি, সকল গালী 
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ইইতেও অতীব পাঁপকারী হও, ত্বথাপি এক জ্ঞানপ্লবযোগে সর্কবিধ পাপ তরিরা 
ষাইবে। যেমন প্রজলিত অগ্মি বারাক ন্মলাৎ করে, জ্ঞানাগ্ি' সেইরূগ ) 
সমুদয় কর্ম ভক্মসাৎ করে। এ সংসারে জ্ঞানসদৃশ পবিভ্র আর (কিছুই, নাই। 
হোগসিন্ ব্যক্তি কাঁলে আপনাতে ্ জ্ঞান স্বয়ং লাভ করিয়! থাকে । জ্ঞান নিষ্ঠ, 
সংযতেন্তরিয, এবং শ্রদ্ধাবান্‌ বাক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানলাত করিয়া অচিরে 
পরম শান্তি লাভ.করে। " অল্প, অশ্রন্ধাবান্‌ সংশরাত্মা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার 
ইহ লোকও নাই, পরলোকও নই, স্থখও নাই। যোগে ষে ব্যক্তি কর্ধার্পন 
করিয়াছে, জ্ঞান দ্বার] ছি্সংশয় হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌ ব্যক্কিকে কর্ম কখন 
হন্ধ করিতে পারে না। অতএব, হে ভারত, অজ্ঞানসন্ভৃত, আপনার হৃদয়স্থ 
সংশয় জ্ঞানাসিত্বার। ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠান কর, উঠ। 
আত্মনংযম ! 
ভর্জদুন বলিলেন, কর্ধা্পণও বলিতেছ, আবার কর্মযোগও বলিতে, 
এ ছুইয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয় তাহাই আমায় নিশ্চিত করিস] বল। শ্রীন্কঝ 
বলিলেন, সংন্তাস ( কর্ণার ) ও কর্মযোগ উ্য়েতেই শ্রেয়োলাভ হর, এছুইয়ের 
মধো কর্দাক্ল্যাসাপেক্ষা কর্মযোগই বিশেষ । হেঁ মহাবাহু, তাহাকেই সংন্তাসী 
জানিষে যে ঘ্বেষ করে ন,আকাজ্কা করে ন1। সুখছুঃখাদির অতীত ঈদৃশ ব্যক্তিই 
সহজে বন্ধাবিমুক্ত হয় । বাঁলকেরাই লাংখ্য * ও কঙ্দুষোগকে পৃথক্‌ বলিয়। থাকে, 
পঙিতেরা বলেন না। এ ছুষ্টয়ের একটিকে সমাক্‌ আশ্রয়-করিলেও (সাধক) 
উভয়েরই ফললাভ করে। সাংখা দ্বারা যে স্থান লাঁভকর! যায়, কর্মযোগণ্ধারাও 
সেই স্থানলাঁভ হয় । সাংখ্য ও কর্মুযোগকে যে ব্যক্তি এক দেখে সেই দেখে। হে 
মহাঁবাহ, কর্ণযোগের অনুষ্ঠান না করিলে সংন্ঠাসলাভ কষ্টকর, যোগযুক্ত বাক্তি 
মননশী হইয়া! অচিরেই ইহা লাভ.করিয়া থাকে । যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মা 
বিশুদ্ধ হয, আত্মা! বিশুদ্ধ হইলে দেহ ও উন্তরি্গণ বশীভূত হইয়! পড়ে। সে সময়ে 
সে সর্বভূতের আত্মভূত হইয়া! যার। এ অবস্থায় কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সে তাহাতে 
লিগ হয়না। যোগযুক্ত তত্ববিৎ বাক্তি দর্শন, শ্রবণ, ল্পর্শন, ঘ্রাণ গ্রহণ, ভোজন, 
গমন, নিদ্রা, শ্বীত্যাগ, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, নেত্র-নিমীলন-উদ্মীলন করিয়া ও 
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ইঞ্জির সকল ইত্র্িয়ের বিষযাগুবর্তন করিতেছে এইরূপ ধারণ! করিয়া আমি কিছু 
করিতেছি না৷ এরূপ মনে করে। ত্রা্মাতে সমুদয় কর্ম অর্পন-করির| যে বালতি 
আপক্ষিত্যাগপুর্ববক কর্মী করে, জলের সঙ্গে পন্মপত্র যে প্রকার লগ্ন হর না, সেই 
প্রকার সে পাপে পিপ্ত 0 । কার,মন, বুদ্ধি এবং কেবল ইন্দ্রিযযোগে আসাক্তি- 
ত্যাগপুর্বক, আত্মস্তন্ধির জন্ত যোগিগণ কর্ম করিয়া থাকে। যোগযুজ ব্যক্তি 
কর্মফল পরিত্যাগ-কর্য়া! আত্যান্তক'শাস্তিলাভ করিয়া থাকে। অধোগী জন 
কামনাবশতঃ ফুলে আসক্ত হইয়। বদ্ধ হয়। মনে মনে সমুদয় কর সমর্পণ- 
করত কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া! দেহী এই নবদ্ধারপুরে (দেহে) 
আত্মবশে হুখে থিতি করিতেছে। প্রভু (আত্মা ) লোকসদ্বদ্ধে কর্তৃত্ব স্ঞজন' 
করেন না, কর্মও স্থগ্রন-করেন না, কম্খুফলসংযোগণ্ স্থঞ্জন.করেন না, শ্বভাবই 
( কর্তৃত্বাদিরূপে ) প্রবৃত্ত হয়। বিভূ কাাকেও পাপেও প্রবৃত্ত করেন না, 
সুক্ৃতেতেও প্রবৃত্ত করেন না, অজ্ঞানদ্বার জীবগণের জ্ঞান আবৃত, তাই তাহার! 
মোহগ্রান্ত হয়। যাহাদিগের আত্মার অগ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিন& হইয়াছে, 
তাহার্দিগের আদিতোর ন্যায় জ্ঞান পরমজ্তানকে (ঈশ্বরকে ) প্রকাশ করে। 
তাহাতে যাহাদিগের বৃদ্ধি, তাহাতে যাহাদিগের আত্মা, তাহাতে বাহাদিগের 
নিষ্ঠা, তিনিই যাহাদিগের পরমাশ্রয়, তাহাদদগের জ্ঞান দ্বার! পাপ বিদুরিত হর, 
আর তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। বিদ্যাবিনয়সম্পন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালকে, 
গো, হস্ত এবং কুন্ধুরকে পণ্ডিতের! সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ধাহাদিগের 
এই প্রকার সামো মন অবস্থিত, তাহার1 ইহলোকেই সংনারজয় করেন। আগ 
নির্দোষ এবং সমভাবাপন্ন তাই তাহার! ব্রদ্ধে অবস্থিত। প্রিয় বস্ত পাইয়ও 
হষ্ট হইবেক না|, অপ্রিয় বিষন্ন লাভ করিয়াও উদ্দিগ্ন হইবেক না, ব্রহ্ম বিৎ 
স্থিরবুদ্ধি এবং আবমুগ্ধ থাকিয়। ব্রদ্ধেতে স্থিতি করিবেক। বাহোম্দরিয়ের 
বিষয়সমূহে যাহার চিত্ত অনাসন্ত সে আত্মাতে যে ন্থুখ তাহাই লাভ করে, 
বর্ষযোগযুক্তাত্বা সেই ব্যক্তি অক্ষয় সখ ভোগ করিয়া থাকে। বিষঃসন্ভৃত 
ভোগ হইতে হুঃখই উৎপন্ন হয়, বিশেষ উহাদের আরস্ত আছে শেষ আছে, 
পতিত ব্যক্তি কখন তাহাতে আমোদিত হন না। শরীরপরি্যাগের পূর্বে 
ইহ লোঁকেই যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের আবেগ সহ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি 
সমাহিত, সেই,ব্যক্তি সুখী। যাহার অন্তরেই সুখ, অন্তরেই আরাম, অস্তরেই 
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প্যোভি, সেই যোগী ব্রদ্ষেতে অবস্থিত, এবং ব্রচ্ষেতে নির্বাণলাভ ' করিয়া 
ধাকে। যে দকল বাক্তির পাপ ক্ষীণ হুইয়াছে, দ্বৈধ ছিন্ন হইয়াছে, আত্ম। 
সংঘত হইয়!ছে, সর্বভূতের ভিতে রত, সেই সকল সম্যগ্দর্শিগণ ব্রহ্মনির্বাণ লঃভ' 
করে। যাহারা কামক্রোধবিমুক্ত হইয়াছে, সংযতচিত্ত হইয়াছে, আত্মাকে 
জানতে পাইয়াছে, তাহাদিগের (জীবন মরণ) ছুই দিকেই বরহ্ধনির্ববাণ বিদ্যমান । 
বাহাবিষর়সমূতকে বাহিরে এবং চক্ষুকে জমধো রাখিয়া, নাসান্তান্তবচ।রী প্রাণ 
ও অপান বাযুকে সমান ও ইন্জরিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করত যে মননশীল 
মোক্ষপরারণ বাক্কি ইচ্ছাভয়ক্রোধশূগ্ত হইয়াছে, সে নিরন্তর মুক্ত । আমি যজ্ঞ 
ও তগসার রক্ষক, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃদ, আমাকে জানিয়! শাস্তি" 
লাত হয়। 
ধ্যানযোগ 

' জ্ীরুঞ্চ বলিলেন, কর্মফল আশ্রয় না করিয়। কর্তব্য বলিয়া! যে কর্ম করে, 
সেই মক্্যাদী, সেই যোগী, সে নিরাগ নয়, সে অক্রিয় নক়্। যাহাকে সন্নাস 
(কর্মীতাগ ) বলে, জানিও, তাহাকেই যোগ বলে) কেণ ন! ঙ্কল্ত্যাগ ন। 
করিয়া কেহ যোগী হইতে পারে না ॥ যে মননশীল ব্যক্তি যোগারূঢু হইতে 
অভিলাষী, কর্ম] তাচার যোগরোছণে ] কারণ। যোঁগরূঢ় ব্যক্তির পক্ষে 
নিবৃত্ি [জ্ঞানপবিপাকে ] কারণ। যে বাক্তি সর্বপ্রকার সঙ্কল্ল পরিত্যাগ" 
করিয়াছে তাহার যখন ইউক্জ্রিয়ব্ষিরসমূহে ও কর্মেতে আসক্তি হয় না, তখন 
তাহাকে যোগরূঢ় বলা যায়। আপনাকে আপনি উদ্ধার করিবে, কখন 
আপনাকে অবসাদ গ্রন্ত করিবে না । আগনি আপনার বন্ধু আপনি আপনার 
শক্র। ষে ব্ক্তি আপনাকে আপনি জন্ন-করিয়াছে, মেই অপনি আপনার 
ব্ধু। যেআপনি আপনাকে অয়'করিতে পারে নই, সে শক্রবং আপনি 
আপনার শক্রত্ধে দাড়ায় । যে আপনাকে অয়-করিয়াছে ও প্রশান্ত হইয়াছে, 
তাহা আযম শীত উঞ্ণ সুখ দুঃখ এবং ঘানাপগানে অবিচলিত্ থাকে । জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানে চিত্ত পরিতৃপ্থি হওয়াতে যে যোগযুক্ বক্কি নির্বিকার, জিতেন্দ্িয। 
লো প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাহাকেই যোগারূঢ় বল! যাঁয়। নুহ মিত্র, 
উদ্ামীন, মধান্থ, €রষা, বন্ধু-সাধু* পাপী, এ সকলেতে যে সমবুদ্ধি'সেই বিশিষ্ট 
যোগী -সতত নির্জনে একাকী স্থিতি করিয়া চিন্ত ও জাত্মাকে সংযমপূর্ববক 
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মিয়াফাঞ্জ ও পরিগ্রহূন্ত হইয়া! আত্মসমাধাম করিবেক। শুচিদ্বেশে আপনা 
নিশ্ল আসন শ্বাপন করিবেক। এই আনন অতি উচ্চ ন! হয়, অতি নীচ না 
ছয়, অগ্রে কুশালন তছুপরি চন্ম তছুপরি চেলখণ্ড থাঁকিবে। ভিত্ত-শু-ইন্রিযক্রিয়া- 
সংযমপূর্ধাক মন একা গ্রকরত দেই আলনে বসিয়া আত্মশুদ্ধি জন্ত যোগাভাস 
ক্ষরিবেক ॥ [ যোগাখী ] দে, মন্তক, গ্রীঝা মোজা রাখিয়া নিশ্চল ভাবে 
ঘবারণ কদ্ধিবেক, আর কোন দিকে না তাকাইয়। স্থির হইয়া! নামিকার অগ্র- 
ভাগ অবলোকন'করিবেক। প্রশাস্তচিত্ত এবং ভয়শৃন্ত হইব! ব্রহ্মচারিব্রতে 
অবস্থিতিপূর্ব্বক মনংসংযমকরত মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগপঘুক্ত ভইবেক। 
লংঘতমন। যোগী এইরূপে পর্ব! আত্মসমাধানকরত আমাতে স্থিতিরূপ নির্ববাগ- 
প্রধান শাস্তি লাভ-কনিয়া ধাকে। হে অর্জুন, যে ব্যক্তি অধিক আহার করে 
্াহছার যোগ হয় না, থে ব্যক্তি একান্ত অনাহারে থাকে তাঁহারও যোগ 
ছয় না, থে ব্যক্তি অধিক ঘুমাক্স তাহারও যোগ হয় না, যে ব্যক্কি জাগি থাকে 
তভাছারও ঘোগ ছয় না । যে ব্যক্তি যখোপযুক্ত আহারবিহারে গ্রবৃত্ত, 
ঘথোপযুক্ক কর্মে চেষ্টাশীল, যখোপঘুক্ত নিদ্রা-ওজাগরণশীল, যোগ তাহারই 
£খহরণ করে। যে লমকে চিত্ত লংষত হইন্া আত্মাতেই স্থিতি করে, সমুদ্ায় 
কামনার বিষয়ে সাক নিম্পৃহ হয়, তখন ঘোগ হইয়াছে বলা ঘায়। যেযোগী 
ত্যক্তি চিন্তসংযমপৃব্কক আত্মসমাধান-ঘোগ অভ্যান-করে, তাহার দিত সেই 
দীপের উপম! ষে দীপ নির্বাতস্থানে অবস্থিতিজন্ত ধিচলিত হয় না। তাহাকেই 
ঘোগ নামে অভিছিত রলিয়! জানিবেক, ধাহাঁতে ঘোগাভ্যাল দ্বার! চিত্ত নিরুদ্ধ 
ছইকা নিবৃদ্ত ছয়, এবং আপদি আপনাকে দর্শন কষরিক্কা আপনাতেই পরিতুষ্ট হয়, 
ঘুদ্ধিগ্রাহ অতীল্জ্রয় যে আত্যস্তিক সুখ লাধক তাহাই উপলদ্ধি করে, এবং সেই 
সুখে অবস্থিত হয়া! আত্মস্বন্ধূপ হইতে বিচলিত হয় না। যাহা লাভ-করিয়1 
তদপেক্ষণ জর অধিক লাভ কিছুই মনে হয় না, ঘাছাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর 
হংখও সর বিচলিত করিতে পারে না, দুঃখের স্থিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ছইনা যা) 
নিশ্চয় জন্ষুর্নচিত্তে সেই ফোগ ভ্যালকরা সমুচিত। সঙ্ক্ হইতে ফামনাসমূছ 
উপস্থিত হয়, লেই কামনাগুলিকে নিংশেষরূপে পরিহার-করিেক, এবং চাজি- 
দিক হইতে মন দ্বার! ইন্দিক্সকলকে সংঘত করিয়! ধারণ! দ্বারা বশীক্কত বুদ্ধি" 
যোগে মনকে আত্মাতে সংস্থাপনপূর্বক আপ্তে আস্তে নিবৃদ্ধ হইবেক, তখন জান 
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কিছুই চিন্তা করিষেক না । অস্থির-চঞ্চল মন যে যে বিষগ্নের দিকে ধাবিত হইবে) 
সেই সেই বিষয় হইতে নিরৃদ্ত করত আত্মাতে বশ করিয়া রাখিবে। 'রজোগুণ 
নিবৃত্ত হইলে যোগীর মন প্রশস্ত হয়, মন্‌ প্রশান্ত হইলে নিষ্পাপ ওব্রন্ষভূত হইয়া 
সে উত্তম নখ লাত-করে! যোগী এইরূপে আত্মনমাধানকরত পাপশৃগ্ হয়, 
এবং সহজে ব্রহ্মসংস্পর্শনিত অতান্ত সুখ গ্রাপ্ত হয়। যোগাভ্যাসে যাহার চিত্ত 
সমাহিত হইয়াছে, সর্ধত্র সমদষ্টি জন্মিয়াছে, সে ব্যস্কি আত্মাকে সর্ধভৃতে 
সর্ঝভূতকে আত্মাতে দর্শন করে। যে ব্যক্তি আমাকে সর্বত্র দর্শন করে, এবং 
আমাতে অধুদার় দেখে, তাহার নিকটে আমি ভ্দর্শন হই না, সে আগার 
নিকটে অনর্শন হয় না। সর্দভৃতস্থ আমায় যেবাক্ত একত্বাবলম্বন করিয়া ভজন. 
করে, সে যে অবস্থার থাকুক, সে যোগী মবমাতে বর্তমান । সথদুঃখবিষয়ে 
আপনার যেমন [ গ্রির ও অপ্রিয় বোধ ], তেমনি আর সকলেতেও যে ব্যক্তি 
লয়ভাবে দেখে, সেই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ যোগী। ও 

অজ্জ্বন বলিলেন, [মনের ] সাম্যাবস্থাজনিত ষে যোগ তুমি বলিলে, 
চাঞ্ল্যবশতঃ ইহার নিশ্চল স্থিতি আমি দেখিতে গাইতেছি না। হে কফ, মন 
চঞ্চল, ইন্জিযক্ষোভকর, দৃঢ় ও সবল, বাযুকে ধরিয়া রাখা যে প্রকার দুফর, মনে!* 
নিগ্রহকরাও আমার সেইরূপ দুর মনে হয়। শ্রীন্কষ্ত উত্তর দিলেন, কোস্তেয়, 
মন চঞ্চল, তাহাকে নিগ্রহকর! সুকঠিন, ইহাতে আর কোন নংশয় নাই, তবে 
অভ্যাস-ও'বৈরাগাযোগে ইহাকে বশে আনা যাইতে পারে। যাহার চিত্ত সংযত 
হয় নাই, আমার মতে যোগ তাহার পক্ষে দুপ্রাপ্য। যাহার চিন্ত বশীভূত 
হইয়াছে, সে যদ্ত করিলে এই উপায়ে যোগলাভ করিতে পারে। অর্জুন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্র্ধাযুক্ত হুয়া যোগারম্তকরত পশ্ঠাৎ শিথিলযদ্ব হওয়াতে 
ধদি কেহ যোগ হইতে বিচলিতমন! হয়, তবে যোগে পিদ্ধি লাভ করিতে না 
গারিয়া তাহার কি গতি হইয়। থাকে? সেকি [ন্বর্গ ও মুক্তি ] উভয় বিত্ষ্ট 
হইয়া আশ্রয়শন্ট হুইয়! পড়ে, এবং ব্রহ্ধগ্রাপ্থির উপায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ছিন্ন 
" মেঘের স্তায় বিনষ্ট হয়। তুমি আমার এই সংশয় সর্বথ ছেদন-করিয়া দাও, 
তোমা বিনা সংশয়চ্ছেদন করে এমন আর কাহাকেও দেখিতে পাই ন!। 
প্রীরুষ্ণ উত্তর দিলেনক্পার্থ, ইইলোকে বা! গপরলোকে সে ব্যক্তির কোথাও বিনাশ 
নাই। হে তাত, ষে বাক্কি কল্যাণানুষ্ঠটান করে, নে কখন ছুর্গতি গ্রার্ধ হয় না। ,. 
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পুণ্যানষ্ারী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়! মেখানে বহু বর্ষ বামকরত 
যোগত্রষট ব্যক্তি গুটি শ্রীমন্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, অথবা যোগনিষ্ঠ 
জ্রানিগণের গৃহে জন্মে। লোকে ঈদৃশ জন্ম ছু্নভতর। হে কুরুনন্দন, এই 
জন্মে পূর্ব্ব দেহে যে বুদ্ধি ছিল, তাহা প্রাপ্ত হয় এবং দিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্রণীল 
হয়। সে ব্যক্তি পুর্ববাভ্যাবশতঃ অবশভাবে যোগাভ্যাস করিয়া! থাকে। ষে 
. ব্যক্তি যোগজানিবার অভিলাষী হইয়াছে, সেও বেদ অতিক্রম করিয়াছে ) যে 
ব্যক্তি যত্র সহকারে ক্রমে যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপবিমুক্ত হুইয়াছে, সে 
তে। অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়! পরম গণি প্রাপ্ত হয়ই। তপাস্বগণ হইতে যোগী 
শ্রেষ্ঠ, জঞানীদিগের হইতে কন্মাদিগের হইতেও যোগী শ্রেঠ, অতএব অজ্জুন তুমি 
যোগী হও। সমুদায়-যোগিমধো যাহারা মাগত চিত্তে শ্রন্ধাবান্‌ হইয়া আমার 
তঙ্গন1 করে, সেই আমার মতে যোগযুক্রগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
বিজ্ঞানযোগ। 
্রীকুষ্ বলিলেন, আমাতে আঁসক্তমনা হইয়া আমায় আশ্রয় করিয়া 
যোগাভ্যাসপূর্ববক নিঃসংশয়ভাবে আমায় সমগ্র কি প্রকারে জানিবে শ্রবণ কর। 
আমি তোমায় সমগ্রভাবে 'বিজ্ঞানযুক্ত ভ্ঞান বলিতেছি, যাহ! জানিয়। আর 
তোমার কিছুই জাঁনিবার অবশেষ থাকিবে না। সহস্র মানুষের মধো দুই এক 
জন সিদ্ধির জন্ত যর করে। আর যাহার! সিদ্ধির জন্য যত করে, তাহাঙ্দর মধ্যে 
এফ আধ জন আমায় তত্বতঃ জানে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট গ্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি ) এটা অপর! প্রক্কৃতি। 
জানিও, এ অপেক্ষা আর একটা আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটা জীবপ্রক্কতি। 
এই জীবপ্রক্ৃতির দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হস রহিয়াছে। এই হুই গ্রঞ্কৃতি 
হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি জানিও। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও 
বিলয় স্থান। আঁমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সুত্রে যেমন মণি সকল 
গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমুদয় গ্রথত রহিয়াছে। ছে কৌস্তের, 
আমি জলে রস, চন্দ্র ও সর্ষে প্রভা, সমুদায় বেদে গ্রণব, আকাশে শব, মনুস্থে 
পুরুষত্ব, পৃথিবীতে সদগন্ধ, অগ্রিতে তেজ, সর্ধভূতে জীবন, তপন্থিগণেতে তগ। 
আমাকে সর্ধভূতের সনাতন বীজ বণিযা জান, আফিবুদধিমান্দিগের বুদ্ধ 
তেস্বীদ্িগের তেজ, বলবান্দিগের ক|মরাগিব(জ্নিত বল, আম জীবগণেতে 
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ধর্মের অবিরুদ্ধ অভিলাষ । সান্বিক) রাজমিক ও ভামমিক বে সকলভার, দে 
গুলিকে আম! হইতেই [ উৎ্পয় ] জানিও, কিন্তু গে গুলিতে আবি দাই, 
আমাতেও সে গুলি নাই। ভ্রিগুণমর় ভাবে এই সমুদার জগৎ মোহিত হইয়া 
রহিয়াছে, তাই আছি থে এই নকলের অতীত অব্যয় বসত তাহ জানে না। এই 
আমার দৈী গুণময়ী মায়! অনতিক্রদণীগ্প।। যাহারা আর্মাঙ আশ্রয়'করে, 
তাহারাই ক্ষেবল ইছা হইতে উতভীর্ঘ হয়। ছুক্কৃতি অয়াধম সূঢ়ের! আমার আস্ীর- 
করে না, তাহাদিগের জান মায়াকতঁক অপহৃত হইয়াছে এবং তাহারা আনুরিক 
ভাব আশ্র্ করিগাছে। আর্ত, দিজান্ছ, অর্থত্রার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্বধ 
স্ুক্কতী লোকে. আমায় ভঞ্জনা-কয়ে। তাহাদিগরের মধ) একদা আমাতে 
ভক্ষিমান্‌ নিতাফোগযুজ জ্ঞানীই বিশেষ। আমি জ্ঞানী জনের অতীব প্রিয় 
সেও আমার প্রিয়। ইহার! সকলেই উদ।র, কিন্তু জানী আমার আত্ম।---এই 
আমার অভিমত, কেন না সে সমাহিতচিত্ত হইয়া আমাকেই উত্তম গতি 
বলিয়া! আশ্রয় করিরাছে। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি বহু জন্মের পর আমার লাভ করিয়। 
থাকে, সমুদার বাস্থদেব এরূপ [জ্ঞানযুক] মহাত্মা সুছুল্লভ। ন!নাবিধ 
কামনা দ্বা"! ফাহাদিগের জ্ঞান অপহত হইয়াছে, তাহার গিজ নিক 
গ্রকৃতিপরতন্ত্র হইয়া বিশেষ-বিশেষ-নিয়মা শ্ররপুর্বক অন্ত দেবতাগণের শরগাপর। 
হয়। যে থে ভক্ত যে যেত [মুক্তি] শ্রদ্ধাপুর্বক অর্চনা করিতে অভিলাষ 
করে, আমি তাহাদিগকে মেই তনুসদ্পকী অচল। শ্রদ্ধা অর্পণ'করিয়! থাঁকি। 
সে তখন শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া! সেই তনুর আরাধনাতে যত্ন করে এবং তাহা হইতে 
আঁমি যে নকল কামনার বিষয় বিধান-করিয়াছি তাহা লাভ করিয়া! থাকে । 
| সেই সকল অজ্ঞান ব্যক্তি .ক্য়িফুফললাভ করে, কারণ যাহার! _দেবযাজনা 
করে, তাহারা দেবগণকে প্রা হয়, যাহার! আমায় ভক্তি করে তাহার! আমাকে 
প্রাপ্ত হয়। আমি অব্য্ত, অজ্ঞানী লোকের! আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে। 
জাঁমি অবায় ও অনুত্তম এই গরম ভাব ন| জানাতেই এরূপ করিয়! থাকে 
আমি যোগমায়! বারা সমাবৃত, দ্াতরাং সকলের নিকট অমি প্রকাশ নহি। 
আমি ঘে জন্মরহিত এবং নিত্য, মূড় লোকের! তাহ! জানে না।. হে অর্জুন, আমি 
অতীত বর্তমান এবং ভবিষাৎ ভূতসমূকে জানি, আমায় কিন্তু কেহ জানে না। 
নততীবপ্খবুঃখাদিতে ইচ্ছ 1 ত্বেষবশতঃ যে মোহ সমুপস্থিত হয়, মেই মোহে, 
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সমুদা় জীব উৎপত্তিকালে যুদ্ধ হইব! পড়ে। যে সফল লোকের পু্ধাকর্থ, 
বপতঃ পাপ অন্ত হইয়াছে, তাহারা সুখহঃখাদিজনিত যোহ হইতে বিমুক্ত 
এবং দৃঢবষ্ত হইয়া]! আমারই ভদ্গনা করে। জরামরণ হইতে মুক্তিলাভেরঘন্য 
যাহার। আব্দায় আশ্রর'করির! ্কার্যশীল হয়, তাহারাই সেই ব্রদ্মকে জানে 
আত্মতত্ব জালে সমুদায় | অনুষ্ঠের ] করা ভানে। প্রয়াণকালেও যে সকল 
ৰাক্তি অধিভূত, আঅধিদৈব, অধিষজ্ঞ বলিয়া আমায় অবগত, তাহাদিগ্রের চিত্ত 
সমাহিত হইঙ্গাছে, তাহার! আমাক জানে। 
অধ্যাতুযোগ ॥ 

অন্জুন দ্রিজ্ঞাস! করিলেন,হে পুরুযোভম, সেই ব্রহ্ধই বা কি,সেই আত্মতত্বই 
ৰ। কি, সেই কর্মুই বা কি? অধিভূতই ব| কাহাকে বলে, অধিনৈবই বা কাছাকে 
খলে? হে মধুকুদন, কিরূপে কে এই দেছে অধিষজ্ঞ হুইন্া আছেন? বাহাদিগের' 
চিত্ত সংঘত হইয়াছে, তাছার প্রয্াণকালে কেমন করিয়া তোমায় জানেন? 
শ্রীক্ণ উত্তর দিলেন, যিনি পরম অক্ষর [ অবিনশ্বর ] তিনি বর্গ, স্বভাবকে 
আত্মন্তত্ব বল! যায়। জীবসত্তার যাহা হইতে উৎপত্তি হয় তাদৃশ রব্যজ্ঞ 
কর্ম নামে অভিছিত। নশ্বর সত্তা অধিভূত, পুরুষ অধিটৈবত [ অধিষ্ঠানরী 
দেখতা,] ছে দেহিশ্রে্, আমিই এই দেহের অধিষজ্ঞ [বজ্ঞাধিষ্ঠাতা]। অন্তকালে 
থে আমাকেই ম্বরণপূর্বক্ষ কলেবরতাগ করিয়া চলিয়া যায়, দে মৎদ্ষরূপ প্রাপ্ত 
হর, তাহাতে আর (কোন সন্দেহ নাই । যে ষে ভাব ন্্রণ'করিয়া অস্তে কলেখয- 
ত্যাগ করে, ত্তাবাপন্ন হইয়া মেই সেই ভাবই লাভ করিয়। থাকে। রই 
পনা সকল সময়ে আমার ্মরণ- কর এবং যুদ্ধ'কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি 
অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই প্রাণ হইবে । হে পার্থ, অভ্যাসরপ ঘোগ 
(উপার) অবলঘ্বন-করিয়! যেচিত্ত সমাহিত হইয়াছে, আর কোথাও যায় না, 
সেই চিত্তযোগে দিব্য পরম পুরুষকে চিস্তা করিয়া তাহাকেই প্রা হয়। সেই 
পুরুষ কবি [ সর্বজ্ঞ], পুরাণ [ অনাদিদিদ্ধ ], শান্তা, পুঙ্ম হইতেও সৃষ্ষ, 
মকলের ধাতা, অচিস্তাূপ, আদিত্যবর্ণ, এবং অস্কারের অতীত। প্রয়াণকালে 
অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়! যোগবলে ভ্রমধ্যে প্রাণকে সমাকৃগ্রকারে 
প্রবিষ্টকরত সেই দিধ্য পরম পুরুষকে সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রদ্গবিগ্রণ ধাহাকে 
অক্ষর বলেন, যতিগণ বিষয়ানুরাগপারিহার করিয়া! কাহাতে প্রবিষ্ট হন, খাহাকে 


১৫৮ শ্রীন্ষষ্চের জীবন ও ধর্্মা। 


[দরানিবার] ইচ্ছা করিয়া সাধকের! ব্হ্মচ্ধয অচরণ-করিয়! থাকেন, সেই প্রাপ্য 
[ বিষক্ক ] তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। ইন্্িয়দ্বারগুলিকে বিষয় হইতে বিরত 
এবং মনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করত আপনার প্রাণকে মন্তকে লইয়া যোগধারণা, 
শ্রঃপূর্ধক ও এই একাক্ষর ব্রচ্ম উচ্চারণ ও আমার স্মরণপূর্বক যে ব্যক্তি 
দেহত্যাগ করিয়া! চলিয়। যায়, সে পরম গতি গ্রাপ্ত হয়। অনন্যচিত্ত হইয়া 
ষে আমান নিত্য নিরন্তর প্মরণকরে, আমি সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে 
স্থুলত। সেই মহাত্মার৷ আমায় প্রা হইয়৷ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর 
দুঃখের আলয় অনিত্য জন্ম গ্রহণ-করে ন1। ব্রহ্মলোক হইতে যত গুলি লোক 
আছে সকল গুলিতে গিয়া আবার পুনরার ফিরিয়া আসিতে হয়, আমায় 
পাইয়া! আর পুনর্জন্ম হয না। তাহারাই অহোরাত্রের তত্ব জানে যাহারা 
জানে যে সহশ্র ধুগে ধন্ার এক দিন, স্ত্র ধুগে ব্রদ্দার এক রাত্রি। [ব্রহ্মার] 
এক দিন আঙিলে অব্যক্ত হইতে চরাঁচর সমুদায় প্রকাশ পায়, রাত্রির আগমনে 
সেই অব্যক্তে পুনরাঁ় বিলীন হইয়! যায়। এই ভূতসমূহ দিনের আগমে উৎপন্ন 
হয়, হইয়। আবার রাত্রির আগমে অবশভাবে বিলীন হইয়া যায়। সেই অব্যক্ত 
হইতে আর একটি যে অবাক্ত সনাতন পরম ভার্ব আছে, সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট 
হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না। অব্যক্ত অক্ষর [ আবিনাণী ] বলিয়া কথিত 
হন, সেই অক্ষরকেই পরম গতি বলে। যাহ! লাঁত করিয়। আর নিবৃত্তি হয় না, 
সেই আমার পরম ধাম। হে পার্থ, অনন্য তক্তিতে সেই পরমপুরুষকে লাভ 
করা যায়, যাহার অন্তঃস্থ সমুদয় ভূত এবং যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছেন। 
, যোগী যে কালে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসে ন1, যে কালে গেলে ফিরিয়া 
আইসে, সেই কালের কথা বলিতেছি। অগ্নি জ্যোতি, দিন, শুরু পক্ষ, 
উত্তরাপণ ছয় মাস, ইহাতে যে সকল ব্রক্ষবিদ্‌ প্রয়াণ করে তাহার! ব্র্ প্রাপ্ত 
হয়।. ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ছয় মাস, ইহাতে [গমন করিলে] 
যোগী চান্ত্রমসঙ্গোতি প্রাপ্ত হইয়। ফিরিয়া আইমে। শুরু ও কৃষ্ণ এই 
ছইটি জগতের অনাদিনিদ্ধ গতি, ইহার একটি দিয়! গিয়া আর ফিরিয়া 
আইনে না, আর একটা দিয়া গিয়া পুনরয় ফিরিয়া আইসে। হে পার্থ, 
এই ছুই পথ জানিয়া কোন যোগী মুগ্ধ হয় না, তাই তুমি সকল কালে 
যুযোগক্ত হও। বেদ, যজ্ঞ, তগন্তা ও দানেতে যে ফল নির্দিষ্ট আছে ইহা 


কৃষক ও পাওবগণ। ১৫৯ 


জানিয় মে সমুদ্ায় অতিক্রম করিয়া! থাকে ।. যোগী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আদ্য স্থান 
প্রাণ্ড হয়। 
রাজযোগ *। 

শ্ীক্ষষ্ণ বলিলেন, তুমি দোষদশী নও, আমি সবিজ্ঞান গুহ্যতম জ্ঞান 
তোমায় বলিতেছি। এই জ্ঞান অবগত হইয়া ভুমি অণ্ভ হইতে মুক্তিলাভ 
করিবে। এই জ্ঞান পবিত্র, উত্তম; ইা সমুদায় বিদ্যার, সমুদায় রঙ্সোর রাজা ) 
ইহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়, সুখে অনথঠান কর! যায়, ধশ্নঙ্গত এবং অক্ষয়। 
এই ধন্মের প্রতি যে সকল নাক্কির, শ্রদ্ধা, নাই, তাহারা আমায় না পাইয়া 
ৃতাযুক্ত স সংসারপথে ভ্রমণ ব করে। অব্যক্ত মুষ্ভিতে আমি সমুদায় জগৎ পারিব্যাপ্ত 
হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ফুত স্বিত করিতেছে । আমি ভূতগণেতে 
স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতোষ্ছ না, এই আমার 
শীশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ-কর, আমি ভৃতস্থ নহি) 
আর আমার আত্মা ভূতগণের প্রতিপালক, মহান্‌ সর্বস্থানগামী বাু যেমন 
নিত্য আকাশস্থিত, সেই নমুদায় ভূত আমাতে সেইরূপ অবস্থিত জানিও। 
কল্পক্ষয়ে সমুদায় ভূত আগার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, কল্পের আদিতে 
আবার তাহাদিগকে স্থজন.করিয়া থাকি। সমগ্র এই ভুূতসমূহ প্রকৃতির 
বশীভূত বলিয়! পরতন্ত্র। আপনার প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানকরিয়। ইাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ হথজন-করিয়! থাকি । হে ধনগ্রন। সেই সকল স্থষ্টি) কর্ম আমায় 
বন্ধ করে না, কেন ন! আমি উদ্াসীনবৎ অবস্থিত, সে নকল কর্ম্েতে আমন্ত 
নছি। আমার অধাক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব স্থঞন করিয়া থাকে, আর 
এই কারণেই জগতের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হয়। আমি ভৃতগণের অধীশ্বর, 
আমার পরম ভাব জানিতে না পাইয়া মন্ুষোর শরীরাশ্রয় করিয়াছি বালা 
মূছেরা আমায় অবজ্ঞা করে। এই সকল হতচেতন ব্যক্তি বুদ্িত্রংশকারী রাক্ষমী 
আন্মুরী প্ররুতি আশ্রয়-করিয়াছে, ইহাদিগের সমুদায় কর, আশ। ও জ্ঞান 
নিক্ষল। কিন্তু ষে সকল মহাত্মা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়'করিয়াছে, তাহারা 
লমু্ায় ভূতের আদি ও নিত্য জানিয়া অনন্যমনে আমর ভজন! করে। 





* এই অধায় সুভক্তি, অথব] রাজবিদ7 রাজওস্থ যোগ নামে অভিহিত। রাজযোগ 
অতি স্বাভাবিক বণিক আমরা এই ঘোঁগকে রাজদোগ নাঁমে অভিহিত করিলান। 


১৬৪ স্রীযফের স্ীবন ও ধর্ম 


ভাঙার চৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া আমায় কর্ন করে, আমায় যাজনা-কয়ে, তকতিপূর্বাক 
আমার নমন্কার-করে, নিত্য সমাহিত হইয়। আমায় উপাসনা'করে। ফেছ 
কেহ জ্ঞানযজ্ে বাজনা করিয়া, আমি বিশ্বতোমুখ, আমার একত্রে, পৃথকৃত্বে 
অথবা বহুরূপে উপাসনা'করিয়া থাকে । আমিই ক্রতু, আমিই যল্ত, আমিই 
স্বধা, আমই ওষধ, আমিই মন্ত্র, আইমই স্বৃত, আমই আম্মি, আমিই হোম। 
আমি এই জগতের (পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ) বেদাবস্ত, পাবন ও হাম 
এবং খক্‌ ষজু ওসাম। আমি স্বামী, প্রভু, সাঙ্গী, গতি, নিবাস, শরণ, 
গফত, শষ্টা, সংহর্তা, স্থিতস্থান, নিধান, অবিনাশী কাঁরণ। ছে অর্জুন, 
আমি উত্তপ্ত করি, আমি জলনর্ষশ করি বা অবরুদ্ধ করি, আম অমৃত, আম 
সভা, আমি লদসৎ (সণ সুশ্ম)। বেদবা দিগণ আমায় বজ্ দ্বারা যাঁজন! 
ফরিয! মোমপান করছ এবং গাপমুকত হইয়া স্রগমনপ্রার্থন। করে। তাহারা 
পবি স্বর্গে গমন'করিয়। প্েখানে দিব্য দেবভোগ সকল ভোগ-করিয়! থাকে। 
তাহারা দেই বিপাল স্বর্গলোক ডোগ-করিয়া পুণাক্ষয হইলে মর্তালোকে প্রবিষ্ট 
ছয়। পুনরায় সেই বেদধন্মের অনুমরণ করিয়া, কামনার বিষয় কামনা-করে, 
ক্ছতরাং তাছাদের পুনঃ পুনঃ গতায়াত হয়। "যে সকল ঝাক্তি আমা বিনা 
আর কিছু চার না, আমাকেই চিন্তা করে, আমারই উপাসনা করে, সেই 
অবিরল মন্িষ্ঠ বাক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম « আমিই বইন-করি। শ্রশ্ীযুক্ত 
হুইয়! ঘে মকল ভক্ত অন্য দেবতার যাঞ্জন! করিয়া থাকে, তাহার! অবিধিপূর্ববক 
আমায়ই যাঁজনা করে । আমিই জমুদায় ব্রতের তোক্তা ও গ্রভু, বস্ততঃ 
হ্জামায় জানে না বলিয়াই তাহাদিগ্রের অবস্থাস্তরতাগ্রাপ্তি হয়। দেবোদেশে 
বাহার ব্রতাচরণ করে তাহার! দেবগণকে প্রা হয়, পিতৃগগোদ্েশে যাহারা 
পরানধাদির অনুষ্ঠান করে তাহার! পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা ভূতগণের যাজন! 
ক্ষয়ে তাঁহারা তৃতগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা আমার বাঁজন! করিয়া থাকে 
ভাপা আমাকেই লাভ-করিয়। গাকে। ভডক্তিপূর্বক, আমার যে বা পন্র। 
পু, ফল, জল, দেয়? সেট শুদ্ধ চিত্ত বাতির তির উপহার আমি গণ" 
করিয়া থাকি। ফাহা কিছু কর, যাই কিছু ভোগ কয়, যাহ! কিছু ছবন কর, 
১২৯ 





৯ যোগ ও ক্ষেম_যোগ যোগান, ক্ষেম রক্ষ| করা। ঘোগ-ও-ক্ষেমবহনকরার র্থ 
যাহা তাহার দাই জাধ। আমি যোগাই, পরবং ধা ঘোগাই তাহা দামি ্যং রক্ষকরি।. * 
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যাা কিছু নাও, বাঃ কিছু তপুতা। কর, .সে -মমু্ধায-আমার, বণ কয়। 
এইরূপে তভাগুভফণযুক্ কর্ধবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, মুক্ত হইয়া কর্ম, 
লমর্পণরূপ ঘোঁগযুক্তানম্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সকল তুঁতের 
প্রতিই আমি সমালঃ আমার কেহ দ্ধেধ্য মাই, আমার ফেহ গ্রিয় নাই। 
ঘাহার| ভক্তিপূর্ববক_ আমার ভজন! কচুর, তাহারা আমাতে এবং আ'মও 
তাাদিগেতে। যদি নিতান্ত ছুরাচার হয় অথচ অগ্থ কাহারও ভজনা 
করিয়। আমার. ভুনা করে» তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে, কেন ন ষে রি 
উৎকষ্ট অধ্যবলায় অবলম্বন-করিয়াছে। মে ব্যক্তি শীদ্রই ধর্থাস্মা হয়, নিত্য 
শাস্তি লাভ-করে, হে পার্থ, [অপরের নিকটে] প্রতিভা করিয়া বল, আমার 
ভক্ত বিনাশ পায় না। আমায় আশ্রয় করিয়া, হে পার্থ, যাহারা নিকৃষ্ট জাত, 
রী বৈ শুদ্র, তাহারাও পরম গতি লাভ.করিয়া থাক্ষে ১ পবিত্র ভক্ত 
রাহ্দণ ও দেবরধিগণের কথা আর কি বলিব? অনিত্য অস্থুণের হেতু ইহলোকে 
থাকিয়! আমার ভজন! কর। মচ্চিন্ত হও, মতক্জ হও, আমারই যাজনা কর)আমায় 
নমদ্বার কর। মৎপরায়ণ হইয়া আয্মাদমাধানপূর্বক আমাকেই প্রাণ্ধ হইবে। 
ব্ভুৃতি যোগ । 

শী বলিলেন, তুমি শ্রীতিমান্‌, তোমার হিতের জন্ত আমি পুনরায় 
থে উৎষ্ট কথা! বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। আমার গ্রাভব €আবির্ভীব) 
দেবগণও জানে ন1, মহধিগণও জানে না, আমি সববাথা সমুদায় দেবগণের আদি, 
আমি সমুদায় মহধিগণের আদি। থে আম!কে অলপ, অনার, লোকসকলের 
মহেশ্বর বলিয়। জানে, লেই মলুষাগণমধ্ মোহশূন্, মেই সমুদান্ধ পাপ হুইতে 
বিমুক্ত হয়। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসন্মোচ, ক্ষমা, মত্য, শম, দম, স্বখ, দুঃখ, ভাব, , 
অন্ভাব, ভয়, অভয়, অহিংস, সমত1, তুষ্টি, তপ, দান, ঘশ, অযশ, ভূতগণের এই * 
লমুদায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব আম। হইতেই হুইয়।-থাকে। পৃথিব্যাদি লোকে এই 
নকল গ্রজ। ধাহাদের সন্তান সন্তুতি, সেই সাত জন এবং তাহাদের পৃব্বধ্তা 
চারি জন মহর্ষি এবং মন্ুগণ আমারই ভাব, আমারই মানসজাত। আমার এইই 
বিভ্বুতি এবং যোগ যেব্যক্তি তত্বতঃ জানে, সে সংশঃবরহিত যোগে যু্ধ হয় 
ইহাতে আর সংশগ নাই। আমিই সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই দকল 
শর্ত হয়, পণ্ডিত্রো, ইহা জানিয়! ভাবযুক্ক হুইপ আমার ভজন! করে। আমানতে 
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ভাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদিগের প্রাণ ওনিষ্ট, তাহার! পরম্পর আমার 
বিষয় বুঝার, আমার কথা কীর্ভন.করে, প্রতিদিন এইরূপ করিয়া পরিতুষ্ট হয়, 
আমোদিত হয়। নিরন্তর আমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাহারা গ্রীতিপূর্ববক 
কমার ভজন! করে, তাই আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিষোগ অর্পণ-করি যে 
বুদ্ধিষোগে আমায় তাহার! লাভকৰেে। তাহাদিগকে অনুগ্রহকরিবার জন্তই 
[ তাহাদিগের ] বুদ্ধিবৃত্বিতে স্থিতি করি এবং সেখানে থাকিয়া দীপামান জ্ঞান- 
দীপষোগে আমি তাহাদিগের অদ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি। 

অর্জুন বলিলেন, আপনি পরব্রহ্গ, পরম লোক, পরম পবিভ্র। সমুদায় 
খবিগণ, দেবি, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, এবং শ্বয়ং আপন্নও আপনাকে 
জন্মরহিত, সর্বগত, আদিদেব, নিত্য, দিব্য পুরুষ বলেন। কেশব,আপনি আমায় 
যাহ! কিছু বলিলেন সকলই সতা মনে করি। ভগবন্, আপনার প্রকাশ 
দেবতারাও জানেন না, অন্গরেরাও জানে না। হে পুরুযোস্তম, হে জগৎপতে, 
হে দেবদেব, হে তৃতেশ্বর, হে ভূতভাবন, স্বয়ং আপনিই আপনাকে তুমি জান। 
আপনি আপনার সেই দিবা বিভুতিসমূ নিঃশেষরূপে বলুন, যে বিহৃতিষোগে 
এই সমুদবা লোকে,আপনি পরিবাঞ্ত হইয়া আছেন। হে যোগী, আমি নিরন্তর 
চিন্তা করিয়া আপনার কি প্রকারে জানতে পারিধ, কি কি পদার্থে, হে ভগবন্‌, 
আমি আপনায় চিন্তা করিব। হে জনগণের শান্তা, আপনার যোগ ও বিভূতি 
পুনরায় বিস্তারপূর্র্বক বলুন, আপনার বাক্যামৃতশ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির 
শেষ হইতেছে ন]। 

আচার্য বলিলেন,অছো, আমি তোমা প্রথমতঃ 'আমার দিবা বিভূতিগুলির 
কথা বলিতেছি, হে কুকশ্রে্ঠ,সঁমি অতি বিভৃত,আমার অন্ত নাই। হে বিজিত- 
মিত্র, আমি সর্বতৃতের অন্তুঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত। আমিই ভূতগণের 
আদি মধ্য এবং অন্ত। আদিতাগণের মধ্য আমি বিষু। প্রকাঁশপদার্থগণমধো 
আমি কিরণমালী রবি, মরুদগণের মধো আমি মরীচি, নক্ষরগণের মধ্যে আমি 
শণী, বেদসকলের মধো আমি লাম, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্ত্র, ইন্দ্রিমগণের 
যধো আমি মন, ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা, রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, 
বক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, বন্গুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্বাতপকলমধ্যে 
আমি মেকু। হে পার্থ, সমুদয় পুরো হিতগণের মধ্যে আমার বৃহস্পতি জানিও, 
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সেনানীগণমধ্যে আমি কার্তিক, মরোবরগকলের মধ্যে আম সাগর। মহধিগণ 
মধো আমি ভৃগু, বাকামধ্যে আমি একাক্ষর [ ওষ্কার ], যরমধ্যে আমি জপবজ্জ, 
স্থাবরগ্রণমধো আমি হিমালয়। সমুদায বৃক্ষমধ্যে আমি অহ্থথ, দেবর্ষিগণমধ্যে 
আমি নারদ, গন্ধর্বগণমধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণমধ্যে আমি কপিলমুনি। 
অশ্বগণমধ্যে অমুতোৎপন্ন উচৈঃশ্রবা, গজেন্ত্রগণমধ্যে ধীবাবত) মনুষ্যাগণমধ্যে 
আমার মঙ্ুব্যাধিপতি জান। আমুধগণমধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণমধে) আমি 
কামধেনু, সন্তানোৎপত্তিহেতু আমি কন্দ্প, সর্পগণমধ্যে আমি বাস্থকি। নাঁগগণ- 
মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরমধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণম্ধ্যে আমি অধ্্মা, নিয়ন্ত- 
গণমধ্যে আমি বম। দৈত্যগণমধ্য আমি গ্রহলাদ, গণনাকারিগণমধ্যে আমি 
কাল, মুগগণমধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণমধ্যে আমি গরুড়। পবিভ্রকারিগণমধেো 
আমি পবন, শন্ত্রধারিগণমধ্যে আমি রাম, মত্স্তগণমধ্যে আমি মকর, প্রবাহগণ- 
মধ্যে আমি জাহুবী। হে অর্জুন, সৃষ্টিমধ্যে আমি আদি অন্ত মধ্য, বিদ্যামধ্যে 
আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদিগণমধ্যে আমি বাদ। অক্ষরসমৃহমধ্য আমি অকার, 
সমাসমধ্যে আমি ঘন্দ; আমি অক্ষয় কাল,আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা। আমি সব্বহর 
মৃত্যু, যাহারা জন্মিবে তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি উৎপত্রি, নারীগণমধ্যে আমি 
কীর্তি শ্রী, বাক্‌, স্থৃতি, মেধা, ধৃতি, ও ক্ষমা । সামসকলমধ্যে আমি বৃচৎসাম, 
ছন্দঃসমৃহমধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসদকলমধ্যে কামি মার্সণীর্য, খতুসমূহমধ্ো 
আমি বসন্ত। বঞ্চনাণবায়এগণদধো আমি দত, তেজস্বিগণেরমধ্যে আমি তেজ» 
[ জেতৃগণমধ্যে ] আমি জয়, [ উদামশীলগণ মধ্যে] আমি উদ্যম, সান্বিকগণ- 
মধে আমি সত্ব, বৃষ্তিগণমধ্যে আমি বাসদেব, পাওুবগণমধ্যে আমি ধনগুয়, 
মুনিগণমধো আমি ব্যাস,কবিগণমধ্যে আমি কবি শুক্র। শান্ৃগণমধ্যে আমি দণ্ড, 
জিগীযুগণমধ্যে আমি নীতি, গোপ্যব্ষয়সমূহমধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানিগণের মধ্যে 
আমিজ্ঞান। হে অঞ্জুন, যাঁহা কিছু সবভূতের বীজ তাহা আনম, চরাচর 
এমন ভূত নাই, যাহা আমা বিনা হইতে পারে। আমার দিব্য বভৃতিনিচয়ের 
অস্ত নাই.উদ্দেশে এই বিভৃতির বিস্তার” আমি বলিলাম । যে যেবস্ত পরা 
যুক্ত, ্রীযুজ, গুণাঁতিশয়, তাহাদিগ্র্ষে আমার তেজোংশসম্ভৃত বলিয়া! জান। 
অথব! তোমার এ দকল বহু বিষয় জানিধার কি প্রয়োজন, আমিই একাংশে 
অমুদার জগৎ ধারপ-করিয়া। অবস্থিতি করিতেছি। 


১৩৪ ঞআঁকৃফজের জীবন ও ধর্ম 


বিশবরূপ দর্শনি। 

_ আঙ্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অন্গগ্রহবশতঃ গরমগ্ডহা অধ্যাগ্মনাষে 
অভিহিত যে বাক্য আপনি আম্নার বলিলেন ত্তাহাতে আমার মোহ চলিয়া 
গেল। ভূতগণের স্থষ্টি ও গরলয় এবং [ আপনার ] অক্ষয় মাহাত্মা, হে কমল- 
পত্রাক্ষ, আপনার নিকট হইতে বিস্তারপূর্ববক শ্রবণ-করিলাম। ছে পরমেশ্বর, 
আপনি আপনার কথা যেরূপ বলিলেন, তাহ! এইরূপই। হে পুরুযোত্বম, 
জাপনা'র শ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে গ্রভে। যোগেশ্বর, ফি সেরূপ. 
আমি দেখিতে পারি এরূপ আপনি মনে করেন, তবে আপনি আপনাকে 
দেখান। শ্রীকুষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ, আমার শতশঃ, সহত্রশঃ, নান বর্ণ নানা 
আকৃতিযুক্ত নানাবিধ |দবারূপ দর্শন কর। আদিত্য, বন্, রুদ্র, অশ্ব, 
মরাগণ, এবং আরও অনেক যাহাদিগের রূপ পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহাঁদিগের 
আশ্চর্য রূপ দর্শন*কর। আমার এই দেহে এক স্থানে অবস্থিত সচরাচর সমগ্র 
জগৎ এবং আর যাহ! কিছু দেখিতে চাও আজ দেখ। তুমি এই নিজের চক্ষে 
আমার দেখিতে পারিবে না। আমি তোমার দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার 
প্রশ্বরিক যোগ দর্শন-কর। ও 

' এই বলিগ্জ। তিনি অজ্ঞুনকে অনেক বক্ত* অনেক নয়ন, দিব্যাভবণ, দিবা 
বসন, দিবা মাল্য, এবং দিব্য গন্ধান্থুলেপনযুক্ত বিশ্বতোমুখ অদ্ভুত অনন্ত তীস্বরিক 
রূপ গ্রাদর্শন-করিলেন। যদি আকাশে সহম্র হুরধ্য যুগপৎ উদ্দিত হয়, তবে 
তাহার দীপ্তির সঙ্গে সেই মহান্‌ নাত্মার সাদৃশ্ত হয়। অজ্জুন তখন দেবদেবের 
শরীরে একস্ানে অবস্থিত সমগ্র জগৎ অনেক প্রকারে বিভক্ত দেখিতে 
পাইলেন। এতদর্শনে অর্জুন বিল্ময়াপন্ন হইলেন, রোমাঞ্চিত হইলেন, এবং 
কুভাগুলি হইয়া প্রণামপূর্ববক যাহ যাহা তাহাতে দেখিতে পাইলেন, প্রথমতঃ 
তাহার উল্লেখ করিলেন, তদনস্তর স্তব করিলেন। অর্জুন তাহার শরীরে 
ব্রচ্ধা্দি সমুদায় 'দেবগণ, খাষগণ, নাগগণ, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু, গন্ধর্ব, ষক্ষা দি 
সকলকে দেখিয়াছিলেন। ভীম্ম্রোণাদি সকলে ভয়ানক দংষ্রাকরাল মুখমধো 
গ্রবিষ্ট হইতেছেন_ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিন্মিত হইলেন। এরূপ কেন দৃষ্ট 
হইতেছে তিনি জিজ্ঞাদা করাতে কৃ উত্তর দিগেন, তিনি কালরূপে সমূদায়কে 
হরণ করিতেছেন) অজ্জুন বিনাও যোদ্ধ_বর্ বিনষ্ট হইবে, কেহ আর পৃথিবীতে 


কৃষ্ণ ও পাগুবগণ । ১৬৫ 


থাকিবে না। যাহারা মরিয়াছে তাহাদিগকে মারিয়া তিনি বশস্বী হউন, রাজ্য 
ভোগ করুন। তিনি শত্রক্ষয়ে নিমিত্তমাত্র, কর্তা নহেন। 
ভক্তিযোগ। 

অর্জুন লিজ্ঞাস! করিলেন, সতত সমাহিত হইয়া যে সকল তক্ত তোমায় 
এষ্টরূপে এবং খাহার৷ তোমায় অশান্ত অক্ষর [ ব্রহ্ম ] রূপে উপানন! করেন, 
তাহাদিগের মধো যোগবিত্বম কাহার? আচার্য) উত্তর দিলেন, মন আমাতে 
নিবিষ্ট করিয়া যাহারা নিত্য সমাহিত, এবং পরম শ্রদ্ধান্িত হইয়া আমার উপাঁ- 
মন। করে, আমার মতে তাহারাই যোগিশ্রে্।. যাহারা ইন্দ্রিয়নিচয়সংযমপূর্বক 
সর্বত্র (সমবুদ্ধিতে অনির্দেশ্ট, অব্যক্ত, সর্বগত, অচিন্ত্য, কৃটস্থ, অচল, নিত্য 
অক্ষরের উপাসনা করে, এবং সর্বভূতের হিতে রত হয় তাহার! আমাকেই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অব্যক্জাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহারা 
দেহধারী, তাহারা অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ-করিয়া থাকে । যাহার! 
সমুদায় কর্ম আমাতে অর্পণপুর্বক মৎপরায়ণ হইয়। একান্ত [ভক্তি] যো 
আমায় ধ্যানকরত উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্কিকে, হে 
পার্থ, অচিরে সৃহাস'সারাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়! থাকি। আমাতে 
মন স্থাপন কর, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, দেহান্তে নিঃসংশয় আমাতেই বাস 
করিবে। যদি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, তবে 
অভ্যাসযে!গে আমায় লাঁভ-করিতে ইচ্ছা-কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও» 
আমার উদ্দেস্ত কর্মুপরায়ণ হও, আমার জন্ত কন্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে 
যি সামার সঙ্গে যোগাঅয়পুর্ধবক ইহাঁও করিতে অসমর্থ হও সংযতচিত্ত হইয়। 
সমুদায় কর্মের ফল ত্যাগ-কর। অভ্যাস হইতে জ্ঞান শের, জ্ঞান হই 
ধ্যান, ধ্যান হইতে কর্খুফলত্যাগ, ত্যাগ হইতে শান্তি বিশেষ। আমার যে ভ 
সমুদায় ভূতের অদেষ্টা, মিত্রভা বাগন্ন, করুণ, মমতা শৃন্ঠ, নিরহস্কার, সমহুঃখসুখ» 
শমাবান, লতত সন্তষ্ট, যোগী, সংঘতচিত্ত, দৃট্টনিষ্চয়, মন ও বুদ্ধি আমাতে 
অগিত, মেই আমার প্রিয় । যাহা হইতে লোক সকল উদ্িগ্ন হয় না, ষে 
লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, হর্ষ, অমর্য, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই 
আমার প্রিয়। যে ভক্ত অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ; উদাসীন, বাথাহীন ও সর্ব" 
প্রকারের উদ্যম পররত্যাগ-করিয়াছে, সেই জমার প্রিয়। যে তক্তিমান্‌ ব্যক্তি 











১৬৮, শ্রীকৃ্চের জীবন ও ধর্মা। 


হইও হয় নাঁ, ত্বেষও করে না, গোকও করে না, আকাজ্ষাও করে না, গুভ ও 
অণ্তভ সমুদ্বায় পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই আমার প্রিয় । সেই ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি 
আমার প্রিয়, যে শক্রতে মিত্রেতে, মানেতে অপমানেতে, শীতে উঞ্ষে, দুখে 
চঃখে লমান, আসক্িবঞ্জিত, তুলানিন্দাস্ততি, মৌনী, যাহাতে তাহাতে সন্ত 
নিক্লতবাসনাশুষ্ঠ ও স্থিরচিত্ত। এই যে অমৃতত্বসম্পাদক ধর্ম কথিত হুইল, এই 
ধর্ম যাহার! শ্রদ্ধাযুকক এবং মৎপরায়ণ হইয়। অনুষ্ঠান করে, তাহারা আমার 
অতীব প্রিয়। 
8 ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্যোগ। 

শরীক বলিলেন, হে কৌন্ত্েয়। এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এই খরীকে যে 
জামে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে। হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেই 
ক্ষেব্রজ্ঞ বলিয়া জান। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই আমার অভিমত । 
সেই ক্ষেত্র যাহ, যেরূপ, যে বিকারযুক্ত, যাহা হইতে য.'হা, এবং সেই ক্ষেব্রক্ঞ 
যাহা, এবং ষে প্রতাববিশিষ্ট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। খধিগণ বিবিধ ছনে মুক্তি- 
পুর্ণ নিশ্চয়াত্বক ব্রহ্গন্রপদ্দে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। পঞ্চ মহাভৃত, 
অহস্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন, ইন্জ্িয়গোচর পঞ্চ [ তন্মাত্র ], ইচ্ছা 
দ্বেষ, সখ ছুঃখ দেহেক্রিয়াদির সংঘাত, চেতনা, ধৈর্য, সংক্ষেপে এই সবিকার 
ক্ষেত্র কথিত হইল। অমানিত্ব দত্তশৃন্তত্ব, অহিংসা, আচার্ধাসেবা, শৌচ, 
স্ৈরধা, আত্মনিগ্রহ, ইন্দরিক্কেরবিবযসমূতে বৈরাগা, অনহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু 
জর! ও বাধির পুনঃ পুনঃ ছুঃখ.ও দেষ-দর্শন, অনাসক্কি, পুত্র দারা গৃহাদিতে 
আত্মবুদ্ধিত্যাগ, ইস্ট ৷ অনিষ্ট উপস্থিত হইলে নিত্য সমচিত্তত্ব, অনগ্রযোগে 
আম।তে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্নদেশসেবা, জননমিতির গ্রতি অরতি, 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠত্ব, তত্বজ্ঞানের প্রয়ো ৪নদর্শন ইছাকেই জ্ঞান, বলে, যাহ! কিছু 
ইছার বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। যাহা জ্ঞেয় বলিতেছি, যাহ! জানিয় তুমি 
অমৃতত্ব 'লাভ করিবে। পরব্রহ্ধ অনাদিমৎ, গ্াহাকে সৎও বলে না অসংও 
বলে না, সর্ধবত্র তাহার পাঁণিপাদ, দর্বন্ধ তাহার নের শির ও মুখ, সর্বত্র তাহার 
কর্ণ, ভ্রিলোকে সমুদায় আবৃত করিয়। তিনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি সমুায় 
ইন্দ্িয়গ্তণের গ্রকাশক অথচ লমুদায়ু ইন্ত্রয়বর্জিত, অনাসক্ত অথচ সকলের 
ধারগিতা ও পর্িপালক, নিগুগ অথচ গুণভোক্তা। তিনি ভৃতগণের অন্তরেও * 


কফ ও পাগুধগণ। ১৬৭ 


টেন বাহিরে বটেন, চলও বটেন অচলও 'বটেন, দুরষ্থও বটেন, নিকটগ্থও 
টেন, পুক্র্ঠতু তিনি অবিজেয়। সেই জের অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণেতে 
বিতক্তের মত অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের পোষক,সংহ|রক ও উৎপত্তির কারণ। 
তাহাকে গ্োতির জেোোতি ও অন্ধকারের অতীত বলা হইয়া থাকে। তিনিই 
জ্ঞান, তিনিই জেয, তিনিই জ্ঞানগমা, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিঠিত। সংক্ষেপে 
তোমায় এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জেয় বলিলাম, আমার ভক্ত ইহ! 'জানিয়া মন্তাবাপক্ন 
হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান, বিকার ও 
গুণ প্রকৃতিসমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হও । কার্য. কারণ ও কর্তৃত্ব প্রকৃতি 
এবং স্ুখদ্ঃখের ভোক্তত্বে পুরুষ হেতু বলিয়া! উক্ত হন। পুরুষ প্র্কতস্থ 
হইয়।প্রক্ৃতিগন্ত গুণনিচর ভোগ-করিয়! থাকে । গুপসমূহের গ্রতি আলা 
ইহার সৎ বাঁ অপৎ যোনিতে জন্মের কারণ। এই দেহে ধিনি পরমপুরুষ, 
তাহাকে পরমাত্বা বলিয়া থাকে, ইনি সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্তা, তোক্তা.ও 
মহেশ্বর। যে বাক্তি এইরূপে গুণস€কারে প্রকৃতি ও পুরুষকে জানে, সে ষে 
কোন প্রকারে কেন জীবন যাপন করুক না, জার পুনরায় তাহার জন্ম হয় না। 
কেহ ধানোযোগে আত্মাতে আপনি আপনাকে দেখে, কেহ বা সাংখাযোগে 
কেহ বা কর্দাযোগে দেখিয়া থাকে । অন্ে এক্নূপ না জানিয়া অপরের নিকটে 
উনি! উপাসন! করে। যাহা শুনে ততপ্রতি একান্ততাবশতঃ তাহারাও মৃত্যু 
অতিক্রম'করে। হে ভরত শ্রেষ্ট, স্থাবর জন্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হই! 
থাকে, তাহা! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের ম'ঘোগ জানিও। সমুদায় বিনাশশীল ভূতেতে 
সমভাবে অবস্থিত অবিনাণী পরমেশ্বরকে যে দেখে সেই দেখে। নর্কতর 
সমান তাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শনকরত আপনি আপনার হিংসা করে না, 
সে জন্যই সে তাহ! হইতে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। গ্ররুতিই সর্ধপ্রকারে কর্ণ 
করিয়া থাকে, ইহা যে ব্যক্তি দেখে, মে আপনাকে অকর্তা দেখে । [সাধক ] 
ঘখন ভূৃতগণের পৃথক্‌ ভাব একস্থ দর্শন করে এবং তাহা হইতেই [ হস ] 
বিস্তার দেখে, তখন ব্রহ্ষদম্পন্ন ছয়। এই পরমাত্মা অব্যয়। ইনি অনাদি ও 
নিগুপহেতু শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না, কিছুতে লিগ হন না। যেমন 
হুক্মত্ববশতঃ সর্ধগত আকাশ লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেছে সর্ব 
* অবস্থিত হইয়াও ঘি হয় না। এক ুরধয যেমন এই সমুদায় লোককে প্রকাশিত 


১৬৮ শরীরের জীবন ও ধর্মী 


ধরে, এক ক্ষেত্রী তেমনি, হে ভারত, পমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। 

এই প্রকারে জানচক্ষুতে যে ব্যক্তি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্রের পার্থকা এবং ভূতগণের 

ও প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় জানে, তাহারা পরমাত্মাকে গ্রাণ্ড হয়। 
গুপত্রয় বিভাগ । 

. আবার .জ্ঞানমধ্যে উত্তম পরম জ্ঞান বলিতেছি, যে জ্ঞান অবগত হইয়া 
মুনি কল পরম লিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জ্ঞান আশ্রন্ করিয়া যাহারা 
আমার সাধন্দ্য লাভ করে, সেই সকল ব্যক্তি স্থষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালে ও 
তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না। এই মহত ব্রহ্ম প্র ত ত] আমার যে!নি। 
ইহাতে গর্ভ আধান করিয়। থাকি, তাহা হইতেই সমুদয় য় ভূতের উৎপত্তি হয়। 
ছে কৌন্তেয়, সমুদয় যোনিতে যে সকল মুক্তি মঘুৎ্পর হয়, মহৎ ব্রঙ্ধ তাহাদিগের 
মকলেরই [ গ্রকৃতি ] যোনি, আমি বীজ্প্রদ পিতা। সত্ববজ ও তম গ্রকৃতি' 
পুত এই তিন গুণ, মেই গুণত্রর নিব্বিকার দেহকে দেহে বন্ধ করে। তন্মধ্যে 
সত্বগুণ নির্শলত্ব জন্ত প্রকাশক ও অন।ময় (শান্ত) সুতরাং উহ জ্ঞানাসন্তিতে 
ও নুখাসক্কিতে বদ্ধ করে। রগ্গোগুণ অনুরাগাত্মক জানিও, তন ও আসক্তি 
মমুৎপর হয়, ইহা কর্খের গ্রাতি -আসক্তি 'ন্মাইয়। দেহাকে ধন্ধ করে। 
ভমোগুণ অজ্ঞানসমুস্ুত, (ইহ। সমুদায় দেহীর ভ্রাপ্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। 
গ্রমাদ আলম্ত ও নিদ্র।যোগে, হে ভারত, ইহা আবদ্ধ করে। মৃন্বণ্তণ সুখে, 

জো গুণ কর্ো, তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়। ভ্রান্তিতে আমক্ত করিয়া 
থাকে। সব গু রঙ্গ ও তমোগ্গকে, রজোগুণ মত্ব ও তখোগ্রণকে» তমো গুণ 
লত্ব ও রজো গুণকে নির্িত করিয়া! উপস্থিত হয় । এই দেহে [ শ্রোরাদি]+ 
সমুদায় দ্বারে যখন প্রকাশ ও জ্ঞান সনুপস্থিত, তগন সত্বের পরিবৃদ্ধি জানিতে 
হইবে। হে ভরতর্যভ, যে সময়ে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় সে সময়ে লোভ 
প্রবৃত্তি, করধারন্ত, অগ্রশম, ন্পৃগ, এই সকল হইয়া থাকে। তমোগুগ পরি. 
বর্ধিত হইলে অপ্রকাশ, অ প্রবৃত্ত, অনবধান ও ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। সন্বগুণ: 
পরিবদধ হইলে যদি দেহীর মৃত হয়, তাহা হইলে উত্তম তত্ব ধাহারা জানেন 
সাহাদের অমল'লোক' 'প্রাণ্চি হয়। রলো গুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে-কম্মারক্ত 
লোকদিগের » মধ্যে, তমোগুণ ও হ্যা মৃত্যু হইলে বা জন্ম হয়। 





কষ্ক ও পাগুবগণ ! ১৬৯ 


অ্জান। স্গুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, তম গুণ খত জি 
পন লোকেরা বারেক স্থিতি করে, নিকৃষ্ট তমোগুপন্থ নারে অধো" 
লোকে গমন করে। জীব যখন'এই সকল গুণ ব্যতীত আঁর কাঙ্কাকেও 
কর্তী1 দেখে না [ আপনাকে ] গুণত্তয় হই তে অতিরিক্ত জানে, তখ- সে মঞ্ভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেহোৎপত্তির হেতু এই গুত্রয্ন অতিক্রম করিগা দেহী 
জন্মমৃত্যুজরাজনিত ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হই! অমৃতত্বলাভ করে। 

অর্জুন জিজ্ঞাম! করিলেন, ফি লক্ষণে দেহী এই তিন গুণের অতীত হয়? 
কি বা ইহার আচরণ?  কিন্ধপেই বা তিন গুণ অতিক্রমকরা যায়? শরীক 
উত্তর দিলেন, প্রকশি, প্রবৃত্তি ও মোহ এ তিন | স্বতঃ] প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ 
করে না, নিবৃত্ত হইলেও আকাজ্ষা করে না, উদ্দাসীমের গায় অবস্থিত হয়, 
এই নকল গুণ দ্বার! বিচলিত হয় না, গুণ সকল আপনার কাজ করিতেছে-_ 
এই জানিয়া স্থির হইয়! থাকে একটুও নড়ে না, সুখ ছঃখে সমান, আপনাতে 
অবস্থিত, লোষ্-প্রস্তর-কাঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিষ্ন তুলা, ধৈর্যশীল, নিনা। 
ও স্ততিতে সমানবোধ, ম্বানাপমান ও শক্র মিত্রে সূর্গান, সকল গ্রকারেক 
উদামত্যাগী, ঈদৃশ লোককে গুধাতীত বলা! হইয়! থাকে। যে ব্যক্তি আমাকে 
অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ভজন! করে, মে এই মকল গুণ অতিক্রম.করিয়! 
বরন্ধের সহিত একতালাত করে। ব্রদ্দের [প্রকৃতির], অব্য় অমৃততের, দিত 
ধর্মের এবং একান্তিক সুখের আমিই প্রতিষ্ঠা [ স্থিতিস্থান ]। 

গরমাত্মতত্ব। 

উর্ধ যাহার মূল, অধঃ যাহার শাখা, বেদ সকল যাহার পত্র, যাহাকে অঙ্গন 
অন্থথ * বলা, হইয়া থাকে, তাহাকে যে বাক্তি জানে সেই বেদবিৎ। 
[ সত্তা ] গুণে পরিধদ্ধিত হইয়! উদ্ধেে এবং অধোতে তাহার শাখা! গ্রন্থত : 
হইয়াছে। বিষয় সকল তাহার পল্লব, অধোঁভে মন্ুষালোকে কর্মান্থবন্ধ 





* নংনারকে অর্থখবৃক্ষরূপে বর্ণন1 করা হইয়াছে । খঃ (ফলা) ওষে থাকিবে না, এই 

. অর্থে (অ--খ১-খ ) অশখ এখানে গৃহীত হইয়াছে। কেবল কল্য দয় বহুদিন থাকে 

এই অর্থে অশথশব অশ্খৃক্ষ বুঝায় । মংমার যদিও অস্থায়ী তথাপি প্রধাহক্রমে থাকে 
খবিগ। উহাকে অক্ষয় বণ। হইয়াছে? সতরাং শখের বাৎপতভিও ধাটিতে গে 


্ ২ 


১৭০ শ্বীকৃষ্ণের জীবন ও ধশ্মী। 


[অবান্তর] মৃলগুলি বিভ্ৃত হ্যা! পড়িয়াছে। ইহলোঁকে দেরুপ ইহার 
রূপ কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। ইছার অন্তও নাই, আদিও নাই, 
ইহার আশ্রয়ও নাই। অতিশর বদ্ধমূল এই অঙ্থথকে অনাক্তিরূপ সদ 
শস্ত্রে ছেদন করিঞ1) তদনস্তর '্বাহা হইতে চিরস্তন সংসারপ্রবাহ প্রবৃত্ত 
হইয়াছে সেই আদিপুরুষকে আশ্রপন করি, এই বলিয়া, লেই পথ অন্বেষণ 
ফরিবে যাহাতে পুনরাবৃত্তি হয় না। বিশৈধরূপে যে সকল জ্ঞানী বাঁক্তির 
অভিমান ও মোহ নাই, আসক্কিদোষ জয় হইয়াছে, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিষঠ, 
বিশেষরূপে কামনা! নিবৃত্ত হইয়াছে, সুখ দুঃখের গ্রতি আসক্তিবশতঃ যে 
শীতাফাঁদি [ অমহনশীলত| উপস্থিত হয় ] তঘিমুক্ত, স্তীহারা সেই অব্যয় পদ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে স্থানকে সূর্ধা চন্ত্র ও অমি আলোকিত করে না। 
যেখানে গিয়। আর নিবৃত্তি হয় না, তাহাকেই আমার পরম ধাম জানিবে। 
জীবলোকে জীবভূত আমার নিতাকা স্থায়ী অংশ গ্রক্ৃতিস্থ পঞ্চেজ্রিয় ও 
ষষ্েন্রিয় মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। [ ইন্দ্রিঃগণের ] স্বামী [এই জীব! 
ফেশরীর লাতকরে, অথব1 যে শরীর ছাড়িয়৷ চলিয়া যায়, এই সকল ইন্দ্রিক্ঈগণকে 
তেমনি লইয়া যায়, বাঁযু যেমন গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে গন্ধ সকল লইয়া যীয়। 
চক্ষু আর স্পর্শ রসন! প্রাণ ও মনে অধিষ্ঠান করিয়! জীব বিষয় সেবা করে। 
গুণান্বিত * [ ইন্জরিয়াদিযুক্ত ] জীব শরীর হইতে বাহির হইয় যাইতেছে, অথব| 
তাহাতে স্থিতি করিতেছে, অথবা! বিষ্নভোগ করিতেছে, মূ়ের1! তাহাকে 
দেখিতে পায় না,জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ দেখিয়া থাকেন। যত্রীল যোগিগণ দেহস্থিত 
জীবকে দেখিতে পায়, অক্ুতাত্মা। বাক্তিগণ যত করিয়াও অচিত্ততাঁধশতঃ 
ইহাকে দেখিতে পাঁয় না। আদিতাগত যে তেজ সমুদায় জগৎকে আলোকিত 
করে, যে তেঞ্জ চন্ত্রেতে ও অগ্নিতে অবস্থিতি করে, সে তেজ আমারই জানিও। 
আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় বলে ভূত সমুদায়কে ধারণ-করিয়। আছি, 
আমিই রসাত্মক সোম হইয়া! সমুদায় ওষধি পুষ্ট করিয়! থাকি। আমিই 
বৈশ্বানর হইয়| প্রাণিগণের দেহে অবস্থিতি করি, আমি প্রাণ ও অপানধায়ু 
সহ সংযুক্ত হইয়া! চতুর্কিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি। আমিই সকলের 


* বেদান্তসৃত্রের ব্যাধ্যান্লারে এখানে ৬৭ চৈভনা $৭। চৈতন্যগণ-আত্মীতে 
নামর্ধ্যাকারে ইন্দিয়াদির হিতি স্বীকার করিম! ইন্দরিয়াদিযুক অর্থ মিদ্ধ পায়। 


কষ্ণ ও পাওুবগণ। ১০১ 


হয়ে অবস্থিত, আম! হইতেই স্থৃতি ও জ্ঞান এবং তদপগম হইয়। থাকে। 
সকল বেদ দ্বার আমিই বেদ, আমিই বেদকৎ, আমিই বেদবিং। ইহলোঁকে 
ক্ষর এবং অক্ষর ছুই পুরুষ বিদামান। জমুদায় ভূতকে ক্ষর এবং কুটস্থকে অক্ষর 
বলিয়া থাকে । এ ব্যতীত আর এক জন উত্তম পুরুষ আছেন, িনি পরমাত্মা 
বলিয়! উক্ত হয়েন ) যিনি নির্বিকার ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে 
গালন-করিতেছেন। যেছেতুক আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরাপেক্ষাও উত্তম, 
অতএব আমি লোঁকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলয়! প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি বিমূদমতি 
না হইয়! আমার এইরূপ পুরুযোত্তম বলিয়! জানে, সে সর্ববিধ জ্ঞানলা'ভ করিয়। 
সমগ্র ভাষে আমারই ভজনা করিয়া থাকে । হে অনঘ, তোমায় এই গুহাতম 
শান্তর বলিলাম। ইহা বুঝিলে, হে ভারত, মনুষা বুদ্ধিযুক্ত এবং কৃতকৃত্য হয়। 
দেবাসুরপ্পদ্ধিভাঁগ | 

শ্রী খলিলেন, দৈবী.ষম্পদের অভিমুখে যাঁহাঁর জন্ম হইয়াছে,তাহার অভয়, 
চিতশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে স্থিতি, দান, দম, যন্ত স্বাধ্যায়, তপ, . খাজুতা, অহিংসা, 
মত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, অপৈশুন্য, ভূতগণে দয়া, অলোনুপত্ব, মৃদত, 
লজ্জ।শীলতা, অচাপলা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানিত| 
হইয়া থাকে। আহ্থ্‌রী সম্পদের অভিমুখে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার দন, দর্প, 
অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অন্ঞানতা হইয়! থাকে । দৈবী সম্পৎ মোক্ষ এবং 
আস্থরী সম্পৎ বন্ধনের জঙন্ভ হয়। হে পাওব, তুমি শোক করিও না, তুমি 
দৈবী সম্পন্নের অভিমুখে জন্গ্রহণ করিয়াছ। ইহলোকে দৈব ও আহ্থর এই 
ঘিবিধ তৃতন্থ্টি। দৈবনৃষ্টি বিস্তারপুর্বক বলা হইয়াছে, আন্থরন্ষ্টি আমার 
নিকটে শ্রবণ কর। আন্গুরব্যক্িগণ প্রবৃত্তি জানে ন! নিবৃত্িও জানে না, 
শৌচও জানে না আটারও জাঁনে না, তাহা্দিগের নিকটে সত্য বলিয়া! কিছু 
নাই। তাহার! এই জগৎকে অসতা, আশ্রযশুন্, ঈশ্বরশুন্ত। আর কিছু নয় 
কামহেতু পত্ম্পর সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া! থাকে। এইরূপ দৃষ্টি অবলমঘন- 
করিয়! ইহাদিগের আত্ম! মলিন হয়, অল্পমতি হইয়! যার, কুরকার্ধযসকলের 
ইহার! অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ইভার1 বৈরী হইয়া! জগতের ক্ষয়ের জন্তগ্রতাব- 
বিস্তার করে। এই সকল অপুচিব্রত লোক দুপুর কাম তআশ্ররপূর্বক দত্ত, 
মান ও মদহুক্ত ,হয় এবং মোহবশতঃ অসদ্গ্রহাবলম্বনকরত কার্ধয করিয়। 


নি রী ও । 


ইহাদ্িগের পরমার্থ এ এবং ইহা! ছাড়া আর কিছু নাই, এই ই বর বক 
ইহারা শত আশাপাশে বন্ধ, কামক্রোধপরায়ণ, কামভোগার্থ ইহারা আনত পূর্বাক 
অর্থ ক করিতে যদ করিয়া খাঁকে। আজ এই মনোরথ লাভ, লা 


করিব) এই শক্র আমি টি এই সকল শত্রুকে ট্রি, * আমি ক্ষমতা- 
বান্‌, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান্‌, স্থখী, আমি আটা, কুলীন, আমার সমান আর 
কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব) এইরূপ অজ্ঞনে 
ইহার! মোহিত। অনেক বিষয়ে ইহাদিগের চিত্ত প্রবিষ্ট, স্থৃতরাং ইহার! 
বিভ্রান্ত এবং মায়াজালে আবৃত । ইহার৷ কামতোথে-.আমক্ত হইয়া অপ্ডচি 
নরকে নিপতিত হ্র। ইহারা আপনাকেই বড় মনে করে, সুতরাং অনম্্। ধন, 
মান ও মদসমন্থিত হই দত্তে অবিধিপুর্ব্বক নামমাত্রে যজ্ঞ করিয়া থাঁকে। 
ইহাঁরা অংঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয়পুর্বক [ সঙ্ঈনগণের ] দৌয” 
দর্শনকরত আত্মপরদেহে আমাকেই দ্বেষকরে। এই সকল দ্বেষপরায়ণ 
ুর এণ্ভ নরাধমদিগকে আমি নংদারে অজন্র আহ্রা যোনিতে, নিক্ষেগ 
করি। হে কৌন, সেই মুগণ আ্্রযোনিলাত করিরা -জন্ে জন্মে আমাকে 
না পাই! তদপেক্ষা অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভ, 
এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার এবং আত্মার নাশের হতে, হুতরাং এই তিনকে 
পরিস্্যাগ করিবে। হে কো্তেয়, মনু এই তিন তমোদ্বার হইতে বিমুক্ত হইয়া 
আপনার শ্রের আচরণ করিয়! থাকে, তৎপর গরম গতি লাত'করে। যে 
ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগ করিয়া! স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, মে সিদ্ধিও গায় ন! 
স্থথও পাঁয় না, পরম গতিও প্রাণ্ধ হয় না। এটি করণীয়, এটি অকরণীয়, ইহ! 
স্থির করিবার পক্ষে শান্ত্রই তোমার গ্রমাণ। সুতরাং শান্ত্রবিধানে কি কণ্ম 
উত্ত' হইয়াছে জায় তোমার তাহাই কর! উচিত। 
গুণতে শ্রদ্ধাভেদ। 

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিেন, যাহার! শাস্্রবিধি “রিত্যাগপূর্ক শর্ধীযুক্ হইয়া 
ঘাজনা! করে, হে কৃষ্ণ, তাহাদের কি গ্রকার নিষ্ঠা? সত্ব, রজ, অথব| তম? , 
শ্রফ উত্তর দিলেন, সাত্বিকী রাজদী ও তামদী ভেদে দেহিগণেক স্বভাবজাত 


কৃষ্ণ ও পাওবগণ। ১০৩ 


তরিবিধ শ্রদ্ধা, সেই জরিবিধ শ্রন্ধার কথা শ্রবণ কর। ছে ভারত, অন্তঃকরণের 
অনুরূপ সকলের শ্রদ্ধ! হইন্গা থাকে। পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে 
তাহাই । সাঁত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের, রাজন বাক্তিগণ ক্ষ রাক্ষসের, ' তামস 
ব্যজিগণ প্রেততৃতগণের যাজনা করিয়! থাকে । দত্ত, অহঙ্কার, কাম, আসক্তি ও 
সাহদিকতাবপৃতঃ যে সকল লোক অশীন্্রবিহিত ঘোর তপস্তাচরণ করে এবং 
অবিষেকী হইয়া শরীর্থ ভৃতনিচরকে এবং [ তৎসহ ] অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও 
কুশ করে, তাহাদিগকে আস্তুর নিশ্চ় বলিয়া জানিও। ত্রিবিধ আহারও 
সকলের, প্রির, যত, তপস্তা, দানও তুদ্রপ। এ সকলের ভেদ বলিতেছি শ্রবণ 
কর। যে সকল আহার আয়ু, সত্ব, বল, আরোগা, সুখ ও প্রীতিবর্ধাক, রসযুক্ধ, 
দি, সারত্ব স্থায়ী এবং হৃদ, সেই সকল আহার সাত্বিক জনের প্রিয়। কটু, 
গল্প, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ, রুক্ষ, ছম্পাচ্য আহার দকল, যাহাতে দুঃখ শোক ৪ 
রোগ উপস্থিত হয় সেই সকল আহার রাঁজমগণের অভিলধিত। প্রহরাতীত, 
নীরস, পর্য]সিত, পচাগঞ্গযু্ত, এমন কি উচ্ছিষ্ট ও অমেধা ভোজন তামস 
জনের প্রিয়। এ সকলের আকাঙ্ষাপরিত্যাগপূর্বক বিধানের আদেশে যজ্তকরা 
কর্তব্য মনে করিয়! যে ব্যক্তি যজ্ঞাহুষ্ঠান করে সেই সাত্বক। ফলাতিসন্ধান 
করিয়া কেবল দণ্ত'ঝ যে যন্ত অনুষিত হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিও। 
বিধিহবীন, অন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধা বিরহিত, [ত্রাঙ্গণাদিকে] অদত্বান্ন যজ্ঞকে 
তামস বলিয়া থাকে । দেব, দ্বিজ, গুরু ও- গ্রাজ্ঞগণের পুজা, শৌচ, খন্ুত1, 
্রদ্মচধ্য, অহিংস! এই গুলিকে শারীরিক তপন্তা বলে। সত্য, প্রিয় হিতজনক, 
অন্ুপ্বেগকর বাক) এবং স্থাধ্যায্াত্যাস বাজ্বুয় তপন্তা কথিত হয়। মনের 
প্রসন্নতা, সৌধ্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপস্তা বলে। 
কোন প্রকার ফলাকাজ্কা ন!. রাখিয়। একা গ্রচতে পরয় শ্রদ্ধায় যে সকল 
বাক্তি এই জিবিথ তপস্তা করে ভাহাদিগের তগস্তাকে সাক্ধিক_.বল। ষায়। 
সংকার, মান এবং পুজার জঙ্ দর্ভসহকারে যে তপস্তা করা হয় তাহা রাঁজস, 
এই তিস্তা চঞ্চল এবং অনিশ্চিত । মূঢ়তাবশতঃ ছুরাএহে আত্মগীড়া জন্মাইয়া 
//যে তপ্ত করা! হয় অথবা অন্তের বিনাশাথ যে তপ অছুঠিত হয়, তাহাকে 
তামস তগন্তা বলা গিষ্কা থাকে। দেওয়। কর্তব্য এ জন্ত অনুপৃকারী ব্যক্তিকে 
এবং দেশ কাল ৪ পাত্রে যে দান দেওয়া হয়) তাহাকে সাত্বিক দান বলে। 
পিস 


১৭৪ শ্রীকের জীবন ও ধর্ম 


প্রতাপকারের জন্ত অথব! ফলের উদ্দেশ করিয়া! অতিকষ্টে যে দান দেওয়া হয়, 
তাহাকে বাজস দান বলে। অসৎকার এবং অবজ্ঞাপুর্ববক অনুচিত' দেশ কাল 
পাত্রে যে দান দেওয়! হয়, তাহাকে তামস দান বলে। ও তৎসৎ ব্রদ্মের এই 
তিন প্রকারের নির্দেশ। সেই ব্রিবিধ নির্দেশে পূর্বকালে ব্রাক্ধণ, বেদ ও 
যজ্ঞ বিহিত হইরাছে। এই অন্তই ও এই শব উচ্চারণ করিয়! সর্বদা, 
্রন্ধবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপঃক্রিয়া প্রবৃত্ত হয়, তৎ এই শব 
উচ্চারণ করিয়া! মোক্ষাকাজ্ফিগণ ফলাভিসন্ধান ন! করিয়! যন্ত, তপ, ও বিবিধ 
দানক্রিয়া করিয়া থাকে। সম্ভাব এবং সাধুভাবে সৎ এই শন্বের প্রয়োগ হয়, 
প্রশস্ত কর্থেও সচ্ছবের প্রয়োগ হই! থাকে। যন্ত তপস্তা ও দানেতে ফিটি 
্থায়িরূপে অবস্থান করে তাহাকে সৎ বলে, আর সেই ব্রচ্গের উদ্দেশে ষে কর্ম 
তাহাকেও সৎ বলিয়। থাকে । হে পার্থ, অশ্রদ্ধাপূর্ববক যে যজ্ঞ, দান, তগন্ত। ও 
ক্রি! অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে অসৎ বলে, উহ! ইহ কালেও কিছু নয়, পর কালেও 
কিছু নয়। 
উপনংহার। 

অর্জুন শ্রক্ষঞ্ণকে বলিলেন, হে মহাবাহো, কেশিনিস্দন স্বধীকেশ, সন্ন্যাস 
এবং ত্যাগের তত্ব পৃথগ্রূপে জানিতে চাই । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামাকর্মমত্যাগকে 
পর্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়। জানেন, সর্ববিধ কর্মের ফলত্যাগকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা 
ত্যাগ বলেন। কোন কোন পণ্ডিত দোষধুক্ত বলিয়! কর্মৃত্যাগ করিয়া থাকেন 
কোন কোন পণ্ডিত যন্ত, দান ও তপন্তা। কর্ম পরিত্যাজ) নয় বলেন। হে ভরত- 
ত্তম,হে পুরুষব্যাত্র, ত্যাগবিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর। ত্যাগঞ্িবিধ কথিত 
হইয়াছে । যজ্ঞ, দান ও তপন্তারূপ কর্ন ত্যাগ-করিবেক না, এ দকল কর্তব্য। 
কেন না যজ্ঞ দান ও তগন্ত|! বিবেকিগণের পাপমলাপহারক। ছে পার্থ 
আনি" “এবংফণত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম কর্তবা, এই আমার নিশ্চিত 
উত্তম মত। নিত) কনের ত্ার্গ -কধন হইতে পারে না। মোহবশতঃ 
নিত্যকরমত্যাগ তমোগুণস্ভূত কথিত হইয়! থাকে। ইহ! হইতে ছঃখ হয় এই 
বলির! শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে ব্যক্তি কর্ণাত্যাগ করে সে রাজস ত্যাগ করিত 
বলিয়া ত্যাগজ্নিত ফললাভ করে না। হে অর্জুন, আসক্তি-ও ফলত্যাগ করিয়া 
র্তবা জঙ্ত যে. বিধিসিদ্ধ কর্রকর! হয়, সেই ত্যথই মাবিধজানিতে (হইবে। 


৫ 
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₹্ক ও পাওুবগণ। ১৭৪ 


ঘাহার সংশয় ছি ইইগলাছে, বুদ্ধি স্থিরতালাত- করিগ়াছে, দেই সবগুণবিশিষ্ট 
ত্যাণী ব্যক্তি হুঃখকর কর্ধুকেও দ্বেষ করে না, সুখজমক কর্মেও আনক্ত হয় না। 
শরীরধারী ব্যক্তি কখন সর্বতোভাবে কথ্ম্টাগ করিতে পায়ে না। সুতরাং 
যে ব্যক্তি কর্শের ফলত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই ত্যাগী বলা যায়। ইস, অনিষ্ট, 
[ ইষ্টানিষ্ট ] মিশ্র, এই ব্রিবিধ কর্থের ফল। যাহারা ত্যাগী নহে তাহাদিগের 
পরলোকে এই ব্রিবিধ ফল হইয়া থাকে, সঈংস্তাঁসিগণের ইছার কিছুই হয় 
না। সমুদায় কর্ণের সিদ্ধিজন্ত সাংখ্সিদ্ধান্তে এই পাঁচটি কারণ উক্ত হইয়াছে, 
ডাল করিয়া তাহা বুঝ। অধিষ্ঠান [ শরীর], কর্ত! [ অহঙ্কার] চক্ষুঃশ্রোত্রাদি 
ইন্দ্রিয়, নান! প্রকারের পৃথক্‌ পৃথক্‌ চেষ্টা, এবং পঞ্চম দৈব । স্তাধা হউক ব1 
অন্তাঘা হউক শরীর মন ও বাকোর দ্বারা মানুষ যে কর্ম করিয়া! থাকে তাহান্স 
হেতু এই পাচটি। যখন সকল কার্ষে; এই পাঁচটি হেতু, তখন যে ব্যক্তি কেবল 
আস্মাকেই কর্তা দেখে, সে ছুর্মাতি অক্কতবুদ্ধি জন্ঠ দেখিতে পায় না। যাহায় 
অহঙ্কারের ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদায় লোককে হুনন 
করিয়াওহনন করে না ও বন্ধ হয়না। জ্ঞান, জ্ঞেয, ও জ্ঞাতা, এই তিনটি 
কর্শের প্রবর্তক ; কর্তা, কর্ম, করণ এই তিনটি কর্ণের আশ্রয়। গণস'খ্যানশাসে 
জ্ঞান, কর্ধ ও কর্তা গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যাবৎ 
শ্রবণ কর। জ্ঞানীবান্কি বিভক্ত সর্বভূতে যে জ্ঞানের দ্বার এক (নর্তিকার 
অবিভক্ত ভাব দেখিয়। থকে, নেই জ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া! জান। ঘে জ্ঞান সর্ব 
ভূতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নান! ভাব পৃথক ভাবে অবগত করে, তাভাকে রাজস বলিয়া! 
জান। বিনা! প্রমাণে এই একটি কার্ধাই সমগ্র এইরূপ যাহাতে অভিনিবেশ হয়, 
যাহাতে ষথাভূততত কিছুই নাই, যাহ! অতি তুচ্ছ, তাহাকে ভামস জ্ঞান বলে। 
যে কর্ণ নিয়মসঙ্গত, আসক্তিরহিত, ফললাভে অভিলাষ না করিয়! অনুরাগ বা 
দ্বেষ বিন! অনুষ্ঠিত, সেই কর্পুকে সাত্বিক বলা যার। যে কর্ণ কোন কামনার 
বিষয়লাভের জঙ্ অহষ্কারপূর্বক বছু আয়াসে নি্পন্ন হয়, তাহাকে রাজস কর্ধ 
বলে। ভাবী গুভাগুভ, ক্ষন, হিংসা ও পৌরুষ অপেক্ষান1-করয়া মোহবশতঃ 
যে কর্শু আরন্ধ হয় তাহাকে তামস কর্শা বলে। সেই কর্তাকে সাত্বিক বল! 
যায়, যে আমি করিতেছি এরূপ বলে না, আপক্তিশৃণ্ত, ধৈর্ধা ও উৎসাহধুক্ত 
*« এবং সিদ্ধি ও আসিদ্ধি উভয়েতে নির্কিকার। যে কর্তা আমক্তিযুক্ত, 


১৭৬. শরীরের জীবন ও ধন্ধী। 


ফর্মাফিলাভিলাবী, লুগ্ধ, হিংশ্রাস্বভাৰ, অশুচি, হর্ষ-ওশোকধুক্ত, ভাহাকে রাজ 
বলা 'যায়। সেই কর্তাকে তামস বলা যায়, যে অমমাহিত, অবিবেকী, অন, 
শঠ, পরাপমানী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘনুত্রী। £ে ধনঞ্য়, গুগভেদে বুদ্ধি ও 
ধারণাও জিবিধ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়। বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই বুদ্ধি সাত্বিকী 
ধাহ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্ম ও কর্ম, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ জানে । হে 
পার্থ, যে বুদ্ধি ধর্ম ও অধর, কার্ধা ও অকার্ধা অযখাবং জানে সেই বুদ্ধি রাসী। 
অজ্ঞানাবৃত ছুইফ। যে বুদ্ধি, হে পার্থ, অধর্ঘুকে ধঙ্মী মনে করে, সমুদায় বিষয় 
বিপরীতভাবে গ্রহ্গ করে, তাহাকে তামসী বুদ্ধি বে । যে অব্যভিচারিণী ধারণ! 
যোগ দ্বারা মন-প্রাণ'ও-ই ভ্ডরিয়ের ক্রিয়াসকলকে মিপ্নমিত করে, হে পার্থ, তাহাকে 
সান্বিকী ধারণ। বলে। হে পার্থ, ধর্মার্থকামের গ্রসঙ্গবশতঃ ফলাকাজ্ী হইয়! 
সেই দকলকে যন্ত্বারা নিয়মিত ধরা. ইয়, তাভাই রাজসী ধারণা। ুর্ব,দ্ধি জন 
ধন্দার! স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ ও মমতা পরিত্যাগ “করে না)হে পার্থ,তাহাই তামদী 
ধারণা। হে ভরতর্ষভ, আমার নিকট এখন সেই জ্রিবিধ পথের কথা শ্রবণ কর, 
যে সুখে অভ্যাসবশতঃ লোকে আমোদিত হর) এবং যে স্থুথে সে দুঃখের অন্ত 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে সুখ অগ্রে বিষের মত পরিণামে .অস্থতোপম সেই স্থথকে 
নাত্বিক বলে,এই সুখ আত্মবুদ্ধির নির্মলতা। হইতে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় ও তাহার 
'ব্ষির়ঘোগে অগ্রে অমুতোপম, পরিণামে বিষের মত যে সুখ, তাহাকে রাজস স্থুখ 
ধলে। নিদ্রা আপন্ত এবং প্রমাদ হইতে উপস্থিত হইয়। অগ্রে এবং পশ্চাতে যে 
সখ লাস্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, তাঁহাকে তামস সুখ বলে । পৃথিবীতে এবং স্বরণে 
দেবগণমধযো এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রাকৃতিক এই তিন গুণ হইতে 
বিযুক্ত । হে পরন্তপ, ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, এবং শৃড্র ইহাদিগ্রের 87 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, আন্তিকয, এই সকল ব্রাঙ্ষণগণের ম্বভাবজাত 'কর্মা। শৌর্া, 
“তেজ, ধৈর্ধা, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রতুত্ব এই সকল ক্ষত্রিয়ের 
স্বভাবজাত কম্ম। কৃষি, পণুপালন, বাণিজ্য, এই সকল বৈশ্তের কর্ণ, শু্রের 
স্বভাবজাত কর্ম সেৰা। আপন আগন কার্ধানিরত থাকিয়া মনুষ্য দিদ্ধি 
লা করে। আপনার কর্মে রত থাকিয়| যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে শ্রথণ কর। 
বাহ হইতে ভূতগণের চেষ্টা সধুপস্থিত হয়) ঘিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইগ, 


ক ও পাণ্বগ্ণ? ১৭৭ 


জুহিয়াছেন, নিজ কর্ধ ধারা তাহাকে অর্চনা করিয়া মথযয লাভ করে। 
পরধর্ণ হ্ণাররূপে অনুঠঠিত হইলেও তদপেক্ষা! বিগুণ স্বধর্মও শ্রেষ্ঠ। বোন না 
যে কর্ম স্বভার্ববিহিত তাহা করিয়া লোকের পাপ হয় না। তে কৌস্তের়, 
স্বভাবসিত্ব কর্ণপা লপদোষ হইলেও পরিত্যাগ করিবেক না। যেমন অস্ি ধূমে 
"আবৃত « হয়, তেমনি সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই দোষে আবৃত হইয়া। থাকে । 
সর্বজ যে ব্যক্তি আসক্তিশৃগ্ত বুদ্ধি, নিরহঙ্কার স্পৃহা শুন্ত, সেই ব্যক্তি সংন্তাঁস দ্বার! 
পরম-নৈষ্্বাসিত্ধিলাত করিয়। থাকে । হে কৌন্তের। এই নৈষবর্দসিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া যে. রূপে বর্গ প্রান্তি হয় সংক্ষেপে তাহ! বলিতেছি অবধারণ কন্ন। এই 
বহ্ধগ্রাধিই জ্ঞানের পর। নিষ্ঠা । বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধারণাযোগে 
. আপনাকে নিয়মিত করিয়া শঙ্াদিবিষয়পরিত্যাপ, অনুবাগ-ও-দ্বেষপরিহার, 
শুচি অর্থাৎ কোলাহলাদিবর্জিত দেশে অবস্থান,লঘু আহা্ধ ভোজন এবং কায়- 
অন-ও-বাকাসংঘ্ম-পুর্বক বৈরাগ্যাশ্রয়করত নিত্য ধ্যানযোগপরায়গ হইবে 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পকিগ্রহ পরিত্যাগকরত শান্ত ও নির্মম 
ইয়া ব্রদ্ম সহ অভিগ্ন হইয়! যায়। ব্রন্ম সহ অভিন্ন হইয়া যোগী গ্রসঙ্ 
চিত্ত হয়, শোক করে নী," আকাঙ্র! করে লা, সমুদায় ভূতেতে লমভাবাপন্ন 
হইয়৷ আমার প্রতি পরা! ভক্তি লাভ'.করে। ভক্তি ঘবারা আমি যা যে পরিমাণ 
তত্বতঃ সে জানিতে পারে, তৎপ্ব তত্বতঃ আমায় জানিয়! জ্ঞানানন্তর আমাতে 
প্রধেশ করে। কেবল একমাত্র আমায় আশ্রয়করিয়! সর্ধদ! সকল কর্ম 
করিয়াও আমার গ্রলাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাঁভ-করে। চিভযোগে সমুদয় 
কর্ম, আমাতে_ সমর্পণকরিয়া মৎপরায়ণ হইয়। বুদ্িযোগাশ্রয়পুববক নিরন্তর 
মচ্চিত্ব। হও। মচ্চিত হইয়! আমার প্রসাদে সর্ধমবিধ কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। 
যি অহস্কারবশতঃ ন! শোন বিনষ্ট হইবে। যদি অহস্কার আশ্রয় করিরা যুদ্ধ 
করিব না একপ মনে কর, এ নির্বন্ধ তোমার মিথ্যা হুইবে, প্রকৃতি তোমায় 





* ধুমে আবৃত হয়, এ কথা বণাতে এই বুঝাইতেছে যে, অগ্ধি যেমন প্রজ্বলিত হইয়| 
উঠিবার পৃক্ধে ধূমে আহত থাকে, পরে প্রবল বেগে ভ্বলিম উঠিলে আর ধূম থাকে নঢ 
ভেমনি প্রথম প্রথম ন্বতাবসিস্ত কর্ধানুষ্ঠীনে দোষ থাকে, কিন্তু ফল- -ও-আনডিত্যাগপূর্বাক 
ঈশখরোদেশে কর্ধানৃষ্ঠান করিতে করিতে দোষ চলিক! যায় এবং দাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন হইয়া 
পরম নৈষ্বদ্ধ্য উপস্থিত হয়! 
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১৭৮ স্বীক্ষষজের জীবন ও ধন 


[যুদ্ধে] নিহোগ করিবে। হে কুত্তীতনর, স্বভাবসন্তৃত স্বকর্থে তুমি ধধধ 
রহিয়াছ, মোহবশতঃ যাহা! করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়| তাহ! 
করিবে। হে অর্জুন, সকল তৃতের ভবদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন) তিনি 
ন্ত্রারুবৎ তাহাদিগকে জানশক্তিযোগে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত, 
সর্ধতোভাবে তাঁহারই' শরণাপন্ন হও, তাহার গ্রসাদে পরম শাস্তি, এবং শাশ্বত 
সনি লাত করিবে । গুহ হইতেও গুহাতর এই জ্ঞান তোমায় বলিলাম, সম্যক 
প্রকারে ইহার আলোচনা করিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি কর। সর্বাপেক্ষা 
গুহৃতম উৎকৃষ্ট কথা আবার তোমায় বলিতেছি, আমার কথা শোন। তুমি 
আমার অত্ন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি। মচ্চিও হও, মন্তক্ত হও, 
_ আমাকেই যজন'কর, আমাকেই নমস্কার-কর, তুমি আমার প্রিয়, সত্যই আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সমুদায় ধর্মা পরিত্যাগ. 
করিয়া! একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে লমুদায় পাপ হইতে 
মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না। আমি যাহ! তোমায় বলিলাম, ইহা 
তাহাকে বলিও না যে তগশ্চরণ করে না, ভক্ত নয়, শুশ্রাযু নর, এবং আমায় 
অনথয়া-করিয়া৷ থাকে। এই পরম গুহ [ কথোপকথন ] যেব্যক্তি আমার 
ভক্তগণের নিকট বলিবে, সে নিঃসংশয় আমায় ভক্তি করিয়া! আমাকেই প্রাপ্ত 
ইইবে। সে ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্য মধ্যে আর কেহই আমার প্রিয়ানুষ্ঠানকারী 
নয়, তদপেক্ষ। আর কেহই পৃথিবীতে আমার প্রিয় হইবে ন1। এই আমাদের 


ধরমুসম্পর্কীণ কথোপকথন যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযঞ্জে আমারই 
বৃঁ্ধন। করিবে, এই. আমার মত। শশ্রদ্ধাযুজ্ত এবং অনুশৃন্ত হইয়া! যে বাক্তি 
শ্রব-করিবে সেও মুক্ত হইয়া পুণযানুষ্ঠারিগণের গুভলোক প্রাপ্ত হইবে। ' গাথ, 


তুমি তো৷ একাগ্রচিত্তে গুনিলে | ধনগঁয়, কেমন তোমার মোহ তো বিনষ্ট 

হইল? অর্জুন উত্তর করিলেন, আমার মোহ বিনষ্ট হইল, তোমার গ্রসাদে স্মৃতি 

লাভ হইল, এখন আমি নিংসনেহ হইয়াছি, স্থির ইইয়াছি তুমি যাহ! বলিতেছ 

তাহাই 'করিব। পু 
সুহৎপারবস্্য। 

শ্ীকুষ্কে যখন রাজ! হূর্য্যোধন এবং প্রিয় সুহ্বৎ অর্জুন সমরে বরণ করিতে 

যান, তখন তিনি তাহাদিগের নঙ্গিধানে ছুইটি মতীষ্ট উপস্থিত করেন। 


কষ ও পাগুবগর্ণ। ১০৯ 


এক আত্মসম দশকোটি গোপজাতীয় ' সৈশ্' আর "আপনি র্। সৈন্টগণ 
সংগ্রামস্থলে সমর করিবে, তিনি সমর করিবেন না, তিনি এই কথা বলেন। 
অর্জুন দশ*কোটি-সৈন্ত পরিহার করিয়া তাহাকে সারথ্যে বরণ-করেন। 
কুকুক্ষেপ্রযুদ্ধে কৃষ্ণ এই সারথির কার্ধ্নির্বাহ করিয়াছেন, কিন্তু একান্ত 
শ্রীতিগ্রবণচিত্ত বলিয়া-কয়েক বার তাহাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞা বিশ্বৃত হইতে 
হইয়াছিল। প্রথমতঃ তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে অমিততেঞ্! ভীগ্ম শরবর্ষণে 
অর্জুনকে একান্ত আকুল করিয়া ফেলেন। অজ্জ্বনকে একাস্তবিপদ্ধরস্ত দর্শন- 
করিয়৷ কৃষ্খ আর আত্মসংবরণ করিতে পাঁরিলেন না। সাত্যকি পলায়মান 
রাঁজগণকে নিবারথ'করেন। শ্রীকৃষ্ণ সাঁত্যকিকে বলেন, পাঁত্যকি, যাহারা 
যাইতেছে যাঁউফ, যাহার! আছে তাহারাও যাউক। দেখ'আমি আজ তীন্ম- 
দ্রোণকে ম্বগণ রথ হইতে নিপাঁতিত করিতেছি । কৌরবগণের মধ্যে কেহ 
আমার ক্রোধ হইতে বাচিয়া যাইবে ন। আঁজ চক্রদ্থারা ভীগ্স ও দ্রোণকে বধ 
করিয়া আমি অর্জুন যুধিষ্ঠির ভীম ও নকুল সহদেবের প্রীতিবর্ধন করিব। 
এই বলিয়া তিনি চক্র ধারণ করিয়া লম্দানপূর্বক ভূতলে অবতরণ-করিলেন, 
এবং বেগে ভীম্মের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি আদিতেছেন, দেখিয়া ভীন্প 
নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ, আগমন করুন। আমি আপনাকে 
নমস্কার করিতেছি। আপনি আমায় সমরে এখনি রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত 
করুন। আপনি আমার বধ করিলে ইহ পরলোকে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে ) 
তিন লোকে আমার প্রভাব গ্রসিদ্ধ হইবে। শ্রীক্ণ ভীগ্মবাকাশ্রবণ করিয়া 
বলিলেন, তুমি এই ৰিনাশের মূল, তুমি আজ হুর্যোধনকে উদ্ধার.করিবে। 
যেজন ধর্পধন্থ সুমন্ত্রী হয়, সে অন্যায় দাতত্রীন়াপরায়ণ নৃপতিকে নিবারণ 
করিবে। যদ্দি তাহাতে কোন ফলোদয় না হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ* 
করিবে) কেন নাঁ কাল উপস্থিত বলিয়া তাহার বুদ্ধিত্রংশ হইয়াছে, সে 
কুলপাংসন। ভীন্ম এ কথার উত্তর দিলেন, রাজা পরম দেবতা। রাজা 
ধতরাষ্ট্র যখন বুঝিলেন না, কংসকে যেমন ষছগণ বুঝিয়! হিতার্থ পরিত্যাগ- 
করিয়াছিলেন, তেমন হূর্ষেমাধনকে পরিত্যাগ-করিলেন না, তখন তাহারই 
ক্েশের জন্য দৈষবশাৎ বিপরীত বুদ্ধি হটগ্লাছে, কে আর হিভশ্রবণ করিবে ? 
এই সময়ে অর্জুন সত্বর রথ হইতে লক্ষদ্ানপূর্বক নিয়ে পড়িয়া দৌড়ি। গিষ্কা 


১৮০ শ্রীকৃষ্ণের জীবগ ও ধর্ম 


শ্রীকফের ্ধায়ণ করিলেন, একন্ত তিনি তাঁহাকে লই্।ই অগ্রষর হছইলেন। 
এইরূপে দশ পা! অগ্রসর হুইলে অর্জুন কফের গতি স্থগিত করিলেদ। অর্জন 
বলিলেন, ্গাপনি কোপগ্রতিসংহরণ করুন। আপনি পাওবগণের গতি, 
আপনার পুত্র ও সোদরগণের খপথ, যেন :আমাদের প্রতিজ্ঞাত কর্ণা ছাড়িতে 
না হয়। যাহাতে আপনার প্রেরণায় কুরুগণের অস্ত প্রা্ড হই, তাহাই করুন। 
অর্জুনের প্রতিজ্ঞ! ও দৃঢ় নিশ্চর শ্রীধণ-করিয়! তিনি হষ্ট মনে রথে গিয়া পুৰরায় 
আরোহথ করিলেন। নবম দিবসের যুদ্ধেও ঠিক এই প্রকার ঘটনা হয়। তিনি 
অজ্জুনকে মৃদ্বভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়। আর থাকিতে পারেন না, তীম্মকে বধ, 
করিবার জন্য রথ হইতে লক্ষদান করিয়া পড়েন। ভীন্ম তাহার সহিত পূর্ববৎ 
ব্যবহার করেন, আপনাকে তাহার দাসরূপে পরিচয় দিয়া তাভার হস্তে মৃত্যু 
শ্লীঘার বিষয় মনে করেন। অজ্ঞুন নিবৃত্ত করিবার সময়ে বলেন, আপনি নিবৃত্ত 
হউন, আপনি আপনার কথা! মিথ্যা করিবেন না। আপনি বলিয়া ছিলেন, 
আমি যুদ্ধ করিব না, যুদ্ধ করিলে আপনাকে যে লোকে মিথ্যাবাদী বলিবে। 
আমার উপরে সমুদয় ভার, আমি পিতামহকে বধ-করিব, শন, সত্য এবং গ্ুণোর 
শপথ করিতেছি। কৃষ্ণ অর্জুনের কথা শুনিয়া কিছু ন। বলিয়া সক্রোধ রথে 
গিয়া পুনরায় আরোহণ-করিলেন। 
 তীদ্বের পরাক্রমে পাঁগুবসৈস্তদকল বিনশোম্থুখ হইয়া! পড়িল, কিছুতেই যে 
তিনি পরাজিত হইবেন এ আশ! সকলের মন হইতে দিন দিন অন্তর্থিত হইতে 
লাগিল। যুধিঠির আকুল হইয়া যখন শ্রকুষ্ণের পরামর্শলিজ্ঞামা। করিলেন, 
তখন তিনি উত্তর দিলেন, আপনার এই সকল ছুর়্ বীর শত্র্ষয়কারী 
্রাতগণ থাকিতে আপনি বিষাদ করিবেন ন1। ভীম ও অর্জুন, বায়ু ও 
- অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, মানীতনয়দব় ত্রিদশাধিপতির স্তাঁয় বিক্রমশালী। আমাকেও 
যুদ্ধে নিয়োগ করুন, আমি লৌনদ্যবশতঃ তীগ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আপনি, 
আঁঘায় নিষোগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে পারি? অর্জুন যদি 
বধকরিতে ইচ্ছ। নী করেন, তবে ধার্তরাইগণের সন্বুখে যুদ্ধে ভীদ্কে আহ্বান 
করিয়। হছনন করিব! যদি ভীগ্ম হত হইলেই জয় হয় মনে করেন, তবে আজই 
আমি একাকী কুরুবৃদ্ধ পিতামহুকে বধকরিব। যুদ্ধে আপনি মহেততের স্তার় 
স্মামার বিক্রম দেখুন। ভীম্ম মহাস্্র অমুদায় নিক্ষেগ করিবেন, আমি সই 


কষ ও পাওবগণ। ১৮১, 


অবস্থায় তাছাকে রথ হইতে ভূতলে নিপাচ্থিত করিব। প্ঠ্ুপুত্রগণের যে 
শত্রু, মে আষার শত্রু তাহাতে মংশক্'নাই। ধাহার! আপনার তাহার! আমার, 
বাহার। আগার তাঁহারা আপনার। আপনার ভ্রাত! অঙ্জুন আমার দখা, 
সন্বন্বী এবং শিম্ব। আমি তাহার জন্ত শরীরের মাংস কাটি! দিব, ইনিগ. 
আমার গ্জন্ত প্রাণত্যাগ করিবেন। আমাদিগের পরম্পরের প্রতিজ্ঞা এই, 
আমরা পরস্পরকে উদ্ধার-করিব। তবে পার্থ যে, জনসন্নিধানে ঘোর যুদ্ধকালে 
“সামি ভীম্বকে বধ'করিব* বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার এ কথা, 
রক্ষা! করিতে হইনে। অর্জুন আমা অনুজ্ঞা করিলে আমি নিঃসংশয় হইয়! 
এ কান্ত করিতে পারি। অখবা অর্জুনের এ ভার অতি সামা, ইনিই সংগ্রামে 
ভীক্মকে জয়.করিবেন। পার্থ উদ্যম করিলে অশক কার্যাও করিতে পারেন। 
সমুদার। পেবগণ যদি দৈত্যদানব সহ মিলিত হইয়া সংগ্রাম করেন, ইনি 
তাহাদিগকে বধ'করিবেন, ভীম্ম আর কোন্‌ কথা? মহাবীর্ধয ভীল্ম ত্রাস্তবুদ্ধি 
হই! গিয়াছেন, তিনি আর কর্তর্য বুঝিতে খারিতেছেন না। কু যে সকল 
কথা বলিলেন, রাজা যুধিির তাহার অনুমোদন করিয়! বলিলেন, তুমি যুদ্ধ 
না করিয় সাধ্য করিবে এই যে ৰলিয়াছ, তাহঞ্তোমার আমার গৌরবরক্ষা* 
করিবার আন্ত মিধ্য। করিতে আমার উৎমাহ হইতেছে না। তবে ভীগ্ম সহ যে 
মন্ত্রণাকরিবার কথাছিল, তাহাই করা যাউক। 

গভিমন্যুধধে গোকাতুর অর্জুন ষখন জয়দ্রবধে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং পর. 
দিন বধ করিতে ন! পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন নিশ্চয় করেন, তখন শরীফ, 
অত্যন্ত বিমন| হন। তাহার মঙ্গে কোন পরামর্শ না করিয়া! ঈদৃশ সাহসিকতা" 
প্রকাশ করাতে ছুঃখিত এবং ফি জানি বা উপহথাসাস্পদ হইতে হয় ভাবি! 
আশঙ্কান্বিত হন। জয়গ্রথকে বধ না করিয়া যাহাতে হুর্যা অন্তমিত ন! হয়: 
এজন তিনি চিন্তান্বিত হন। এবং রজনীতে সারথি দারুককে রথে অন্তর পত্র 
সজ্িত্ত করিত! লইতে আর্দেশ করেন, কেন ন! অর্জুনকে বিপদ্গ্রস্ত দেখিলে 
তিনি ্বয়ং যুদ্ধ করিয়! তাঁহার সাঁহাষ্য করিবেন। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ 
হয়, এই যুদ্ধে সাতাফি সোমদতপুত তূরিশ্রবার হস্তে বিপদ্ন্ত হন। ফের 
নিদেশান্থসারে অর্জুন ভাছায় বাহু ছেদন করেন। সমগ্র দিন যুদ্ধ করিতে 
করিতে বেল! অবসান হইয়। আইসে, কর্য শী শী অগ্তমিত হইতে উদ্াত 


১৮২ শ্রীকৃষ্চের জীবন ও ধর্না। 


হয়। শ্রীকষটএই দেখিরা হুর্যঃবরধজস্ত যোগাবলগ্বনকর। স্থির করিলেন *। 
তাহার যোগপ্রভাবে অন্ধকার উৎপর় হইল, এবং হৃর্ধা অন্ত হইল এইরূপ 
সকলের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইল | কুর্য্যান্ত গিয়াছে দেখিবার জন্ত জয়দ্রথ 
মস্তক উত্তোলন করিল, তখন তাহাকে শ্রীরুষ্ণ দেখাইয়া দিয়! বলিলেন, ইহাকে. 
এই যধকরিবার অবদর উপস্থিত। অর্জুন রক্ষক নৃপালগণকে অস্ত্রে বিদ্ধ 
বিমুখ ও হত করিয়। বাণ দ্বার! সিস্কুপতি জয়ব্রথের মণ্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক শরযোগে' 
শৃন্তে রাখিয়া তাহার পিতার ক্রোড়ে নিঃক্ষেপ'করিলন। ইহাতে তাহার' 
পিতার তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ হুইল। আধ্যায়িক। এই, জয়দ্রথপিত| তগন্তার 
এই বরগ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাহার পুত্রের মন্তকচ্ছেদন করিয়! ভূতলে, 
পাতিত করিবে, তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ঘ হইয়া যাইবে। 
জয়দ্রথের বধানন্তর হূর্য্যোধন আচার্য দ্রোণের নিকট শোকগ্রকাশ করিয়া, 
তন্থত্যাগপ্রার্থনা করাতে তিনি অতান্ত বাখিতহৃদয় হন। তিনি তাইরাত্রি 
কালে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। এই রজনীযুদ্ধে ভীমপুন্র ঘটোৎকচ হত 
হয়। পাগুবসৈ্ভকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্জ ঘটোৎকচকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করেন। ঘটোতকচ কুরুসৈন্ত মধ্যে ষহাবিপ্নব পমুপস্থিত করে। পরিশেষে 
ঘোরবিপদ্‌ দর্শন করিয়] কর্ণ একদ্লীশক্তিযৌগে ঘটোৎকচকে বধ করেন। এই 
ব্যাপারে শ্রী অতীব হ্্ষপ্রকাশ করেন, কেন ন! অর্জুনকে বধকরিবার জন্য 
এই শক্তি রক্ষিত হইয়াছিল, ঘটোৎকচবধে সেই শক্তি ০৪ হইয় অর্জুন 
বিগচ্ছুন্থ হইলেন। 
অনভ্যভাষণে প্ররোচন]। 
মহাবীর দ্রোণ রখে পঞ্চালসৈন্ঠসমূদায়বধে প্রবৃত্ত হনা। এমনই ক্ষয় তিনি 





* “ন শকাঃ সৈদ্ধবো হস্তং যত] নিাজমর্জন। 
যোঁগমত্র বিধাষ্তামি ছর্ধযস্তাবরণং প্রতি 1” 
মহাভারত ভ্রোণপর্বা। ১৪৬ অ, ৬৪ ফ্লোক।, 
+ “ততোহম্গজত্তমঃ কৃষ্ণ সূর্যযস্তাবরণং প্রতি । পু 
যোগী যোগেন নংযুক্কে! যোগিনামীখরো! হরি; ॥ 
হৃষ্টে তমমি কুফণেণ গতোতস্তমিতি ভাগ্করঃ1 
তুদী্ জহযুধোধা: পার্থদাশানরাধিপ ॥ 
মহাতারভ ফ্রোণপর্বা ১৪৬ অ,৬৮। ৬৯ গ্েক। 


কষ ও পাওবগণ । ১৮৩ 


উপস্থিত করেছ যে পাগুবগণেয় মন হইতে জু়াশ। তিরোহি্র়্। শ্রী 
খই ঘোর ধিপৎ ঘর্শন-করিয়! অর্জুনকে বলেন, ইনি যখন ধনু হস্তে লইয়া 
থাকিবেন, তখন ইন্জা লমুদায় দেবগণ সহ মিলিত হই! যুদ্ধ করিলেও কিছুতেই 
ইহাকে জয়-করিতে পারিবেন না। ইনি যদি ধনু ছাড়ি! দেন, তাহা হইলে 
মান্গেরাও হঁচাকে বধ-করিতে পারে। অতএব বলিতেছি, পাগুবগণ ধর্বপথ" 
পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে জয়'করিতে এমন উপায় করুন, যাহাতে ইনি 
আমাদিগের সকলকে বধ'করিতে ন! পারেন। আমার মনে হইতেছে, অশ্বথ(মা 
যুদ্ধে হত হইয়াছে এই কথা৷ কোন ন্যক্তি ইহাঁকে বলুক। এ কথা অর্জুনের 
কুচিকর হইল না, আর সকলেরই রুচিকর হইল, ধুধিষ্টির কষ্টে সায়'দিলেন। 
এইরূপ স্থির হইলে ভীম মালবাধিপতি ইন্ত্রবর্ধার অশ্বখামানামে প্রসিদ্ধ গঞ্জ 
গদাঘাতে বধ করিলেন। তদনস্তর সলজ্জ তীমলেন দ্রোণসম্যুখে আসিয়া! মনের 
ভিতরে অশ্থখামা গজ হুত হইয়াছে রাখির! মুখে অশ্বখাম। হত হইয়াছে এই 
কথা বলিলেন। ভীগ্গের কথ! শুনিয়া! আচার্য্যের শরীর প্রথমতঃ ঘর্ধা্র হইল, 
পরে আপনার পুত্রের বলম্মরণ করিয়া তিনি সে কথায় বিশ্বাম করিলেন ন|। 
তিনি হষটছায় সহ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে যে, বীরগ্রধাম 
আচার্য দ্রোণকে ক্ষত্রিয়ক্ষরে কৃতসম্কল্প দেখিয়া খষিগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইর়| তাহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করেন এবং তাহাকে শন্ত্রত্যাগ করিতে বলেন। 
তিনি ব্রাঙ্গণ হুইয়। আর অসৎ বধকার্ধ্য না করেন, এজন্য ভ্রোগ এই কথা 
শুনিতে পান, যাহার! দ্ধান্্র জানে মা তাহাদিগকে সেই অস্ত্রে বধ.কর! 
মহাপাপ, ঈদৃশ কার্য হইতে নিবৃত্ত হউন, তাহার সময় উপস্থিত যুদ্ধ হইতে 
ক্ষান্ত হউন। ভীমের এবং খ্ধিগণের কথা শ্রবণ এবং বৃদধার্থ ধষ্টগযয় উপস্থিত 
দর্শন-করিয়। তিনি বিমনা হন। এই অবস্থায় তিনি আপনার পুত্র হত 
হইয়াছে বা হয় নাই এ কথা! যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। আচার্যোর বিশ্বাস 
ছিল, যুধিষ্ঠির তিন লোকের শ্ব্যালাত করিলেও কখন হ্িথ্যা বলিবেন না, 
তাই তিনি আর কাহাকেও এ-কথাজিজ্ঞাসা না! করিয়! তাঁহাকেই জিজ্ঞাস! 
করেন। হুধিটিরের নিকট সত)কথাশ্রবণানস্তর আচার্য পৃথিবীকে পাওবশুন্ত 
করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ এইটি জানিতে পাই?! ব্যথিত হইয়া যুধিষ্িরকে বলিলেন, যদি, 
.. ভ্রোণ হইতে আমাদিগের সকলকে রক্ষাকরিবার জন্ত আপনার সত) হইতে 


১৮৪ শ্রীরুষের জীবন ও ধর্না। 


মিথ্যা বলা/খর | জীবনের দত মিথ্যা বলিকা লোক মিখাাসংগৃষ্টি হয় না।. 
.ঘহপত্বীক ব্যক্তির পর্ীগণের নিকটে, বিবাছ্ে, গরুর আহার ও যন্ঞার্ঘ কার্ট 
'আহরণে এবং ব্রাঞ্মণের উপকারার্থ মিথ্যা বলিলে পাঁতক হয় ন1*। শ্রী 
মহারাল্ত যুধিষ্টিরকে এইদ্ধপ বলিতেছেন, এমন সময় ভীমসেন আসিয়া ধলিলেন, 
আমি দ্রোণের ইহাই বধোপায় শ্রবণ-করিপ মালবাধিপতি ইন্জরবর্মার অন্বখাম। 
গজ বধ'করিয়াছি, আমি দ্রোশকে অঙ্থখামা হত হইয়াছে বলিলাম, তিনি 
আমান কথায় বিশ্বা করিলেন ন1। যদি জয় চান শ্রীকুধ্ণ যাহ! বলিলেন 
'আপনি তাহারই অন্ুমরণ করুন। আপনি তিন লোকে সত্যবাদী বলিয়া 
গ্রসিদ্ধ; আপনি বলিলে আচার্য আর যুদ্ধ করিবেন ন!। ভীমের কথা শ্রবণ 
করিয়! কৃষ্ণবাক্যে প্ররোচিত হুইয়। জয়াসক্ত যুধিষ্ঠির অশ্বখাম! হত এই বলিয়া 
অস্ফুট ভাবে বলিলেন গর । কথিত আছে, মহারাজ যুধিঠ্টিরের রথ পূর্বে 


ভূমিষ্পর্শ করিত না, চতুরম্ুলি উর্ধে অবস্থিতি করিত, এই অসত্য কথ! 


বলিধামান্র তাহার রথের মিশ্ুউ-ফইল। ব্ততঃ যুধিষ্টির ইতঃপূর্ব 
গৃথিবীর উদ । 4 ইন 






তাহাতে আর সন্দেহকি? তাহার মিথ্যাতাঁষধণে আচাধ্যকে একেবারে ুদ্ধ 
হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তবে তিনি হতবীধধয হইয়। পড়িলেন। তাহার 
শনতত্যাগ যুখিিরের মিথ্যাভাষণে হয় নাই, পম্চাৎ তীমেয দৃঢ় ভৎগনায 


নংঘটিত হইয়াছিল.। 
বিনেতৃত্ব। 


মহাগ়াজ যুধিষ্টির কর্ণবাণে অতীব ব্যাথত হইয়! রণভৃমি হইতে অপস্থৃত 
হন এবং সেনানিবেশে গিয়া শয়ন করেন। অঞ্জুন অশ্থথামাকে পরাজিত 
ফরিয়৷ দেখিলেন মহারাজ ঘুধিত্টির রস্থলে নাই। ধর্রাজ কোথায়, মহাবল 
ভীমসেনকে ভিজ্ঞাসা-করিলে তিনি বলিলেন, কর্ণবাণে তিনি অতিমাত্র 
উৎপীড়িত হইয়াছেন এই মাত্র জানি। জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি 
না। অর্জুন ভীমসেনকে তাহার সংবাদ লইতে অন্ভরোধ করিলেন। তিনি 
* শুদ্রবিটক্ষত্রবিপ্রাণাং বত্রর্তোতো তবেদ্ধধঃ | 
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি নত দ্বিশিষ্যতে ॥* মনু অ, ১০৪ ক্লোক। 
“কামিনীযু বিবাহেষু গবাসক্ষ্যে তখেন্ধনে। 
ব্রান্ষণাভাপপতে! চ শপথে নাত পাভকম্॥॥ এ ১১২ গ্লোক। 


কচ ও পাওুবগগণ | ২... ১৮৫ 
হলিলেন, তুমি যাও, আমি যদি এখন রণৃভুমিপরিত্যাগ কিমা কট, তবে 
সকলে বলিবে আমি ভঙ়ে পলায়ন করিলাম । অর্জুন বলিলেন, সংসপ্তকগণ 
/্রুতিধোদ্ধা উপস্থিত, ইহাদিগকে পরাজিত না করিয়া আমি কি প্রকারে যাই। 
ভীম উত্তর দিলেন, আমি সংসপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি, ইনি গিয়া 
মহারাজের সংবাদ লইয়া আইস। 

অর্জুন শ্রীক্কষ্ণকে বলিলেন, মহারাজ যুধিষ্টিরকে আমার দেখিতে অভিঙাধ, 
হইয়াছে, আপনি সৈন্থগণসন্ুখ হইতে রথ প্রত্যাবর্তিত করুন। কৃষ্ণ ও প্‌ 
প্রত্যাগত দেখিয়া! রাজ৷ যুধিষ্টিরের মনে হইল তাহারা! কর্ণকে বধ করিয়া! 
তাহাকে আসিয়া বন্দনা.করিতেছেন। কিন্তু যখন অজ্ঞুনের পরতে! 
জানিলেন ঘে, এখনও কর্ণ হত হয় নাই, তখন যুধিষ্টির নিতান্ত অধী'র হইয়া 
অজ্জুনকে কঠোর বাকো ভৎপন! করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। তিনি ভত্পনার 
এত দুর অগ্রসর হইলেন যে, তিনি অজ্জুনকে গাণ্তীবত্যাগপূর্বক উহ! 
শ্রীকষ্ণকে দিয়া সারথি হইতে বলিলেন এবং তাহার না জন্মান গাল ছিল | 


বলিয়৷ ধিক্কার করিতে লাগিলেন। অর্জুন  ভপিনাবাকাশ্রবণ করি 


যুধিষ্টিরকে বধকরিবার জঙ্ ,খড়গধারণ করিলেন। চিত্তজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে 


নিপা নি 


অজ্জুনকে জিজ্ঞাসাকরিলেন; ত্রকি, বড়ন ধারণ করিলে ক্রেন? ভুমি মহা" 
ঘাজকে "দেখিতে আসিয়াছিলে তাহাকে কুশলে আছেন দেখিতে পাইলে। 
এ আহ্লাদ করিবার সময়, এ কি তোমার মোহ উপস্থিত! কাহাঁকেও 
তোমার বধ্য দেখিতেছি না, কাহাকে তুমি বধ-করিতে ইচ্ছুক? তোমার 
কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত? তুমি কুদ্ধ হইয়৷ খড়েগাতোলন করিতেছ কেন? 
ক এই কথা বলিলে কুদ্ধ অর্জুন সর্পের ন্যায় ঘন ঘন শ্বাসত্যাগপূরর্ক 
যুখিষঠিরের দিকে তাঁকাইয়া! বলিলেন, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা এই, যে ব্যক্তি 
আমায় এই গাণ্তীব অপরকে দিতে বলিবে, আমি তাহার মন্তকচ্ছেদন করিব! 
আজ রার্জা আপনার দন্মুথে আমায় সেই কথা বলিয়াছেন, আমি তাহাকে 
ক্ষমা করিতে পারি না, তাহাকে বধ.করিয়৷ প্রতিজ্ঞাপালন করিব, সত্যের 
নিকটে অণী হইব, আমার শোক ও আালাও চলিয়া যাইবে। এসময় 
আপনি কি মনে করিতেছেন, আপনি এ জগতের গতাগত সমুদায় বিষ 
জানেন, আপান যাহ! বলিবেন, আমি-তাহাই করিব। 
রি ২৪ 





১৮৬ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মী 


শরীর স্হাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, এখন জানিলাঁম অর্জুন বৃদ্গণের 
'সেবা। কর নাই, তাই অসময়ে তোমার ক্রোধ মমুপস্থিত। যে বাকি ধর্মের 
বিভাগজ্ঞ সে কখন একনপ করে না। অকার্ধ্য ও কার্ধ্য কার্য ও অকাধ্য গুলির 
যে একজ যোগ করে সে পুরুষাঁধম। ধাঁহার1 ধর্মাুলরণ করিয়া ধর্থের বিষয় 
বলেন, তাহার! উহার সংক্ষেপ ও বিস্তার অবগত । তুমি তীহাদিগের সিদ্ধান্ত 
জান না। কার্ধযাকার্ধ/নিশ্চয়বিষয়ে স্থির নিশ্চয় কি যাহার! জানে না, তুমি 
যেমন মুঢতাগ্রকাশ করিতেছ, তেমনি তাহারা অবশ হুইয়! মুঢ়তাপ্রকাশ 
করে। কোন্টি কার্ধা কোন্টি অকাধ্য সহজে জানিতে পারা যায় না, শান্্রযোগে 
উহা! জানিতে পাঁরা যাঁয়। তুমি কিন্তু শাস্ত্র বোঝ না। তুমি অজ্ঞানতাবশতঃ 
বাহাকে ধর্ম বলিয়া রক্ষা-করিতে যাইতেছ, তাহাতে যে প্রাণিবধ হইতেছে তাহা 
তুঝিতে পারিতেছ না। আমার মতে প্রাণিবধ না করাই সর্বশ্রেষ্ঠ। অসত্য 
বলিবে, তবু প্রাণিবধ করিবে না। এমত স্থলে তুমি গ্রারুত জনের হার 
ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজাকে কি প্রকারে বধ করিবে? শক্রুও যখন যুদ্ধ করে 
. না, পরান্ধুখ, পলারমান, শরণাগত, কৃতাঞ্লি, বিপন্ন বা গ্রমত্ত তাহাকে বধ- 
করা পণ্ডিতের! অনুমোদন করেন না, এ সকলই তেমার গুক্জনেতে উপস্থিত। 
তুমি যে ব্রতগ্রহণ ঝরিয়াছ, তাহা বাল্যকালে। এখন তাহারই জন্ত মূঢ়তাবশতঃ 
কারঞ্জ করিতে চাঁহিতেছ ? তুষি ধর্মের সুপ গতি অবধারণ-না-করিয়া গুরুজনকে 
বধ*করিতে ধাবমান। আমি তোমাকে সেই ধর্শের রহস্ত বলিতেছি, যাহা! 
ভীত যুধিষ্ঠির বিছুর এবং কুস্তী তোমায় বলিবেন। «সত/” এ কথাটী উৎকৃষ্ট 
সত্য অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। যে বাক্তি সত্যানুষ্ঠান করিল তাহার 
সত্য অনুষ্ঠিত হইল কি না, এ কথা ঠিক জানা কঠিন। সেই সেই স্থলে সত্য 
ৰল! উচিত নয়, অসত্য বল! উচিত, যে স্থলে মিথ্যাই সত্য, সত্যই মিথ্যা হইয়! 
খাকে। যে স্কুলে গ্রাথাতায় উপস্থিত সে স্থলে, বিবাহে, এবং যেখানে সর্বর্ব 
অপহৃত হইবার উপক্রম সেখানে মিথা| বলা যাইতে পারে। বিবাহকাল, 
পত্রীগণের প্রীতিরক্ষ1!, গ্রাাতার, সর্বাশ্বাপহার, প্রাঙ্গণের উপকার, এই পাঁচটি 
স্থলে মিথ্যা পাপ নহে, শাস্ত্রে কথিত হুইয়াছে। এ স্থলে মিথ্যা সত্য হয়, সত্য 
মিথ্যা হয়। অত্যানুষ্ঠান করিয়া বালকেই মনে করে যে মত্যানুষ্ঠান করিল, 
কিন্তু সত) ও মিথা! এ ছুইয়ের নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করিয়া! তবে ধর্মবিৎ হুয়। 


কষ ও পাণ্ডবগণ। ১৮৭ 


কি আশ্চর্য, হুদারুণ ব্যক্তিও প্রাজ্ঞ হয় এবং 'নুমহৎ পুগালার্ভ করে, যেমন 
[ব্যাধ] ব্লাক অন্ধকে বধ করিয়া পুণালীভ করিয়াছিল। আবার কি 
আশ্চর্যা, ধর্মকাম হইয়াও মুঢ় অপত্ডিত হয় এবং সুমহৎ পাপভাগন হয়, যেমন 
কৌশিকের ঘটিয়াছিল। 

অর্চুন শ্রীক্কে এই ছুইটা আধ্যায়িক1 বলিতে অস্থুরোধ-করিলেন, তিনি- 
দেই দুই আধথ্যারিক1 * বলিলেন এবং ধর্মের অর্থ ধারণ, যন্থার! প্রজা বিধূত 
হয় তাহাই ধর্ম, সুতরাং অহিংসাসংযুক্ত যাহা তাহাই ধর্ম ইহা বুঝাইয়! গ্রাণরক্ষা"- 
দিশ্থলে সত্যভঙ্গে পাপ নাই, এইটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্ম করাইয়া দিলেন। 
তদনস্তর অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল এখন ঘুধিষ্ঠির বধা, ইছ! কি তোমার 
মনে হইতেছে? অর্জুন উত্তর দিলেন, আমাদের যাহাতে হিত হয় আপনি 
তাহাই বলিয়া থাকেন। আপনি আমাদের মা'র মত, পিতার মত, পরম গতি, 
তাই আপনার কথা উত্তম। তিন লোকে আপনার কিছু অবিদ্দিত নাই, 
তাই আপনি যথাযথ পরম ধর্ম জানেন। মহারাজ যুধিষির অবধ্য ইহা! বুঝিলাম, 
এখন আমার প্রতিজ্ঞা কিসে রক্ষা পায় তাহার উপায় বলুন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
এই উপায় বলিয়া দিলেন, মানার্থ বাক্তি ধধন মানলাভ করেন তখন তিনি 
জীবিত) যখন তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়েন, তখন তিনি জীবিত থাকিয়াও 
মৃত। যুধিটিরকে তুমি তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়! ভতগন! করিলেই তাহার 
বধ হইবে, কেন না গুরুজনকে তুমি বলিয়া! সম্বোধন করিলেই তাহাকে বধ 
করা হয়। আগে এইরূপে তাহাকে বধ করিয়া পরে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা গ্রহণ 
করিতে অর্জুনকে কৃ উপদেশ দিলেন। অর্জুন তাহার উপদেশাহুসারে 
£সইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন । 
* এননদ্ধে আখ্যামিকা এই, বলাকনামক ব্যাধ এক দিন সৃগয়া কোন জন পায়: 
মা। একটি অদুষ্টপূ্ব ঘরাণচগ্ষু জন্ত জলপান করিতেছিল, তাহাকে মে বধ করে। এই 
জন্ত সর্বাভূতবিনাশীর্ঘ তপ করিয়! বর প্রাপ্ত হয, বরন! চক্ষু অন্ধ করিয়া! দেন। সেই জন্তকে 
ব্যাধ হনমকরাতে সে হ্র্সগামী হয়। আর কৌশিক সর্বাবস্থায় সত্য বলিবেন এই 
ভাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। এক দিন এক দল দম্যু কতকগুলি লোকের পক্চাৎ ধাবিত হস্ক। 
এই লোকগুলি বনে আনিয়| লুক্তাদিত হয়। দগণ কোঁশিককে আমিয়া ভাহাদিগের 
কথ! জিজ্ঞাঁদা করাঁতে তিনি নত্য লেন, তাহাতে সেই সকণ ধোকের দনাহত্ত প্রা 
বিন হয়। এই পাপ কৌশিক লিরয় গ্ামী হদ্দেন। 


১৮৮ গ্ীকৃষ্ণের জীবন ওধর্শ্ম। 
৯. ২... জারখ্যে নিশা, . | 
যখন শ্রী দেখিতেন যে, প্রাজিপক্ষনিক্ষি্ত বাণ নিবারিত হুইবাঁয় নহে, 
তখনি রথ এমন'করি ঘুরাইয়! দিতেন যে বাঁণ সকল লক্ষ ভ্রষ্ট হইর়! ক্র্থ হইয়- 
যাইত । কর্ণ সহ শেষ দিনের লমরে, অর্জুনকে বধকরিবার জন্য সপ্মুখ রিপুন্ধ 
বাগ কর্ণ নিক্ষেপ,করেন। এই বাণের প্রতীক্ষার হইবার সস্তাবন1 ছিল ন1। 
প্রীকঞ্ক সেই বাণ. আসিতেছে: দেখিক্ পদদ্বারা রথ এমন করিয়! চাপিলেন যে, 
উহ একেবারে দ্বাদশ অঙ্গুলি মৃত্তিকায় মগ্ন হইয়া গেল, অঙ্বগুলি জানুভগ্ন হইয়া: 
বসিয়। পড়িল। ইহাতে দেই'অস্ত্র আসিয়! অর্জুনের শিরোলগ্ন না হইয়া তাহার 
দিব্কিরীট হরণ-করি্া! চলিয়া! গেল। এইকপ সারথ্য কৌশলে অঙ্ছুনের প্রাণ 
রক্ষা করি! পরিশেষে আপনি বাহুবলে রথ মৃত্তিক! হইতে উত্তেংলন'করিলেন। 
' সুল-ম্বীকার। টি 
রাজ! হূর্ষ্যোধন সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন-করিয়! দ্ৈপায়নহদে প্রবেশ করে। 
সেখানে কৃষ্ণ ও পাগুবগণ গমন কিক; দুরুক্কিতে তাহাকে হুদ হইতে উত্তোলন" 
করিলেন। ছুধ্যোধন ভীম সহ গদাধুদ্ধে প্রবৃত হইল। দুর্ধ্যোধন গদাধুদ্ধে 
একাস্ত বিশারদ, স্তায় যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করার কিছু মাত্র সম্ভাবনা! ছিল 
না। শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে ভীমের প্রতিজ্ঞান্মরণ করাইয়া দিলেন। অর্জুনের" 
ইঙ্গিতান্ুমারে ভীমসেন ছূর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত: 
করেন। বলদেৈব তীর্ঘযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন'করিয় গদাযুদ্ধদর্শন করিতে 
ছিলেন, তিনি এই অন্তায়মযদ্ধদর্শন করিয়৷ অত্যন্ত ক্ষু্দ ও রুষ্ট হন। শ্রীরুষ্ণ 
ভীমের প্রতিজ্ঞা এবং মৈত্রেয়ের অভিশাপের কথ! বলিয়া তাহাকে সাস্বনা' 
করিতে লাগ্িলেন। তিনি তাহাতে সন্তষ্ট হইলেন ন!। পরিশেষে তিনি 
কলিযুগের সমাগম এবং ভীমের প্রাতিজ্ঞার কথা বলি! দাত্তনা করিতে যত 
করিলেন। শ্রীকষের মুখে ধর্মের ছল' গুনিধা বলরামের' মনে প্রীতি জন্মিল' 
না। তিনি যাইবার বেল বলিয়া গেলেন ধর্মা তম! ছুর্ধোধন নৃপতিকে অধন্মে 
বধ*করিয়া পাওবগণের কপট যোদ্ুত্ব পৃথিবীতে প্রমিদ্ধ থাকিবে। দূর্যোধন 
নি্ষপট যুদ্ধে প্রাথতাগ করিলেন। ইনি রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়| আপনাকে 
আমন্রাগিতে দহন-করিয়! বীর্তিরূপ অবভূথ'লাভ করিলেন। তীম ভূমি" 
নিপতিত দুর্ধোধনের মন্তকে পদাঘাত করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ধর্খরাজ, 
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যুধিঠিরকে বলিলেন, আপনি ধর্ম হই! অচেতন নিপতিত বনু্ীন ছুর্য্যোধনের, 
মস্তক, ভীমসেন পাদছারা' দলন-করিতেছেন তৎগ্রতি উপেক্ষা, করিয়া এ অধের্গার: 
কেন অনুমোদ্ধন করিতেছেন । যুধিঠির বলিলেন, আমি অনুমোদন, করিতেছি) 
না, কিন্তু ভীমের মনে বনু ফ্রেশ ম্মরণ করিয্প। কিছু বলিতে পারিতেছি, না?” 
শ্রীকৃষ্ণ এত্তচ্ছ.বণে অতি কষ্টে বলিলেন, হউক। . 
দূর্যে!ধনকে নিপতিত দেখিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইয়া অনেক কথা 
বলিতেছিলেন।: তাহাদিগের সময়ান্ুপযোগী কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ষে 
শক্র মরিক্নাছে, ভাহাকে পুনঃ পুৰঃ উগ্রবাক্যে হছনন.কর! সমুচিত নয় এ 
নিলজ্জে পাঁপাঁচারী, তখনই হত হইয়াছে যখন পাপাচারিগণের সঙ্গে মিশিয়া- 
লোভবখতঃ বন্ধুগণেক শাসনাতিক্রম করিয়াছে। বিছুর, দ্রোপ, কপ, ভীন্ম। 
ইহারা, পুনঃ পুনঃ পাগুবগণের জন্ত পিত্রংশ প্রার্থন! করিয়াছিলেন, এ দেয় 
নাই। এখন এ শক্রই হউক আক মিত্রই হউক কাষ্ঠের মত ছিপ্ন, ইহার উপরে 
আর বাক্য বর্ষণে প্রয়োত্ধন কি? ভাগ্যক্রমে পাপাত্ব। অমাত্যজ্ঞাতিবন্ধুসহকারে 
মরিল, নরপালগণ, আস্মনু আমরা রথারোহণে চলিয় যাই। ছুর্যোধন- 
শ্রীকফের এই নিন্দাবাক্য শুনিয়া ক্রোধে ছুই হাতে ভূমির উপরে ভর দিয়া 
পশ্চাদ্থাগের উপরে বসিয়া কৃষ্ণের দিকে জরকুটিদৃষ্টিতে তাঁকাইয়৷ বলিতে 
লাগিল, রে কংসদ্দাসের তনয়, তোর. এতে লজ্জা, হয় না যে গদদাধুদ্ধে অধর্দ: 
আমাকে ভূপাতিত করিয়াছিস্‌। উরু ভগ্ন করি! ভীম আমাকে মারুক, 
অর্জনকে এই বিষয় যে মনে করাইয়া দিয়ছিদ্‌ তাহা কিআমি জানি ন1* 
যে সকল নরপাঁল নিফপট যুদ্ধ করিয়াছেন, বিবিধ কপট উপায়ে তাহাদিগকে 
বধ-করাইয়া তোর লজ্জা! নাই, স্বা নাই। গ্রতিদিন পিতামহ বছ বীরকে 
মারিতেছিলেন, শিখভীকে সম্ুখে লইয়া তাহাকে বধ করাইলি। অশ্বখামা- 
নামে হস্তী বধ.করাইয়! আচার্ধযকে শস্তরত্যাগ করাইয়াছিলি, তাহা কি আমি, 
জানি না? নৃশংস দৃটছাম যখন স্ভাহাকে বধ'করিল, তুই দেখিয়াও নিবারণ, 
করিলি না। পাওুপুত্র অর্জুনের বথের জন্ত যে শক্তি যাঁচ্রা করিয়া লওয়!, 
হইয়াছিল, ছলপূর্বরক ঘটোৎকচে প্রয়োগ করাইয়াছিম, তোর তুল্য কে আর; 
পাপকারী আছে? ভূরিশ্রবা ছি্হস্ত হইয়! গ্রায়োপবেশনে ছিলেন, তোর, 
, কর্তৃক প্রেরিত হই! সাতাকি তাঁহাকে বধ করিয়াছে, কর্ণ যে মদয়ে দুম 
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রথচ্র তুলিতে খাগ্র, সেই সমর তাহাকে পরাজয়কর! হইয়াছে। এ নিশ্চয় 
যদি আমার সঙ্গে এবং ভীন্মদ্রোণকর্ণের সঙ্গে নিষ্ষপট যুদ্ধ করা হইত, কখন 
তোর জয় হইত না। তুই অনার্ধ্য, যে সফল রাজন্ত স্বধন্থানুষ্ঠান করিয়াছে 
তাহাদিগকে এবং আমাদিগকে কপট পন্থায় বধকরাইয়াছিস্‌। 

শরীক উত্তর দিলেন, তুমি পাপপথাশ্রয় করিয়াছিলে, তাই ভ্ত্রাতা পুত্র 
বন্ধু নুহ ও স্বগণ সহ মরিলে। তোমারই পাপে ভীন্ব ভ্রোগ হত হইলেন। 
তোমার চরিত্রের অনুবর্ূন করিয়া! কর্ণের মৃত্যু হইল। আমি তোমার নিকটে 
গিঙ্ক পাগবদিগের অস্ত পিত্রংশ স্বরাজ চাছিলাম, শকুনির পরামর্শে লোভ- 
বশতঃ দিলে ন1। তুমি ভীমসেনকে বিষ দিয়াছিলে, পাওুপুত্রদিগকে জতুগৃঙে 
মাতার সঙ্গে পুড়াইতে যত্ব করিয়াছিলে, দাতক্রীড়া় রজন্বলা যাজ্জসেনীকে 
ক্রেশ দিয়াছিলে, ছুরাত্মা নির্লজ্জ তখনই তুমি বধ্য হইয়াছ। ধর্মরাজ অক্ষ- 
ক্রীড়ায় নিপুণ নহেন, তাহাকে অক্ষক্রীড়া' নিপুণ শকুনি দ্বার! ছলপূর্ব্বক পরাজিত 
করিয়াছিলে, তাই তুমি রণে হছুত হুইলে। তৃণবিন্দুর আশ্রমে মৃগয়ার্থ গমন' 
করিলে পাপিষ্ঠ জয়রথ দ্বার! কৃষণাকে ক্লেশ দির়ছিলে এবং এক অভিমন্থাকে 
বহুরধী দ্বারা বধ করাইয়াছিলে, সেই পাপে রণে হত হইলে। আমরা যে সকল 
অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি তুমি বলিতেছ, তোমারই অতিমান্র বৈগুণ্যে সে 
সকল অনুঠিত হইয়াছে। তুমি কি বৃহম্পতিগুক্রের উপদেশ শ্রবণ কর নাই? 
তুমি বৃদ্ধগণের সেব! কর নাই, তাই হিতবাকাশ্রবণ করিলে নাঁ। তুমি অতি- 
গ্রবল লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হই! অকা্ধ্য সকল করিয়াছিলে, এখন তাহাতে 
যে বিপাক উপস্থিত তাহ! ভোগ-কর। 

দূর্যোধন উত্তর দিল, আমি বিধিমত অধায়ন করিয়াছি, দান করিয়াছি, 
সসাগর! পৃথিবী শীসন-করিয়।ছি, শত্রগণের মন্তকে আমার স্থান, আমার 
অপেক্ষা আর সৌভাগ্যবান কে? হ্বধর্ম জানিয়! ক্ষত্রিয়গণের যাহা! অভিলযিত 
সেই নিধন আমি প্রাপ্ত হইলাম, আম অপেক্ষা আর সৌভাগ্যবান কে? যে 
সকল ভোগ দেবগণের উপযুক্ত, মন্ুযাগণের পক্ষে ছুর্লভ, তাদৃশ উত্তম খর, 
লাভ করিয়াছি, আমাপেক্ষা সৌভাগ্যবান কে? কৃষ্ণ, আমি মহৎ ও অনুজ 
গণকে লইয়া! স্বর্গে যাইতেছি, তোমরা হতসংস্কল্প হইয়। শোক করিতে করিতে 
জীবনযাপন কর। | 
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ছর্ধযোধনের বাক্যাবসানে স্র্থ হইতে পুর্পবর্ধণ হইল, সাধু সাধু ধ্বনি 
হছইল। এতদর্শনে সকলে লজ্জিত হইলেন, ভীম্মাদির অন্যায় বধ স্মবণ-করিয়া 
গাগ্ডবগণ একান্ত চিন্তাপরারণ হইলেন। শ্রীকষং। ইহ! দেখিয়া! বলিলেন, 
দূর্যোধন অতি দ্রুত গদাচালনে নিপুণ, তাহারা দকলেই ধছারথ, তোমর! 
কখন নিষ্ণপট যুদ্ধে ইছাদিগকে বধ-করিতে পারিতে না। আমি অনেক 
উপায়ে, অনেক বার মায়াযোগে তোমাদিগের হিতাঁভিলাঘ কিয়! ইছাদিগকে 
বধকরাইয়াছি। পি আমি যুদ্ধে এরূপ ছল আশ্রয়'না-করিতাম, তোমাদের 
কোথায় বা বিজন থাকিত, কোথায় বা রাজ্য খাকিত, কোথায় বা ধন থাকিত? 
ভীল্ম প্রভৃতি চারি জন পৃথিবীতে মহাত্মা অতিরথ, স্বয়ং লোকপালগণও 
ত্রাহাদ্দিগকে ধর্ধযুদ্ধে বধকরিতে পারিতেন না। এই ধৃতরাষ্ট্রতনয় গতরুম 
হইয়| গা! হস্তে ধারণ করিলে যমও ইছাকে ধর্্টতঃ বধ-করিতে অশক্ত | এই 


যে শত্রুকে মিথ্যা উপায়ে বধকরা হুইল ইচাতে তোমরা কিছু মনে করিও না। 
অনেক বলবান্‌ শক্র মিথ্যা উপায়ে পুর্বে হত হইয়াছে। অস্ুরঘাতী দেবগণ 
এবং সাঁধুগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পথের মকলেই অনুসরণ 
করিয়। থাকে। আমর সকলে' কৃতক্কৃত্য হইলাম, এখন সায়াহ্কে এক স্থানে 
বাসনিম্মাপ করিয়া বিশ্রাম কর! যাউক। 
গর্ভমংরক্ষণগ্রতিজ্া! *। 

দ্রোণপুত্র অশ্বথাম! পাঁও্তনরগণের পঞ্চ পুর বধ করাতে দোঁপদী শোকে 
একান্ত অধীর হইয়া যুধিঠির কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলকে ছুরক্ষর বাঁক্যে ভৎগনা 
করেন। তাহার শোকাপনঞন 'জন্ত অগ্রে ভীম তদনস্তর প্রীকৃষ্ণ গ্রভৃতি 
সকলে অশ্বথামাকে পরাজিত করিতে গমন করেন। ভ্রোণাত্ম্ ব্রহ্গশিরোস্ত্ 


অবগত আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহ! জানিতেন 1+। সে অস্ত্র অর্জুন বিনা আর কে€ 


ক ভাগবতাদি গ্রন্থে এ লন্বদ্ধে যে অলৌকিক বর্ণনা আছে মহাভারতে তাহার কিছুই 
নাই। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা) করিবেন এই মাত্র ইহাতে উল্লিধিত আছে তস্ভির্ অন্ত কোন ব্যাপার 
বর্ণিত মাই। পরিক্ষিৎ মৃতবৎ জন্মগ্রহণ করিয! পরীর প্রযত্তে জীবনলাত করিয়াছিলেন 
ভাহাতেই এই আঁখ্যাসিকার হুি। 

1 আচার্য অর্জনের প্রতি প্রীত হইয়! ব্রদ্মশিরোপ্ত্ তাহাকে শিক্ষ! দেন। পুত্র 
অশ্বথামা ইহাঁজানিতে পাইক্কা সেই জন্্রশিক্ষ! করিতে অভীব অধীর হুইয়| পড়েন। ভোগ 


. তাহার পুত্র চাপল্য জানিতেন, তাই নে অস্ত্র তাকে শিক্ষ দিতে প্রশ্থত ছিলেন না 


/১৯২ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্্মা। 


'জীনিতেন নী, তাই তিনি সত্বর: অর্জুন গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়। ভাগীরখীতীরে 
গমন করেন। অশ্বথাম! পৃথিবীকে অপাগুব করিবার উদ্দেশে মন্ত্রযোগে কাশতৃণ 
পরদ্ধশিরোদ্ত্ করিয়া প্রহার করেন, অর্জুন সেই অস্ত্রের বিনাশজন্ত দ্বিতীয় ব্রহ্- 
.শিরোস্ত্র ত্টাগ-করেম। উভয় অস্ত্রে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত করাতে নার 
ও ব্যাস মধাবর্তী হল। অর্জুন লজ্জিত হইয়! অস্্ীগ্রতিসংহরণ করেন দ্রোণি 
করেন না, সেই অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ বলেন। শ্তরীকুষ্ঝ 
ইহাত এই উত্তর দেন যে, এক জন ব্রতচারী ব্রাঙ্দণ উত্তরাকে বালিয়াছিলেন, 
কুরুগণ ক্ষয় হইলে তোমার পুত্র হইবে তাই তাহার নাম পরিক্ষিৎ হইবে, আজ 
'সৈকথা সত্য হইল। অশ্বথামা বলেন, এ তোমার পক্ষপাতের কথা, দেখি 
তুমি কি প্রকারে তাহার গর্ভরক্ষা! কর। শ্রীকৃষ্ণ তাহার কথায় এইরূপ 
উত্তর দেন যে, এ অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ভূমি এই বালহতযাপাপে 
তিন হাঁজার বৎসর নানাব্যাধিযুক্ত হইয়া পৃয়শোণিত দুগন্ধময় দেহ লইয়া 
ঘোরারণো ভ্রমণ করিবে । এই গর্ভ মৃত হইয়া জন্মিয়াও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে 
এবং যাট্‌ বৎসর পৃথিবীশাসন করিবে । আমি এই শস্ত্রাগ্সিদগ্ধ সম্তানকে 
ধাঁচাইব, আমার তগস্তা ও সত্যের বলদর্শন কর) অনস্তর অশ্বথামার মস্ত- 
কন্থ-মণিগ্রহণপূর্ববক পাশুবগণ তভীহাকে ছাড়িয়া! দেন। সেই অমূল্য মণি 
পাইয়া দ্রৌপদী আশ্বস্তা হন, এবং তাহার অনুরোধে যুধিঠির মন্তকে উহ! ধারণ- 


ধরেন। 
গান্ধারীর অভিশাপ 


রণক্ষেত্রে নিপতিত পুত্রপৌত্রদিগকে দ্র্শন.করিয়া! গান্বারী বহু বিলাপ 
করিয়া শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন, পাগুব ও ধৃতরাষ্্রতনরগণ পরস্পরকে বিনাশ 
করিল, তুমি দেখিয়া উপেক্ষা করিলে, লামার শক্তিমান্‌ বছু ভূতা ছিল সৈন্য. 
ছিল, তুমি ইচ্ছা করিলে রক্ষা করিতে পারিতে, অথচ রক্ষা করিতে যড় করিলে 
নাঁ, তুমি ইহার ফলভোগ করিবে। আমি পতিশুশ্রাধা করিয়া যে কিছু তপ- 





পুত্রের অন্থুরোধ কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে না পারিষ্চা তাহাকে অন্তর শিক্ষণ দেন কিন্ত 
প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, এ অন্তর কখন কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ ন1 করা হয়। সেই 
শ্রতিজ্ঞায় ছঃখিত হইয়| দেশদেশান্তর় জমণ করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হন এবং আীকৃকে 
বঙ্ছশিরোক্ দিল ভাহাঁর চক্র লইতে প্রার্ঘনী করেন । তিমি তাহাকে চক্র তুলিয়] লইতে 
ঘালেন, তুলিতে না! পারিক্কা লজ্জিত হই! ধনাদিগ্রহণপূর্বক ন্বস্থানে প্রৃতিগমন করেন। 


কচ ও পাণগ্ডবগণ। ১৯৪ 


উপাঞ্জন করিয়াছি সেই উপোবলে তোমার অভিশাপ দিতেছি, আজ হইতে 
ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইলে তুমি আপনি জ্ঞাতিবধ করিয়া হুতজ্ঞাতি 
হতপুন্র, হতামাত্য বনে বিচরণ করিবে এবং সেখানে কুৎসিত উপায়ে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবে । তোমারও স্ত্রীগণ এইরূপ হতপুত্র হতজ্ঞাতিবন্ধুবান্ধব হইয়। 
রোদন করিবে। 

: তাহার অভিশাপশ্রবণ করিয়া শ্রীক্ৃষ্ঃ একটু ঈষৎ হাপিয়া বলিলেন, 
বুষ্িগণকে আমি বিনা আর কে বধকরিবে? আমি আপনার ব্রতাচরণ অবগত 
আছি। যাদবগণকে দেবদানবাদি কেহ বধকরিতে পারিষে না, তাহার! 
পরম্পর পরম্পরকে বিনাশ-করিবে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করির! 
খাওবগনের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল, তাহারা উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং 
জীবনে নিরাশ হইলেন। 

ভীদ্বদশনি 1 
রাজ! যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজন্ত শোকে অতান্ত অধীর হইয়োন। মহর্ষি নারদ 
ও ব্যাস তাহার শোকাপনয়নজন্ট সব ষত্ত করিলেন। যুদ্ধে শরীরত্যাগ 
করিয়া সকলে স্বর্ণগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্ত শোক অস্থচিত, ঈদৃশ 
অনেক কথ স্বয়ং শ্রীকুষ্ংও কহিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণ, সৃঘৎ, মিত্র প্রভৃতির 
অস্থুরোধে তাহাকে রাজকর্শ স্বীকার.করিতে হইল। যুধিষ্টির পুরীতে প্রবেশ 
ফরির! সভাসম্থ হইলে ত্রাহ্মণগণ তাহাকে যথোচিত আশীর্বাদ করিলেন। 
পররিব্রাজকবেশধারী ছুর্য্যোধনসথ চার্বক তাহাকে জ্ঞাতি ও গুরুজনবধকারাঁ 
বলিয়া ভস্না করিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ভৎদনা করিতেছেন যুধিষ্ঠির 
, এইরূপ মনে করিয়া ছুঃখিত হইলেন। ব্রাঙ্গণগণ চার্বাকের এইরূপ দুর্ধধাক্ 
শ্রবণ-করিয়া তাহাকে সকলে মিলিয়৷ বধ করিলেন। ইহাতে যুধিষ্ঠির অন্গৃতপ্ত 
হওয়াতে প্রীু্চ এই কথ কহিয়| বুঝাইলেন, এই চার্বক রাক্ষস, ব্রহ্মার বরে 
ব্রাহ্মণ বিনা। অন্ত কাহারও বধ্য নয়, তাই ব্রাঙ্মনগণ ইহাকে বধ করিলেন। 
অনস্তর রাজ! যুধিষ্ঠির রাজ্যে. অভিষিক্ত হইলেন, এবং মৃত জ্ঞাতিবর্থের 
শ্রান্ধকার্যযমম্পাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনগৃছে বাদ করিতেছিলেন, এক 
দিন ধর্মরাজ তাহার লহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে পরযান্কে উপবিষ্ট 
দ্বখিলেন। - তিনি, তাহাকে ঈষ্ধান্ত বদনে জিজ্ঞাস! করিলেন, কেমন রজনী 
৬ ৫ 


কষ্ষি পরনের জীধন ও ধর্মী 
তো হখে জভিবাহিত হইয়াছে কেমন জান বুদধিতো তোমার নিবগ আছে? 


উহার গ্রশংসাপূরর্ষ বলিলেন, আমর! তোমারই এদাদে রাজা-লাভ করিলাম, 
পৃথিবী আমাদের বশে অবস্থিত, আমাদিগের হয় হইল, ধর্ম আমাদিগের 
অস্মলিত রহিয়াছে। শ্রী ধ্যানাবস্থিত, তাঁহার কথার কোন উত্তরদান 
করিলেন না। যুধিঠির তাহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্রিত হইলেন, 
কেন না তিনি জানিতেন যে, তিনি ধ্যানানুষ্ঠানের অতীত হইয়াছেন, নিরন্তর 
তিনি গ্রজ্ঞাতে অবস্থিত &। ধর্ৃপুত্র অতি বিনয়ে এই ধ্যানের কারণ জিজ্ঞান! 
করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মন, বুদ্ধি এবং ইন্দরিয্গণকে আত্মগোচরে রাখিয়া 
হাসিয়। বলিলেন, শাস্তপ্রায় হুতাশনের ন্তার শরশয্যাগত ভীক্ম আমায় ধ্যান- 
করিতেছেন, তাই আমার মন তরদগত হইয়াছে। এই কথা বলয় তিনি 
তাহার গুণের কথ! বলিতে লাগিলেন। ভীগ্ের প্রয়াণের পর পৃথিবী চক্্রগীন 
রজনীর স্তায় হইবে, অতএব ক্তাহার নিকটে গমন করিয়া রাজধর্মিক্ষা- 
করিবার জন্ঠ তাহাকে অগ্থরোধ করিলেন। তখনই রথ সজ্জিত করিয়া কৃষঃ 
যুধিষ্টির ও ধনপ্ায়াদি সকলে ভীগ্মের নিকটে উপনীত হইলেন। যাইবার বেলা 
পথে পঞ্চট হুদ দেখাইয়! যামদগ্য রামের বিক্রম ও তাহার বৃত্ান্ত কৃষ্ণ 
যুধিষ্টিরকে বলেন। দকলে ভীগ্ঘকে সাদর সম্ভাষণ ও প্রণাম করিলে শ্রীকৃষঃ 
ভীক্ষকে বলিলেন, পুর্বে যেমন আপনার সমুদায় জ্ঞান বিমল ছিল, এখনতো! 
তেমনই আছে! বুদ্ধিতো আপনার ব্যাকুল হয় নাই? শরাভিঘাত জন্য 
দুঃখে তো আপনার গান্রব্যথ! উপস্থিত হয় নাই? মানসছুঃখ হইতেও 
শারীরিক ছুঃখ বলবস্তর। আপনার এ ইচ্ছামৃত্যু পিতা শান্তনূর বর হইতে 
আমার জন্ত নয়। অতিন্ক্ষ শল্য দেহে গ্রবিষ্ট হইলেও বাথ! জন্মায়, এতগুলি 
শরের আঘাতে আপনার চিত্তের অবস্থা কি বলিব? না আপনার সম্বন্ধে 
এ কথা বলিতে নাই, আপনি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়ের উপদেষ্টা, আপনি 
দেবগণের মধ্োও স্সমর্থ। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, যাহা! হইয়াছে, হইবে, হইতেছে, 
সে সমুদায় আপনার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূত্তগণের সংহার এবং ধর্ণোর 
.. ₹ চতুর্থং ধাানমা্গং তমালম্থয পুক্ষর্ষভ। | 
অপ্রত্রান্তে। বতো! দেবস্তেন মে বিশ্মিতং মন? ॥ 4 
নহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৬ অ,২ গ্োক। 
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ফলোদয আপনি জানেন। আপনি ধর্শমর অমূল্য র্। আম্মি উর্ধরেত, 
আপনার বেন দেখিতেছি আপনি স্ত্রীর ঘাযা পরিবৃত হইয়া অতীস্ত সমৃদ্ধ 
রাজ্যে অবস্থিত। সত্যাধন্া, ধর্ট্ৈকতৎপর, মহাবীর্ধা, বীর শাচুতনয় তীর 
বিনা তিন লোকের মধো আর কেছ শরশহ্যাপায়ী হইয়া তপঃগ্রভাবে 
স্বভাবোৎপনন মৃত্যু নিধারণ করিয়! অবস্থিতি করিয়াছিলেন শুনিতে পাই নাই। 
সতো, তপস্তার, দানে, যক্জস্থানে, ধনুর্বেদে, বেদে, আত্মতত্বাহূসন্ধানে অনৃশংস, 
 শুচি, দাত, সর্বভূতহিতে রত, তৎসদৃশ মহারথ আর কাহাতেও গুনি নাই। 
আপনি দেবতাদি সকলকে একরথে জয় করিতে পারেন। আপনি বন্থগণ- 
মধ্যে বাসবসদৃশ, আপনাকে বিপ্রগণ নবম বলিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি গুণে 
অনবম (অনবর)। আঁমি-জানি আপনি দেবগণমধ্যেও শক্তিতে বিখ্যাত। 
এ পৃথিবীতে মন্ুষাগণমধ্যে আপনার মত গুণযুক্ত আমি দেখিও নাই, শুনিও 
নাই। আঁপনি সমুদায় গুণে দেবগণকেও অতিক্রম করেন। আপনি তপন্তায় 
চরাচরস্থষ্টি করিতে পারেন, উত্তম অনুত্মম গুণে আত্মলোকন্জনকরিবেন, 
তাহ! আর আশ্চর্য্য কি? জ্যেষ্ঠ পাওুপুত্রের জ্ঞাতিক্ষয়ে পরিতাপ সমুপন্থিত, 
ইছার শোক আপনি অপনয়ন করুন। চতুরবর্ণের যে ধর্ম গ্রদিদ্ধ আছে, সে 
সমুদায় আপনি জানেন। চতুর্বিদা) চতুর্থোত্র, যোগ ও সাংখো যে নিত্য 
ধর্ম নিয়মিত হইয়াছে, তৎসহকারে চতুর্বর্ণবিছিত ধর্ম বিরুদ্ধ হয় না। 
প্রতিলোমপ্রস্থত বর্ণ এবং দেশ জাতি কুলধর্থের লক্ষণ, বেদোক ও শিষ্টাচার" 
সম্মত ধর্ম আপনার বিদ্দিত। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ণাশান্ত্, এ সকলই আপনার 
মনে অবস্থিত। যে কোন বিষয়ে সংশয় সমুপস্থিত হয়, তাহার সংশয়চ্ছেদনে 
আপনি বিনা! আর কেহ নাই। পাওুপুত্রের মনের শোক আপনি অপনয়ন-- 
করুন, আপনার মত উত্তমবুদ্ধি লোকেরাই মন্ুষোর শান্তির জন্ত হইয়া 
থাকেন। 
ভীন্ম শ্রীকৃষ্ণের বাঁক শ্রবণ-করিয়! তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশীযুক্ত করিয়া যুধিষ্টিরের শোকাপনয়নজন্ত উপদেশদান 
করিতে অনুরোধ করিজেন। ভীম্ম উত্তর করিলেন, আপনি বাক্‌পতি, আঁপনার 
সম্মুধ আমি কি বলিব? আমার সমুদাগ্ শরীর শরাতিঘাতে জর্জর, আমার, 
.গাজ অবসর বুদ্ধি অস্থির, আমার বলিবার গ্রাতিতা চলিয়া গিাছে। বিধান. 
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লসম শর ভ্বারা নিপীড়িত হইয়া বল যেন আমার ছাড়িয়া গিক্লছে, প্রাণ বাহির 
হইবার জন্ত সত্বর, মর্শস্থানে সন্তাপ উপস্থিত, আমি ভ্রাস্তচিত্ত হইয়! পড়িয়াছি। 
ছুর্বলতাবশতঃ আমার কথ! জড়াইয়! আসিতেছে, আমার কথ! বলিতে উৎসাহ 
হইতেছে না, আমার ক্ষমা করুন, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। দিক্‌, 
আকাশ, মেদিনী এ সকলের জ্ঞান আমার কিছুই নাই। কেবল আপনার 
বীর্ষ্ে বাঁচিয়৷ আছি। ধর্মরাজের যাহাতে হিত হয় আপনি বলুন। আপনি 
থাকিতে, গুরু থাকিতে, শিষা কি বলিবে। শ্তরীক্ু্ণ বলিলেন, আমার গ্রসাদে 
আপনার গ্রানিও থাকিবে না, মৃচ্ছও থাকিবে না, দাহও থাকিবে না, ব্যথাও 
থাকিবে না, ক্ষুধাও থাকিবে না, পিপাসাও থাকিবে না। সমুদায় জ্ঞান 
আপনাতে গ্রতিভাঁত হইবে, বুদ্ধির বিচ্ছেদ হইবে না, আপনার মন রজস্তমো- 
বিরহিত হইয়া! নিত্য সত্বস্থ থাকিবে। যে সকল ধর্মসংযুক্ত অর্থযুক্ত বিষয় 
চিন্তা করিবেন, তাহাতে আপনার বুদ্ধি অগ্রগামিণ্রী হইবে। আপনি দিবাচক্ষু 
লাভ-করিয়া চতুর্বি্ধ ভূক্তগণকে দেখিবেন। যে গ্রজাসমূহ সংসারে আদিতেছে 
জ্ঞানচক্ষৃতে তাহাদিগকে নির্মল জলে মতস্তের ন্যায় ঠিক দেখিতে পাইবেন। 

পর দিন শ্্রীরুষ্খ আসির1 জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন সুখেতো! রজনী 
অতিবাহিত হইয়াছে? কেমন নুম্পষ্টলক্ষণা বুদ্ধিতো আপনার উপস্থিত 
হইয়াছে? কেষন আপনার জ্ঞান সমুদায়তে| গ্রতিভাত হইয়াছে? এখনতে! 
আপনার হৃদয়ে গ্লানি নাই, মনতো! ব্যাকুল নয়? ভীম্ম উত্তর দিলেন, 
দাহ, মোহ, শ্রম, ক্লান্তি, গ্লানি, বধ! আপনার এসাদে সমুদায় গিয়াছে। 
এখন তৃত, ভবিষ্যৎ, এবং যাহ! হইতেছে সমুদায় করতলম্থ ফলের ন্যার দেখি- 
তেছি। যাহ যাহ! বক্তব্য আমি বলিব) আপনার গ্রসাদে আমার মনে শুভ 
বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইস়্াছে। আপনার অনুধ্যানে আমি যুবার ন্যায় হইয়াছি, 
আপনার প্রসাদে শ্রেয় যাহা তাহ! আমি বলিতে সমর্থ। আপনি কেন স্বয়ং 
পাওুপুত্রকে যাহ শ্রেনন তাহা বলিতেছেন না, আপনার এ বিষয়ে কি বলিবার 
আছে খলুন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার কথায় এইরূপ উত্তর দিলেন যে, চন্ত্রকে চন 
বলিলে যেমন কোন বিদ্ময়ের কারণ নাই, তেমনি তিনি যশঃপূর্ণ হইলে আর 
কি বিন্ময়ের বাপার। ভীগ্মের যশ বর্ধিত হয়, চিরস্থায়ী থাকে, এই জন্য 
তাহাকে তিনি বিপুণ বুদ্ধ অর্পণ'করিয়াছেন। তিন যাহ! পাুতনয়কে 
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বলিবেন, তাহা! বেদগ্রবাদের স্থায় পৃথিবীতে " 'থাকিবে। জন্ম গ্রভৃতি কেহ 
তাহাতে পাপ দেখে নাই, তিনি সমুদার ধর্শের বিষয় অবগত, অতএব তিনি 
ধর্দোপদেশদান করুন। 
দ্বারকীগমন। 

মহামতি ভীম্ম মহারাজ যুধিষ্টিরকে ধর্ম্মবিষয়ে মবিস্তার উপদেশদান করিয়া 
যোগাবলম্বনপুর্বক দেহত্যাগকরিলেন। রাজ! ধৃতরাষ্ট্র উদকক্রিয়াসম্পাদন 
করিলে তাহাকে লইয়! যুধিষ্ঠির গঙ্গাতীরে উঠিয়াই ব্যাকুলচিত্বে ভূমিতে 
অবনুষ্ঠিত হইয়া! পড়িলেন। শ্রীকুষণের প্রেরণায় ভীমসেন তাহাকে ধরিলেন 
এবং পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্্র তাহাকে প্রবোধ দিয় রাজকার্ধ্য করিতে অনুরোধ- 
করিলেন। শ্রীককষ্ণ বলিলেন, অত্যন্ত শোঁক করিলে সেই শোক পিতৃপুরুষ- 
গরণকে সন্তপ্ত করে। দেবধজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা, এই সকলের অনুষ্ঠান 
করুন, আপনার শোককরা কিছুতেই শোভ| পাঁয় না। . আপনি সমুদায় 
জানেন, রাজধর্মাদি সমুদ।য়ই ভীম্ম, ব্যাস ও নারদ মুখে অবগত হইয়াছেন। 
আপনার কখন মূঢ়গণের অনুদরণকর! উচিত নয়, পিতৃপিতামহগণের 
অনুমরণ করিয়া আপনি " রাজাভারগ্রহণ করুন। ক্ষত্রিয়গণ যশে স্বর্গলাভ 
করিয়া থাকেন, এ যুদ্ধে বীরগণমধ্যে কেহতো যুদ্ধে পরাত্মুখ হইয়া নিহত হয় 
নাই। যাহ! হুইবার তাহাই হইয়াছে, শোকত্যাগ করুন, যাহারা রণে হত 
হইঞ্জাছেন ভাহা'দগকে তে! আর দেখিতে পাইবেন ন!। যুধিঠির তাঁহার 
কথাশ্রবণ করিয়া! বলিলেন, তাছার কিছুতেই শান্তি হইতেছে না। যদি তিনি 
অন্থুমতি করেন তবে তিনি বনে যাইতে প্রস্তত। কি করিলে তাহার মন শুদ্ধ 
হইতে পারে এই কথ। গিজ্ঞাসা করাতে বিবিধ প্রকার যদ্তের অনুষ্ঠানের ফল 
বর্ণন। করিয়! সর্বোপরি অস্থমেধযজ্ঞের প্রশংসাপূর্ববক ব্যাস তাহাকে অঙ্মমেধ' 
যক্জ মুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন। 

ব্যাসের বচনাবসানে শ্রীন্ৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসদান করিয়া বলিলেন, যাহা 
কিছু অনরল তাহাই মৃত্যুর কারণ, যাহা কিছু সরল তাহাই বরহ্ধবাদ। ইহাই 
জানের বিষয়, প্রলাপে কি করিবে? আপনার কর্মও স্্্যলাত করে নাই, 
শত্রু পরাজিত হয় নাই। আপনার নিজের শরীরে যে শত্রু বাসকরিতেছে 
তাহা কেন আপনি বুঝিতেছেন না। এই বলিয়৷ তিনি ইন্্র ও বৃতরান্থরের 


১৯৮ শ্রীকষ্চের জীবন ও ধর্্ম। 


আখারিকাযোগে * শত্রু আত্মশবরীরে কি প্রকারে লুককাগ্িত থাকে বুঝাইয়া 
দিলেন। অনন্তর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ব্যাধির উল্লেখ করিয়া 
শীত উষ্ণ বাযুর সাম্য স্বাস্থ্য, অসাম্যে ব্যাধি, সত্ব রজ ও তমৌগুণের সাম্য 
সুস্থাবস্থা, তাহাদিগের অসাম্য মানস ব্যাধি, শীত দ্বারা উষ্ণ, উষ্ণ দ্বারা শীত, 
হর্য দ্বারা শোক, শোক দ্বারা হর্ষের উপশম, দুঃখক্ষালে সুখন্মরণ, সুখকালে 
ছুংখন্মরণ, এইরূপ বাধি ও.তাহার উপশমোপ।য় সযৌক্কিক দেখাইয়া দ্িলেন। 
অনন্তর এইরূপ বুঝাইলেন যে, তার ভীন্ার্দি সহ সমর হইয়াছে, এখন সেই 
যুদ্ধ উপস্থিত যাহ! কেবল আত্মমনের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হুইবে। বাহিরের 
ত্যাগ কিছুই নয়। যদ্দি অন্তরে লোভ রহিল তবে সে ত্যাগ নিক্ষল। “আমার” 
এই কথা মৃত্যু, 'আমার নয়” এই কথা ব্রদ্ম। মৃত্য ও ব্রহ্মলা'ভ এই ছুই কথার 
উপরে নির্ভর করে। যাগার মমত! নাই, তাহার সমুদায় পৃথিবী লাভ করিয়'ও 
কিছু ছয় নাঃ যাহার মমত| আছে বনে ফলমূলাহার করিয়াও মৃত্যুর মুখে সে 
স্থিতি করে। কামাত্বা লোক নিন্দিত, কিন্তু এ সংসারে অকাম প্রবৃত্তি সম্ভবে 
না। যেকোন কাঁধ্য কেন অনুষ্ঠিত হউক না তাহার মধো কাম? প্রবিষ্ট 
থাঁকিবেই। অতএব তিনি অশ্বমেধাদিষজ্ঞানুঠান কিরিয়। সেই কামকে ধর্ে 
পরিণত করুন। ধাহাদিগকে আর দেখিতে পাইবেন না, তাহাদিগের জন্ত 
শোক করিয়া কি হইবে। . 

যুধিঠির শোক পরিহার করিয়া রাঁজকার্ধ্য প্রবৃত্ত চইলে কৃষ্ণ ও-অর্জুন 





* বৃত্র প্রথমতঃ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইলে, তাহ হইতে লমুদ্ায় গন্ধ অপহৃত হয়। 
সেখানে তাহার প্রতি বজ্ঞনিঃক্ষেপ করিলে জলে প্রবেশ করে। তাহাতে জলের রম অপ- 
হত হয়। এইকপ্রে ক্রমে ক্রমে নুদাক্স ভূতে প্রবেশপূর্বাক নেই সেই ভূতের বিষস্বহরণ 
করে। বন্রনিঃক্ষেপে এই নযুদাক্গ হইতে দিঃস্থত হইয়া একেবারে ইন্ছ্েতে প্রবিষ্ট হয়,. 
ইহাতে ইন্্র মোহপ্রাপ্ত হন । বশিষ্ঠ রথন্তরসামগানে প্রবুদ্ধ করিলে তংপর ভিনি বৃত্রকে 
ঘধ করেন। 

1 এই বিষয়ে শরীক যে একটী গাথাবলেন তাহার মর্ম এই যে, মান্য যে কোন উপাগ্গে 
কেন ফাঁমপরিহার করিতে বত করুক, না, কাম নেই উপায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট খাকে। বজ্ঞ, 
স্বাধ্যায়, স্বতি, তপস্তা, মোক্ষ সকলের মধ্যেই কাম গিয়া অনুপ্রবিষ্ট হয়। মনে হয়, মোক্ষে 
আর কামের প্রধেশ হইবে কি প্রকারে? কিন্ত মোক্ষান্ুরাগের মধ্যে কাম প্রবিই হইয়া 
হাস্য নৃতো পরিণভ হয়। ্ন্ধদর্পনে হাস নৃত্য কাঁমকৃত ব্যাপার ভিন্ন আর কি? 


 ক্বষ্ক ও পাওবশীণ। ১৯৪ 
বনপর্বতাদিবিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ' পরিপেষে ইন্ গ্রন্থে প্রবেশ 
পূর্বক সেখানে যুদ্ধাদির কথায় আমোদে কালহরণ করিতে লাঁমলেন। এক 
দিন শ্রীক্কঞ+ বলিলেন, এখন শুখানকার কর্তব্য সমুদায় নিঃশেষ হইল, আর 
এখানে থাকিয়! কোন প্রয়োজন নাই। বলদেবপ্রভৃতিকে দর্শনকরিবার 
জন্ত দ্বারকায় তিনি গমন করিতে ইচ্ছুক, তিনি ইচ্ছ। করেন যে তিনিও তাহার 
সঙ্গে দ্বারকায় গমন করেন। মহারাজ যুিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া তিনি দ্বারকায় 
ষাইবেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিবেন, এই কথা শ্রবণ'করিয়া অর্জুন 
বলিলেন, যুদ্ধকালে আপনি সৌদ্ৃদাবশতঃ আমায় যাহা বলিয়াছিলেন, আমি 
সে সমুদায় ভুলিয়া গিঞ্লাছি। আপনি দ্বারকায় ষাইবেন, আমীর সেই কথা 
গুনিবার একান্ত কৌতৃগল সমুপস্থিত। অর্জুনের এই কথা! শ্রবণ-করিয়! 
শরীক উত্তর দিলেন, আমি তোমায় গুহ সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ গুনাইয়াছিলাম 
এবং নিত্য লোক গ্রদর্শন.করিয়াছিলাম | অন্পবুদ্ধিবশতঃ তুমি তাহ! গ্রহণ 
কর নাই, এটি আমার অত্যন্ত অপ্রিয় কাধ্য হইয়াছে। আর তো আমার 
পুনরায় সে স্ৃতি উপস্থিতচ্ইবার সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয় ভুমি শ্রনধাশুন্ত 
দুর্বগদ্ধি, আর তো৷ আমি তেমন নিঃশেষরূপে বলিতে পারিব না। ব্রহ্মপদ 
জানিবার পক্ষে সে ধর্ম যে পর্যাপ্ত ছিল। আর তো! তেমন করিয়া পুনরায় 
সম্পূর্ণরূপে বলিতে সমর্থ হইব না। আমি ঘষে যোগযুক্ত হইয়। সেই পরম 
বেদ বলিয়াছিলাম *। সেই বিষয়ে তবে গ্রাচীন ইতিহাস বলিব। যেরূপ 

* শ্রাবিতন্তং ময়! গং জ্জাপিতশ্চ ননাভম্‌। 
ধর্মং স্বরূপিণং পার্ঘ।নর্বলোকাং্চ শাখতানু ॥ 
অবুদ্ধা নাগ্রহীর্যত্বং তন্মে সুমহরপ্রিয়মূ। 

ন চমাদ্য পুন্ভূঃ স্মৃতিমে নংভবিষ্যতি ॥ 
নুনমন্রদ্দধানে। হপি ছুর্দধা হুমি পাব? 

ম চ শক্যং পুনর্বক্ত,মশেষেণ ধনগীয় ॥ 

ন হি ধর্খঃ সুপর্ধযাপ্ডে ব্রদ্ষণ; গদবেদনে। , 
ন শক্যং ভন্মসসাভুয়স্তথ। বক্ত, মশেষতঃ | 
পর" হি ব্রদ্ম কথিতং যোগধুক্তেন তন্ময়? 


ইতিহামন্ত বক্ষ্যামি তশ্রিনর্থে পুরাতনম্‌॥ 
মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব ১৬ অ, ৯--১৩ গ্রোক। 


৯০০ . শ্বীকফের জীবন ও ধর্া। 


খুদ্ধি অবলগ্বন' করিয়া তুমি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ.কপিবে, সমুদায় বলিতেছি 
শ্রবণ কর। 

অনন্তর শ্রীন্ধফ্ণ মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞকে ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণী ও গুরুশিষারূপে 
আধ্যায়িকাঁর বিষয় করিয়া, ছুই জন ব্রাঙ্গণ, ব্রাহ্মণ ও ্রাঙ্গণী, গুরু ও শিষোর 
আধ্যায়িকাবলম্বনপূর্বক আত্মতত্ব, যোগতত, পাপ পুণ্য ফলের অপরিহার্ধাত, 
কর্মনা করিয়াও কর্মথামুষ্ঠান,। বমে গমন না ধরিয়াও বনে গমন, নিষ্ছি 
থাঁকিয়াও গৃহধর্শপালন, ব্রতাঁচরণ, প্রকৃতিতত্ব, যতিবানগ্রস্থাচার, ব্রহ্মতত্ব 
বিস্তৃতরূপে বর্ণন-করিলেন। বর্ণনানস্তর বলিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার 
্রীতি থাকে, এই অধ্যাত্বতত্ব শ্রবণ-করিয়া সমাক আচরণ কর। এই ধর্ম 
আচরণ-করিলে সমুদরায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিবে । যুদ্ধসময়ে 
তোমায় এই সকল কথ! বলিয়াছিলাম, ইহাতে তুমি মনঃস্থাপন কর। আমার 
পিতাকে অনেক দিন দেখি নাই, তাহাকে দেখিতে অভিলাষ হইয়াছে। 
এখন ধর্দারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া দ্বারকায় যাইতে চাই। এই বালয়! 
ক ও অর্জুন রথারোহণ করিয়। হস্তিনুপুরে গমন করিলেন । সেখানে সকলকে 
সম্তাষণপুর্ধক রজনীতে অবস্থানকরত পর দিন রাজ! যুধিষ্ঠির ও পিতৃঘার 
অনুমতি লইয়া ভগিনী সুভগ্লাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায়. গুমূন করিযেন। পথে 
মহর্ষি উতক্কের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে সৌদ্রান্র স্থাপিত 
ইইঙ্কাছে কি না সুনিবর জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তি হয় নাই, কুরুকুলধবংল 
হইয়াছে শুনিয়া! খধি অতান্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং সামর্থ্যসত্বে শরীক 
শাত্তিস্থাপন করেন নাই বলিয়! তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ)ত হইলেন। 
প্ীরু্ণ বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, এবং আমার অন্ুনকর 
গ্রহণ'করূুন। আপনাকে আমি আধ্যাত্মতত্ব বলিতেছি, শুনিয়া আমার 
শাপমুক্ত করুন। অন্পতপস্যার লোক আমায় কখন পরাভব*করিতে পারে. 
না, আমি ইচ্ছ! করি ন| যে আপনার তগন্তার বিনাশ হয়। আপনি কুমার. 
রদ্চচারী, বহুকষ্টে তপ অর্জন করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা নয় যে আপনার 
তপন্তার বায় হয়। অনন্তর তীহার নিকটে অধ্যাত্বতত শ্রবণ করিয়| তাহার 
রশবযন্ূপদর্শনে অভিলাষজ্ঞাপন করাতে তাহাকে বিশ্বরূপ গুদর্শন-করিলেন । 
উতন্ক মরুভূমিতে জললাভের বর তাহার নিকটে গ্রহণ করিলেনু। 


$ফ ও পাগুরগণ। ২০১ 


সমু্বিহার ৯1 রর 

ছবায়ফার় গমন করিয়া! কিছু দিন পরে শ্রীকষ, বলদেষ ও সমুদয় যছ্গণ 
সন্ত্ীক পরিবার, এমন কি থাদবগণের ক্রীড়ানারীগ্রণকে 1 পর্যন্ত সঙ্গে 
লইয়া সমুগ্রবিহারে গমন করেন । সেখালে জলক্ীড়ানস্তর বিচিত্র নৌকা নিচয়ে 
সকলে আরোহণ রুরেন। এই সকল নৌক| অতিবিস্তীর্ঘ এবং উদ্যানাদিতে 
পরিশোভিত ছিল। যে নৌকায় বলদেব সপত্রীক বিহার করিতেছিলেন, সেই 
নৌকায় সকলে প্রমোদার৫থ সমবেত হইলেন । বলদেব ও যেবতীকে নমস্কার 
করিয়! স্গীতনিপুধ। নারীগণ সঙ্গীত আরম করিল । শ্তরীন্ুষ্ণের কীর্ডিদ্যোতক 
সঙ্গীত সকল গীত হইতে লাগিল। রৃত্যগীতদর্শনশ্রবণে মদমন্ত বলদ 
অতীব আমোদলাভ করিয় শ্বপত্রী রেৰতীর সঙ্গে ছাতে তাল দিয় দিয়া নৃত্য 


* এই ঘটন] যে কুরুক্ষেত্রের ঘুদ্ধের পর নংঘটিত হয় তাহ1 বিশ্বান করিবার বিশিষ্ট 
কারণ আছে নমুদ্রবিহারকাঁলে নঙ্গীতলিপুণ। লাীগণ শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিখযাপনার্থ থে 
নকল নঙ্গীত করে তন্মধ্যে মেইতযানভগ্গের উল্লেখ আঁছে। ইহাতে মান্বব্ধ- হইবার 
অনেক দিন পরে সমুদ্রবিহার হইগ্রাছে তাহাতে আর কোন নন্দেচ লাই। ঘুধিটির ভ্রাতৃ- 
গণের নঙ্গে যখন বনে গমল করেন, সেই নমন্বে সাম্ববধ হয়| বনধানকাজে অর্জন যে 
কখন দ্বারকাঁয় আগমন করিয়াছেন, এব্সপ বর্ণনা দৃষ্ট ক্স ন1। কুকক্ষেত্রর ঘুদ্ধের পর 
শ্রীকৃষ্ণ হুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় চলিয্া] আইপেল এবং অর্জুনকে আমে দপ্রমোদের 
জন্য দ্বারকায় যাইতে নিমন্ত্রণকরেন। এই নযুদ্রবিহারে অর্জুন ও সুতগ্রার একত্র নৃডা 
বণিত আছে। ইহ!তে এ ঘটন। এ স্থলে দিবেশোপযোগী সহজে প্রতীত হয় বলিয়াই 
এখানে নিবিষ্ট হইল। 

». 1 যাদবগণ্ধের মধো স্ত্রী লইস্সা বিরোধ নমুপছ্িত না হয় এ জন্য স্বয়ং আীকৃষ দ্বারকায় 
।ারনারীগণের নিক্ষান থ্রি করিয়া দেন। 
পদৈত্যাবিবানং নির্জত্য ঘছুতিদূিবিক্রমৈ:। 
বেস্ট নিবেশিত্বা ধীর দ্বারবত্যাং লহম্মশঃ ॥ 
নামান্তান্তাই কুমারাণাং ত্রীড়নার্থা। মহাত্ুনামু। 
ইচ্ছাতোগ। গণৈরেব রাজন] দেশযোধি * ॥ 
ছিতিরেধা হি তৈমানাং কৃত1 কৃষেণ ধীমতা। 
স্্ীনিমিতং ভবেছৈর ম1 যদুনামিতি প্রতো। & 
হরিবংশ ১৪৫ অ, ৮--১০ শ্লোক। 
এ নীতিশৈখিল্য এ খদও এ দেশের স্বাধীন নৃপালগণের মধ্যে বর্তমান আঁছে। 
রি হ্শ 


২৩২, শ্বীকষজের জীবন ও ধন্ী। 


করিতে * প্রত হইলেন। শ্রীকু্ণ তাহাকে নৃতা করিতে দেখিয়! আনলিত 
মনে বলদেবের হর্ষবর্ধানার্থ সত্যার সঙ্গে নৃত) করিতে লাগিলেন। অমুপরযাত্রার 
ভন্ত অর্জুন আগমন'করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণ ও সুভদ্রার সঙ্গে সঙ্গে নৃতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষণপুত্র, বলদেবপুত্র, অন্তুরাদি সকলেই এই নৃত্যের সঙ্গে 
যোগ দিলেন। ইহাদের সঙ্গে মহর্ষি নারদ ছিলেন, তিমি ইছাদের মধাগত 
হইয়া নানা ভঙ্গীতে নৃতা করিয়া সকলকে. হাসাইতে লাগিলেন। এইরূপ 
রাসক্রীড়ায় আমোদলাভ করিয়া রাসাবসানে কৃষ্ণ মহষি নারদের হাত ধরিয়া 
সমুদ্রে পড়িলেন, সত্যভামা ও অর্জুনও তাহার সঙ্গে পড়িলেন। সাত্যকিকে 
তিনি বলিখেন, অন্গনাগণ সহ জলক্রীড়া হউক, আহি অর্ধেকের নেতা হই, 
রেবতী সহ বলদেব অর্ধেকের নেতা হউন। সকলে মিলিত হইয়। জঙলক্রীড়ায় 
প্রবৃত হইলেন, বারবধূগণ সঙ্গীত ও বাদে নিযুক্ত হইয়! তাহাদিগের আমোদ 
বর্ধিত করিতে লাগিল। জলবিহারাস্তে সকলে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 
পানভোজনাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনস্তর বিশেষ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইয় 
নারদ বী্া, কৃষ্ণ হল্লীষক, অর্জুন বংশী এবং অন্তান্ঠ সকলে মৃদ্জ বাদা করিতে 
লাগিলেন। এই আমোদপ্রমোদের সময়ে ছিষ্লাম্েষী নিকুস্তনামক দৈত্য 
দ্বারকাস্থ ভামুর কন্ঠ! ভামুমতীকে হরণ করে। নিকুন্তভ্রাত! ব্জরনাভের কন্ঠ! 
প্রন্ভাবতীকে গ্রদায় হরণ ও বন্ত্রনাভকে বধ করিয়াছিলেন, সেই শত্রতাবশতঃ 
নিকু্ত ঈদৃশ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। নিকুস্ত কন্তাকে হরণ-করিরা লইয়! যায়, 
কেহ তাহাকে বধ-বা-অবরোধ-করিতে সমর্থ হন ন|। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ 
পাইয়৷ অর্জুন গ্রহ্য়সহকারে যুদ্ধার্থ গমন-করেন এবং নিকুস্তকে বধ করিয়া 
কন্ঠা। ভাম্ুমতীর বিবাহ পাওুতনয়. সহদেবের সঙ্গে-নিপন্প করেন। 
পরিশ্চিৎ জন্ম । 
পাও তনয়গণ ভূগর্ভনিহিত'ধনানয়নজন্ত হস্তিনাপুর হইতে. বহির্ত হইলে 
শরীক অশ্বমেধ্যভ্তের সময় উপস্থিত জানিয়! হস্তিনাপুরে আগমন করি 
লেন। এই সময়ে অ্ভিমনুপুত্র পরিক্ষিতের জন্ম হয়। পুত্র জন্মিল এই 
বাদে যেমন আননাধ্বনি উপস্থিত হুইল, অমনি উহ হঠাৎ নিঃন্ব্ধ হইল। 





* নৃতা মৃছু মধুর নয় উনলক্ষল। বর্তমান কালের বলের নঙ্গে এ নৃভোর সানৃষ্ট 
আছে। 


কৃ ও পাগুবগণ। - হগ্ঠ 


এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ যুযুধান স€ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়। 
কুস্তী চীৎকার-করিরা ক্রদন'করিতে করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, 
তিনি অতি নকরুণ তাছাকে বলিতে লাগিলেন, হে বানুদেব, তুমি আমাদিগের 
গতি, তুমিই আমাদিগের আশ্রস্থান, আমাদের এ কুল তোমারই অধীন। 
হে যছুগ্রবীর, তোমার ভাগিনের়ের পুত, অশ্বথাম! কর্তৃক হত হইয়! মৃতাবস্থায় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি ইহাকে জীবিত করিবে প্রতিপ্রা করিগ়াছিলে, 
দেখ সে মৃতাবস্থায় জন্মিয়াছে। উত্তরা, স্ুভদ্রা, দ্রৌপদী, আমার এবং পঞ্চ 
পাওুতনয়কে তুমি পরিভ্রাণ-কর। এই সন্তানে প্রাণ সমাগত হইলে আমাদের 
সকলেরই তৎসহ প্রাণ সমাগত হইবে, কুলের পিওচ্ছেদ বারণ হইবে, তোমার 
প্রিয়তম ভাগিনের অভিমন্থ্যর অতিপ্রিক়্ কার্ধয তুমি সাধন-করিধে। অভিমন্থা 
জীবিতকালে উত্তরাকে বলিয়াছিল, তোমার পুত্র আমার তুমালকুলে গমন 
করিয়। অন্তরশিক্ষা নীতিশিক্ষা করিবে। আজ এই কুলের কল্যাণমাধন 
কর, এ জন্ত তোমার নিকটে বিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি। স্ভদ্রা ভ্রাতাকে 
অবলোকন করিয়! নিতান্ত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বহু বিলাপানস্তর 
তাহার প্রতিজ্ঞা ব্মরণ-করাইয়া দিয়! মৃত সন্তানের জা বনদ্ান প্রার্থনা করিলেন । 
তাহার অন্গনয় বিনয় শ্রবণ'করিয়! শ্রীরুষ্চ উত্তর দিলেন, আচ্ছ! তাহাই হইবে। 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে মাহ্লাদে উৎফুল্ল হইল। তিনি হুতিকাগারে 
প্রবেশ করিলেন। বিরাটতনয়! তাছাকে দর্শন-করিয়া আর্তন্বরে বনুবাক্য, 
বিন্যাস করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে 
মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাহার এই অবস্থাদর্শনে কুন্তীগ্রতৃতি নারীগণ 
ক্রন্দনে সমুদ্ায়গৃহ পূর্ণ করিলেন। বিরাটতনয়! চেতনালাভ করিয়া মৃত 
পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া! কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে সম্বোধন"করিয়! বলিতে 
লাগিলেন, তুমি ধর্শজ্ঞের পুত্র হইয়াও ধর্ম বুঝিতেছ না। সম্মুখে বুষিগ্রবর 
সমুপস্থিত, তুমি তাঁহার অভিবাদন করিতেছ না। যাও, পুত্র, তোমার পিতার 
নিকটে গিয়। এই হতভাগিনীর কথা গিল্ল। বল, আমি পতিপুত্রবিহীন! হইয়। 
কি প্রকার কল্যাণে বঞ্চিত হুইয়া জীবিত রহিয়াছি। অথবা আমিও শান্ই 
ধর্শরাজের অনুমতি লইয়৷ অগ্নিতে গ্রবেশ করিব, অথবা। বিষতক্ষণ করিব। 
হে পুত্র উতান কর, তোমার শোকার্ড। গ্রপিতামহী, আর্য! পাঞ্চালী, একাস্ত 


২০৪ প্রীরৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


আকুল। আর্ধ!. সুদ্রীফে দেখ; তোমার সন্দুধে লোকনাথ শ্রী 
উপস্থিত, তাছার মুখাবলোকন কর। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে 
উত্তর! ভূমিতে অবলুষ্টিত হই! শ্ীকফের পাদবন্দন! করিলেন। তাহার 
ক্রনূন শ্রবণ-করিয়া শ্রীরুষ ল্পর্শ করিয়া ক্ষাস্ুহর়ণ করিলেন) এবং উত্তরাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ছে উত্তরে, এ কথ মিথ্য! হইবার নহে, এই দেখ 
সকলের সমক্ষে আমি... ইহাকে হীবিত..করিতেছি। যে সকল স্থলে মিথা| 
বলিতে বাধ! নাই, সে স্থলেও আমি কখন মিথ্যা বলি নাই, কখন যুদ্ধ হইতে 
পরাম্থুখ হই নাই, সেজন্ত এ জীবিত হউক। ধর্দু এবং ব্রাহ্মণগণ আমার 
যেমন প্রি, অভিমন্থার মৃত্যু হওয়াতে এই সন্তান আমার তেমনই প্রিয়, 
অতএব এ জীবিত হউক। আমি কখন সুহ্ৃৎ অর্জুনের সঙ্গে বিরোধ কি জানি 
না, সেই সতোর জন্ত এই মৃতশিপ্ড জীবিত হউক। আমাতে সত্য ও ধর্ম 
নিত প্রতিষ্ঠিত, এ নিমিত্ত এই অভিমন্থার মৃতজাত সন্তান জীবিত হউক। 
কংস ও কেশীরে আমি ধশ্মার্থ হনন.করিয়াছি, সেই সতোর জন্ত এই বালক 
জীবিত হুউক। শ্রীরুষ্ণ এই দকল কথ বলিলে শিশু আস্তে আস্তে নড়িতে 
লাগিল এবং ক্রমে সচেতন হুইয়। উঠিল। সমুদার-কুলক্ষয় হইয়। গিয়া 
অভিমন্ুর পুন্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন, এ গঞ্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার নাম পরিক্ষিৎ 
রাখিলেন। যখন পরিক্ষিতের একমাস বয়স, তখন পাুতনর়গণ বছুরত্ব লইয়! 
গৃহে প্রত্যাগষনকরত অশ্বমেধযভ্রের অনুষ্ঠান করেন। 
ষছুকুল ধবংন। 

ুখিষ্টিরের. রাজ্যকাল খন ষড়,বিংশ বর্ষ হইল, সেই সময়ে বৃষ্ঃকুলধবংস 
হয়। এ দগ্দ্ধে আখ্যারিক! এই যে, শারণ প্রভৃতি যছুবংশীক্প কুমারগণ 
বিশ্বামিত্র কণ ও নারদ খষিকে সমাগত দেখিয় াছাদিগকে বঞ্চনাকরিবার 
জন্ত শান্বকে স্ত্রী সাজাইয়! তাহাদিগের নিকটে লইগ্লা গিয়া বলে, এই স্ত্রী ত্র 
নিতা, বক্র পুত্রলাভার্থী। বলুন, ইনি কি অন্তান প্রসব.করিবেন ? 
এতচ্চুবণে খধিগণ কুপিত হইয়া! বলেন, এই রুষণপুর শান বৃষ ও তন্ধকগণের 
ববনাশজন্ মুষলগ্রসব করিবে। এই অভিশাপাচুসারে শান মুষলপ্রসব করে, 
সেই মুধল চূর্ণ করির! জলে নিঃক্ষেপকরা হর এবং নগরে নৃপতি আহক, বু, 
বলদেৰ ও বত্রর নামে থোবপা করিয়। দবেওয়! হয়, আঞ্জ হইতে বৃষি ও 


নি 


কৃষ্ণ ও পাগ্ডবগণ । ২০৫, 


অন্ধককুলে কে€ দ)পান করিতে পারিবেন না। নগরবাসিগণমধ্যে যদি 
কেছ মদ্রাপান করে সবান্ধব তাহাকে শৃলারোহণ'করিতে হুইবে। 

এই সময়ে দ্বারকায় বনু উৎপাত উপস্থিত হইল। কথিত আছে যে, 
অলঙ্কার ছত্র রথাদি রাক্ষসগণ কর্তৃক অপন্ধত হইতে লাগিল। সকলের সমক্ষে 
কফের চক, রথ, অখ, ধ্বজ অস্তধিত ছইল। চারিদিক হইতে কেবল ভরা 
কর, তীর্ঘযাতর কল্প, এই অন্দরধ্বমি উিত হইল। কৃষ্ণ ও অদ্ধকবংলীঃগণ 
র্যা. করিতে অভিলাবী হইলেন গ্রতৃত আহার্ধাসামস্্রী আদি সঙ্গে 
লইঙক! যছ্বংশীষ বীরগণ প্রভাসে গমন- করিলেন। সেখানে গিয়া! সকলে 
সমুদ্রকুলে বসতিগ্থাপন করিলে উদ্ধব সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কি 
ছুদশ। সমুপন্থিত হইবে জানির। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে * প্রস্থান হইতে বিরত 
করিলেন না। জীকফের সম্থুথেই বলরাম, কৃতবর্্া, সাত্/কি, গদ ও বজ্র 
মদাগানে প্রবৃত্ত হইলেন।  ্াত্যকি মদমত্ত হইয়। কতবর্্ীকে অবনানকরত 
উপহাঁস-করিয়! বলিলেন, তোমার মত কে এমন ক্ষত্রিয় আছেষেনিদ্রিত 
বাকিগণকে বধ-করিবে, তুমি যাহ! করিয়াছ ষাদবগণ কিছুতেই তাহার 
অনুমোদন-করেন না। এই কথা শুনিয়। গ্রহ্বায়ও অৰমাননাস্থচক কথা কহি- 
লেন। কৃতবর্ম। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অবজ্ঞা পুর্ণ অস্কুলিনির্দেশকরত বলিলেন, 
তৃরিশ্রবার বাহচ্ছিন্ন হইলে সনে গ্রায়োপবেখন করিয়াছিল, তাহাকে কেন 
বৃশংসাঁচারে বধ'করা! হইল? এতচ্ছ,বণে ক্র দ্ধ হইয়া তির্যাক্‌ দৃষ্টিতে 
অবলোকন করিলেন! কৃতবর্মা! যে সত্রাজিতের স্যমস্তকমণিহরণ করির1* 
ছিলেন সাত্যকি সেই কথ! রুষ্ণকে গুনাইলেন। সত্যভাম! সেই পূর্ব কথ! 
শ্মরণকরিয়! রোদন-করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শ্ররীৃষ্ণকে প্রকোপিত 
করিতে যত্্র করিলেন। সাত্যকি ক্রোধে উত্থিত হইয়। বলিলেন, আজ ইহাকে 
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুন্র,ধৃষটছায় ও শিখণ্ীর অন্থসরণ করাইতেছি ) আজ ইহার 
আয়ু ও যশ উভয়ই নিঃশেষ হইয়াছে। এই বলিয়। সাত্যকি শ্রীকফের সম্মুখে 


ডি তিতা কত 

* শ্রীমন্তাগ্রবতে উদ্ধবকে যোগোপদেশদানকরার বিষন্ক যে উল্লিখিত আছে, মহা" 
ভারতে ভাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাগবডে উদ্ধবের প্রতি কৃষের যে 
ন্ষণ উপদেশ লিখিত আছে, তখখে অনেক নূতন কথাও আছে, তবে বণিতে হইবে এ 
লক্ষল গীত।র খহুযামী, এবং তছৃডুত। 


২০৬. শ্রীক্চের জীবন ও ধর্না। 


খাবার! কৃতবর্মার মন্তকচ্ছেদন করিলেন। এই সময়ে সাত্যকি ও অন্যান্ত 
যাদবগণ পরস্পর পরম্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদিগকে বারণকরিধার জন্ত ধাবিত হইলেন। তিনি নিবারণ করিবেন 
কি, ভোজ ও অন্ধকগণ আসিয়া! সকলে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিয়! ফেলিল। 
শীর্ণ দেখিলেন যে, ইছাদিগের কাল সমুপস্থিত, সৃতরাং তিনি আর ক্রোধ 
করিলেন না। সকলেই মদে মত্ত হইয়াছে, জ্ঞানশৃণ্ত হইয়াছে, উচ্ছিষ্ট পাত্রে 
সাত্যকিকে তাহার! .আঘাত-করিতে প্রবৃত্ত হইল। সাত্যকিকে বধ-করিতে 
উদ্যত দেখিয়া রুলিনীননন ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে গেলেন। 
সাত্যকি ও গ্রছায় উভয়ে মিলিত হইয়। অনেককে বধ করিলেন, পরিশেষে 
পাহারা হত হইলেন। সাত্যকি ও আত্ম্কে হত দেখিয়! শ্রীরুষ্চ ক্রোধে 
এরকামুষ্টি লইয়! যাহার সন্পুখে ছিল তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। 
তখন অন্ধক ভোজ বৃষ সকলে এরকা মুষ্টি গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত 
করিতে লাগিল। মদান্ধতাবশতঃ সধ্কুল যুদ্ধে পিতা! পুত্রকে মারিল পুত্র পিতাকে 
মারিল। প্রছুয়, শান চারুদেঞ্চ, অনিরুদ্ধ ও গদ ইছাদিগকে হত দেখিয়া! শ্রীৃষঃ 
কুদ্ধ হইয়! নিঃশ্যেন্বপে সকলকে বধ-করিতে গ্রবৃত হইলেন। তখন বক্র ও 
দ্ারুক বলিলেন, ভগবন, আপনি অনেককে হত করিলেন, নিবৃত্ত হউন, 
বলুদেব কোথায় গরয়াছেন, তাঁহাকে অন্বেষণ করা যাউক। 

শ্রীকৃষ্ণ, বন্ত ও দারুক গিয়া! দেখেন যে,বলদেব এক বৃক্ষেতে বসিয়! চিন্তা মগ্ন 
রহিয়াছেন। তখন দা্‌রুককে কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি গিয়া পাওুতনয় অুক্ুনূকে 

বাদ দাও যে ব্রক্ষশীপে যদুকুলধ্বংস হইয়াছে, তিনি এখানে শীঘ্র. আলুন। 
দারুক তথীস্তঃকরণে রথে আরোহণ করিয়া হস্তিন[পুরে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ 
বন্রকে বলিলেন, বিস্তলোভে দশ্াগণ আসিয়া দ্বারক! আক্রমণ'করিবে, তুমি 
গিয়া স্ত্রীগণকে রক্ষা-কর। বক্র তাহার নিকটে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন 
সময়ে ব্যাধমুক্ত বাণ আসিয়! তাছাকে বধ করিল। এতদার্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে 
বলিলেন, আপনি এখানে আমার প্রতীক্ষা! করুন, আমি গিয়া! স্ত্রীগণকে 
ভ্তাতিগণের রক্ষাধীনে রাখিয়া আদি। তদনম্তর তিনি পুরীতে গ্রবেশ করিয়া 
পিতাকে, বলিলেন, ধনপ্রয়ের আগমন পর্বান্ত সীগণের, রক্ষ! করুন, ভ্রাতা 
বলদেব বনে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সেখানে যাই। হত্গণ বিরহিত 


কঞ্ক ও পাওুধগর্ণ। ২০৭ 


্বারকাপুরীর দিকে আর আমি তাকাইতে পারিতেছি না আমি বনে গিয়া 
রর পাপা পাপা এ 
বলদেব সহ... তপস্যাচরণ করি। এই বলিয়া তিনি পিতাকে বনানা*করিয়া 
চলিলেন, অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের ঘোর ক্রন্দনধ্বমি উিত হুইল। সেই শব 
শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আতিয়া বলিলেন, দ্বারকায় অর্জুন আিতেছেন, তিনি 
আসিয়া তোমাদের ছুঃখমোচন করিবেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, 
বলফেব যোগে তন্ৃতাগ করিয়াছেন । তখন তিনি শৃ্ট বনে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন, এবং গ্ান্ধা্ীর অভিশাপ এবং বাসার ব বাক্য * বরণ করিয়! মনে 
করিলেন অন্ধক বৃফি ও ও কুরুকুল ক্ষয় হটরাছে, এখন আমার চলিয়! যাইবার 
সময় উপস্থিত। তখন তিনি ইন্িয্গণকে নিষেধ করিয়! মহাষোগে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি যোগে রহিয়াছেন, এই সময়ে জরানামক ব্যাধ আসিয় 
মৃগত্রমে অন্তরাল হইতে বাণনিক্ষেপ করিল। সেই বাণ আসিয়। তাহার 
চরগতলভেদ করিল। জরা আসিয়া! দেখে ঘে সে একজন যোগধুক্ত মহা 
পুরুষকে বাণবিদ্ধ করিয়াছে । সে এই দেখিয়া! তাহার পদতলে গিয়া গড়িল। 
তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয় কলেবরত্যাগ করিলেন । 

অনস্তপর দারুক, গিয়া যদুগণের ধ্বংসের সংবাদগ্রদ্দান করিলে গাগুবগণ 
একাস্ত শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। অঞ্জুন দ্বারফায় গমন, করিয়া, একেবারে 
সমূদায় শ্রীতর্ট অবলোকন-করিলেন। অর্জুনকে দেখিয়াই প্ীতফের পল্ঠীগণ 
ঘোররবে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আর কিছুরই কে তাকাঁ- 
ইতে পারলেন না। সত্যা সত্যভাম। রুক্সিণী আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন- 
করিয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ধনঞ্জয় গিয়! মাতুল বনস্থদেবকে শয়নাবস্থায় 
দেখিলেন। তিনি এমনই ছূর্বল হইয়া! পড়িয়াছেন যে উঠিয়! যে আলিঙ্গন 
করিবেন দে লামথ্যও নাই। বন্ধুদেৰ পুত্র পৌন্র দৌহিত্র ও জ্ঞাতিগণের কথা 
বলিয়া কতই রোদন-করিতে লাগিলেন। অর্জুন দ্বারকাত]াগ করিলে উহ! 
সমুদ্রপ্লাবিত হইবে পণ তাহাকে বলিয়! গিয়াছেন, অর্জুনকে অবগত করি, 
লেন: পা সভান্থলে গিয়া আঁদেশ করিলেন, সাত দিনের মধ্যে তিনি 





* এটি পরে ধর্শের বিষয় বলিবার সমক্মে লিখিত হইবে। গান্ধারীর অভিশাপ্থলে 
বড় ত্রিংশ বৎমর লিখিত হইক্সাছে, এখানে যড়বিংশ বৎলর দেখিতে পাওয়] যায়| হয় পূর্বে 
৬ নম্প পরে পাঠীন্বর হইম়্াছে। 


২০৮ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধন্ধী। 


লকলকে লইয়া হত্সিন!ধুরে, গৰ, করিবেন, সকলে ঘাইবার উদ্যোগ করুন। 
অর্জুন শোকাকুল হই! মে রজনী স্কষের গৃহে যাপম করিলেন। পর দিন 
পরাতে বন্ছদেব পল্পলোকপ্রারধী হইলেন। অন্তংপুরে মহারোদনধবনি উিত্ত 
হইল। বঙ্গদেরপন্জী দেবকী, ভঙ্রা, কোছিণী ও মদিরা! পতির সহগমন 
ধরিলেন। অনস্তর রাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ. 'কর়াইয়! আলিয়! দাহ কর! 
হইলে নকলের প্রেতকার্ধ/সমাধা করিয়া! সপ্তম দিনে অর্জুন বুষিবংশীয় 
দুলীগণ ও ধম রঞজ লইয় প্রস্থান করিলেন। তিনিও যেমন অগ্রমর হইতে 
লাগিলেন, লমুদ্রও আদিম দ্বারকাডূমি গ্রাম করিতে লাগিল। এতদর্শনে 
সকলে তীত হইয়া সত্বর তাহার অন্ুগমন করিল। তিনি পঞ্চনদে আসিয়া 
পটমগ্ডপন্থাপন করিলেন। এই সময়ে এক! পার্থ এত গুলি স্ত্রী লইয়া 
খাইতেছেন, ইহ! দেখিয়! দস্থ্য 'আভীরগণের লোভ হুইল। তাহারা সকলে 
ঘষ্টিধারণ করিয়। আদ! আক্রমণ করিল। তাহারা ঘোররবে আসিয়া 
বৃষিগণমধ্যে নিপতিত হইলে চারিদিকে লোক সকল পলায়ন করিতে লাগিল। 
ধনঞ্জয় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিছুতেই তাহার! ভীত হইল না। 
'তিনি গাতীবে জ্যারোপ করিতে গিয়। দেখেন যে তাহার বলক্ষর হইয়াছে, 
অতি কষ্টে জ্যারোৌপ করিলেন কিন্তু এমনই বিস্বৃতি হইয়াছে যে অন্তরচিন্তা 
করিতে গিয় অস্ত্র মকল তাহার মনে উদ্দিত হইল না। এ দিকে আভীরগণ 
শ্রীসকলের হরণে প্রবৃত্ত হইল, নঙ্গের নৈনাগণ কিছুই করিস উঠিতে পারিল 
সা। তিনি পরিশেষে অন্ত্রনিয়োগ করিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহার অন্ত্রনিচয় 
ক্ষযগ্রাণ্ত হইল। পরিশেষে ধনুদ্কোটিতে দন্থাগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন, কিন্তু কিছুতেই আর ্্ীলুঠননিবারথ . করিতে পারিজেন না। 
ছুতাবশেষ যাহারা! রহিলেন ঘ্রিয়মাগ অবস্থায় তাহাদিগকে লইয়া কুরুক্ষেত্র 
অবতরণ করিলেন। হার্দিকের পুত্রকে মার্তিকাবতনগরে এবং বীরহীন স্ত্রী, 
বৃদ্ধ ও বালকগণকে ইন্ত্প্রন্থে, দাত্যকিপুত্রকে সরপ্বতীগ্রদেশে বসতিদান 
করিলেন। কৃষ্ণপৌত্র বকে ইন্রগরস্থে দাজত্দান. করিরেন। কাজনী 
শান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী, জাম্ববতী, ইহারা অগিগ্রবেশ করিলেন। নতাভামা 
এবং অন্যান্য কৃষ্ণের প্রিয়পত্থীগণ তপন্তাথ হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়। কলাপঞামে 
'গেলেন। 


ইষ্চ ও পাশুবগণ। ২০৯ 


* পরিশিষ্ট ৪ 
রী কর্তৃক হংস গু ভিন্তক হত হয়। অবৃস্তান্ত অনৈক গ্রন্থে প্রাপ্ত 
ছওয়! ধায় ন! বলিগ্। ইছ1 মূলে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু মাঁতারতে যগন 
ংস ভিন্তকের উল্লেখ আঁছে তখন সংক্ষেপে এ বৃত্তাস্তটি পরিশিষ্টে নিবদ্ধ করা 
সমুচিত। বৃতাপ্তটি এই, শাৰ গ্রদেশে বক্ষদত্তনামা রাজ ছিলেন, তিনি শঙ্করের 
আরাধন1 করি! ছুই পর়ীতে দুই.পুত্রলাভ করেন। দ্যোষ্ঠের নাম হংদ এবং 
কনিষ্টের মাম ভিভ্ভক রাখা হয়। এই ছুঃপুত্ত শক্ষরের বরলাভ করিয় অতান্ত 
দুর্দান্ত হই পড়ে। একদ! তাহারা মৃগয়াতে গমন করিয়া পরিশ্রান্তাবস্থায় 
সরোবরকূলে গমন করে, তথা হইতে রোদরনধ্বনিশ্রবণ করিয়া সৈন্/দিগকে 
পশ্চাতে রাখিক্না মুনিগণের নিকটে উপস্থিত হয়| লেখানে গিয়৷ মুনিগণকে এই 
বলিয়া নিমন্ত্রণ করে যে, তাহার! তাহাদিগের পিতাকে রাজস্থয়ঘজ্ঞে দীক্ষিত 
কাঁরবে, তাহারা যেন যজ্জে গমন-করেন। সেখান হইতে তাহারা পুক্ষরের 
উত্তরতীরে ছুর্ধানার আশ্রমে গমন.করে । সেখানে খ্ধিগণকে কৌপীনাচ্ছাদনে 
আবৃত দেখিয়। গৃহস্থাশ্রসপরিত্যাগজন্ তাহাদিগকে ভতত্পনা-করিতে প্রবৃত্ত 
হয়। ইহাতে ছূর্্বাম। তাহাদিগকে ঘথোচিত ভত্মন! করেন, হংস ও ডিস্তক 
কুদ্ধ হইয়। দওকমণ্ডলু গ্রভৃতি ভালা! ফেলে। তিনি সেই সকল ভগ্ন সামগ্রী 
লইয়! দ্বারকায় গিয়! শ্রীকৃষ্ণকে দেখান । শ্রী্কষ্ণ হংদ ও ডিস্তককে অচিরে বধ- 
করিবেন বলিয়া! মহধি ছুর্ববাপার হৃদয়ের ব্যথাপনয়ন করেন। এ দিকে হংস 
ও ভিস্তক রাজস্থ্য়বঞ্জের আয়োজন করিপা শ্রীক্ষ্ণের নিকট লবণ শুল্ক চাহিয়! 
পাঠায়। তাহাদের এই সাহসিক ব্যাপারে ঞ্চলে আশ্চর্য্য হন এবং কোথায় 
তাহার! যুদ্ধ'করিবে ভাহাপ ননর্ঘযার্থ সাত্যকিকে দৌত্যে প্রেরণ করেন। দাত্যাক 
গিয়া পুক্ষরকে যুদ্ধস্থান বলিয়া নির্ণয়-করিয়৷ আইসেন। পু্করে ঘোরতর যুদ্ধ 
হইয়া পরিশেষে মেখান হইতে গোবর্ধনে গিয়া লমর নিঃশেষ হয়। হংলকে বধ* 
করিবার জন্ত কৃষ্ণ বৈষ্ঃবান্রযোজনাকরাতে.দে ভয়ে রথ হইতে লম্ফদান পূর্বক 
ভূতলে পড়িয়! যমুনার দিকে ধাবিত হর, কৃষ্ণ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ান। 
সে ভয়ে যমুনায় ঝাপ দ্বিয়৷ পড়ে, তিনিও তাছার উপরে গিয়া পড়িয়। পদাঘাতে 
তাহাকে বধ করেন।, ভিন্তক ভ্রাতার বংশ্রবণ করিয়া, যুদ্ধপরিত্যাগপুর্বক 
যমুনায় গিয়। পড়ে, এবং উন্মগ্ নিমগ্ন হইয়া ভ্রাতার বহুবিধ অন্বেষণ করে। 
২ 


২১০ সীৃজের জীবন ও ধনী 


তাহাকে কিছুতেই না গাইয়। বহ“বিলাপানন্তর বরং ভিহ্বা উৎপাটন-করিয়া 
অরিয়া যায়। ও 

এইটা ব্যতীত আর একটা ঘটন! লিপিবদ্ধ আছে। এটী একটি অলৌকিক 
ব্যাপার। একজন ত্রাঙ্গণের পত্রী সন্তানগ্রসব করিলে সুতিকাগৃহ হইতে সেই 
সন্তান অপহ্বত হইত, কে লইয়া যায় কেহই অবধারপ'করিতে পারিত ন1। 
্রাহ্মণীর প্রসবসময় উপস্থিত হইলে, ব্রাঙ্গণ সন্তানরক্ষার জগ্ঠ ব্যাকুল হুইয়! 
কৃষ্ণের নিকটে আগমন করেন। অর্জুন এই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত ছিলেন, 
তিনি সন্তানরক্ষা! করিবেন বলিয়া! প্রতিজ্ঞারঢ় হন। গ্রসবদিনে গ্রসবগৃহ 
শরঙালে আচ্ছন্ন করিয়া রক্ষা-করিতে তিনি প্রবৃত্ত গন, কিন্তু সন্তানরক্ষায় 
কৃতার্থ হন না, সন্তান পূর্ববৎ অপহৃত হয়। তিনি লঙ্জিত হই! শ্রীকষ্ণকে 
এই কথা নিবেদন-করাঁতে ত্বিনি অজ্জুনকে সঙ্গে লইয়! মৃতপুত্রগণকে আনয়ন" 
করিতে গমন.করেন। যাইতে যাইতে এক ঘোরান্ধকার স্থানে প্রবিষ্ট হন, 
সেখানে চক্রের জ্যোতিতে অন্ধকারভেদ করিয়। সেই লোকে গ্রবেশ করেন, 
যেখানে পুরুষবিগ্রহ অবস্থিত। অজ্জুন রথে রছিলেন, কৃষ্ণ তাহার নিকট 
হইতে ব্রাহ্মণের চারিটি সন্তান প্রতিগ্রহণ-করিয়! প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তাহা- 
দিগকে ব্রাহ্মণকে প্রত্ার্পণ-করেন। এই পুরুষবিগ্রহ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে কেন 
হরণ করেন, তাহার কারণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে, অর্জুন ওক্রীকৃফ পুরুষ 
বিগ্রহ ছইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাহার! যে জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
সে কার্য এখন শেষ হয়| গ্রিয়াছে। এখন তাহারা আর কেন পৃথিবীতে 
অবস্থিতি করেন, শীঘ্র সেই পুরুষলোকে গমন-করিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হউন। পুরুষবিগ্রহ তাহাদিগকে স্বসন্লিধানে লইয়া গর এই কথা কহিবেন 
বলিয়া! তিনি ব্রাঙ্গণপুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন । ্ 


6) ৬০ ৃ 


্রীরুণের ধর্মমত ও ধর্মজীবন। 





অনুক্রম। 

শরীরের জীবনবৃত্াস্ত গ্রমাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে যত দুর সংগৃহীত হইতে 
গাঁরে তাহ! নিবন্ধ হইল। এখন তাঁহার ধর্শুমত ও ধর্শীজীবন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিবার সময় উপস্থিত। শ্রীকৃষের ধর্মমমতের বিষয় অন্থদন্ধান করিয়! দেখিতে 
পাওয়! যায় যে, তিনি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সাংখ্ ও যোগ এই সকলের 
অনুমোদিত ধর্দুই নৃতদ ভাবে জগতে প্রচার-করিয়াছেন |. এক জন ব্যক্তি 
সকল গুলি মত কখন একত্র করিতে পারেন না, যদি সমুদাঙ্কে একস্ত্রে গ্রথিত 
করিতে সমর্থ না হন। সমুদয় গুলি একত্র গ্রথিত করিতে একটি যোগস্ত্ 
চাই, যে যোগন্রূটি পৃথিবীর লোকের নিকট অবিদিত। যিনি সেই,কার্যা- 
করিবার জন্ত ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত, তিনিই তাহার আবিষর্তা। শ্্রীরুষ্জ যথন 
তাহার পূর্ববর্তী বিবিধ মতকে এক অথগুবস্তুতে পরিণত করিতে যন্ত 
করিয়াছেন, তখন তিনি অবস্ত ঈদৃশ একটি যোগস্থত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। 
এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন পথ ভারতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, 
যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই পথ তক্তিগথ *। 





* কৃষ্ণ ভক্তিপথের আবিষ্বন্তী কি না, এ নশ্বন্ধে লন্প্রতি অনেক ব্যক্তির মনে নংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে । এ লংশয়ের নিরমনহওয়া প্রয়োজন । মহাভারতের শান্তিপর্কে 
মোক্ষধর্শে নারায়ণীয়োপাখ্যানে নারদের খেতদ্ীপে গমন বরিত আছে। এ অধ্যায়ে 
শেতদীপের উল্লেখ, তত্রত্য লোঁকদিগের বৃত্তান্ত, উপালনাপ্রণালী প্রভৃতি যাহা লিপিবদ্ধ 
আছে,ভাহাভে অনেক পঠিত এই অনৃমান করেন যে, পিরিয়ান্‌ নগিক গ্রষ্টধাদিগণের নিকট 
হইতে শিক্ষা করিম নারদ ভক্তিতত্ব এ দেশে প্রচলিত করিয়াছেন। নুতরাং গীতাতে যে 
ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহ! অগ্ততঃ উতকারই প্রভিচ্ছায়। মহাভারত গ্রন্থ তত আধুনিক না 
হউক, ও সকল অংশ ঘে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে ভাহাদের কোন মলেহ নাই। নারদের শ্বেতদ্বীপ- 
গমনের আন্ত বৃত্তান্ত আলোচন1করিা হা তাহাদের প্রভীত হয়, তাহাতে বরষ্টের ৪৭৮ 
বদর মধ্যে ্যুনকলে ৬২৫ বদর গর এই ঘুটনা ঘটিয়ছিল। 


২১২, স্রীকৃষ্জের জীবন ও ধর্না। 


শাণ্তিপা ভক্তিমীমাংসাঁর জন্ত এক শত হুত্র লিখিয়াছেন। এই সুত্রগুলি 
গীতাবলম্বনে লিখিত। শাগডিলা একমাত্র ভক্তির পক্ষপাতী বলিয়। শ্রীরুষের 


বিশেষ মমালেচনার পর আমরা এ বিষয়ে'কোন্‌ শিদ্ধান্তে আনিয়া উপহ্িত হইয়াছি, 
তাহ] গাঠকগণকে অবগত করা আমাদের কর্তব্য । প্রথমতঃ দেখিতে হইতেছে, ভারতবর্ষের 
সাঁধকগণ পাইবেরিয় নষ্টিক সম্প্রদায়ের নিকটে গমন করিয়াছিলেন কিনা? যদিও 
মহাঁতরতে নারদের শ্বেতদ্বীপগমনের র্‌ ত্বান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তথাপি এ শ্বেতদ্বীপনঙ্বন্ধে 
নানাগানে ঘে প্রকার বর্ণনা আছে, ভাহ তে শ্বেতী লাইবেরিয় প্রভৃতি দেশ প্রদর্শন-করে 
কি ন1 তংমন্বন্ধে ঘোর নন্দেহ। মেরুর উপরিভাগের বিস্তার ৩২ সহত্র যোজন (দ্বাত্রিংশন্‌ 
ুর্রি বিশ্তৃতঃ, বিষ! পু)। যে যোড়শ সহত্র যোজন ভূতলে প্রব্ ভাহারই উপরিভাগ লক্ষ্য 
করি? এই ৩২ সহস্র যোজন বণিত হইয়াছে একপপ মনে করিতার কারণ নাই, কেন না 
ভূমগুলকে পত্র এবং মেরুকে তাহার কণিকারূপে বর্ণন বরিয্স! উপরিভাগে ৩২ মহ্ত্র 
যোজন, মূলে ১৩ মহত্র যোজন এবং ভূতলে ১৬ নহত্র যোঁজন বিস্তৃত স্পট বণিত 
হুইয়াছে। ক্ষীরোদধির উত্তরে মেরুর উপরিভাগে ৩২ মহম্ম যোজন তিশ্তীর্ব খেতদীগ, 
এরূপ বলাতে চতুর্দশমহরযোজনবিস্তীর্ঘ ্রদ্মলোককে উহ আপনার শন্তভূর্ত করিতেছে। 
অরক্গা যখন অনিরদ্ধের বিলাস (ক্ষুত্রাংশ) তখন ব্রদ্মলোক অনিরুদ্ধাধি ঠিত খেতদ্বীপের অস্তর্ত 
হুওয়? অবশ্ঠ নিম্ধ হইতেছে। ক্ষীরোদধি কোথায়? বৃ, মংহিতায় ফেখানে মধ্াযদেশের 
বর্ণন? আছে, সেখানে প্রা জ্যোতিষ-লোহিভা-ক্ষীরোদলযূদ-পুরুষাদাঃ এইরূপ লেখ! 
আছে। প্রাগজ্যোতিধ আনামপ্রদেশ, লোহিত রদ্থপৃশ্র নদ (কাঁলিক1 পু) পুরুষাদ একটি 
দেশ। প্রাগজ্যোতিষ ও পুরুষাদ ইহারই মধ্যবস্তর্ণ ক্ষীরোদমযুদ্র। পুরুষাদ এই শব্দে 
প্রভীত হয় এখানকার লোকেরা মন্ুধাখাদক ছিল। তারতেও যখন পুরুষমেধ নরমেধ 
প্রচলিত ছিল, তখন প্রাচীনকালে স্বানামপ্রদেশের অতীত ভূমিতে তাদৃশ ব্যক্ষিগণের 
বাস ছিল, ইহ] আর অসম্ভব কি? শ্বেতদ্বীপ কি এই পুরুষাঁদ প্রদেশ? ইহার যখন কোন 
প্রমাণ নাই, বরং মেরুর উপরিভাগে শ্বেতদ্বীপের হিতি বণিত আছে, তখন নে দেশের 
মহিত ইহার কোন লংশ্রব কল্পনাকরিবার কোন কারণ নাই। বরং গর্ধের উদগ্ান্ত- 
প্রদর্শশিজন্য মাঁনসমরোবরকে নীমা করিয়া ব্রচ্লোকের দশ-দিকৃন্িত ইল্রাদি দশ 
দিকৃপালের পুরী যেন্ূুপ বণিত হইয়াছে, নেইরপ ক্ষীরোদনম্ত্রকে ( নম্তব্তঃ বঙ্গোপ- 
নারগকে) সীম! করিয়া শ্েতদবীপনির্ঘারণকরা হইয়াছে, ইহ| অধুক্ত কল্পনা নছে। 
শ্রীমত্ভাগবতে খেত পাঁধিপতিকে দর্শন করিবার জন্য নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন যেখানে 
বণিত আঁছে লেখালে স্বামী লিখিয়াছেন “তদী্রং তব্স্থং মামেবানিরুদ্মুর্তিম।” মভরাং 
তাহার মতে শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। মহাভারতের শ্রেতদ্বীপগমনাধ্যায়েও ইহাই 
নির্ধারিত রহিয়াছে । কেন না উহাতে 'প্রাহাম্াপনিরদ্ধোহহং নর্গো মম পুনঃ পুনঃ 


অনুক্রম । ২১৩ 


সমুদার মতের 'সামঞশ্তদম্প।দনের মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তিনি 
তাহাকে একমাত্র ভক্তিপথের প্রবর্ততকরূপে ধর্শজ্গতে উপস্থিত করিয়াছেন । 





অনিরুদ্ধাত্বথা ব্রহ্মা” ইতাদি বলিয়। লমুদায় হি ও অবতারোৎপত্তি এই অনিরুদ্ধ হইতেই 
বণিত হইয়াছে । ইনি লর্কাবর্ণাদি অনুরপ্সিত বিশ্ব (ভ্বোত্রং জগে। ল বিশ্বায়)। কাজ 
মকলকে লেহন-করে, শ্বেতদ্বীপবালিগণ মেই কালকে লেহন-করিভেছেন অর্থাৎ ভাহ'রা 
কালের অধীন নহেন ইতাাদি বর্ণন! স্থলে ইউকের হিষ্ট কল্পনা কর! যুক্ত- মচে। বাহাঁরা 
এন্সপ কল্পনা করেন তাহাদের সেরূপ কল্পনার মূল “নমস্তেহত্ত হৃধীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব, 
এ হবে পূর্বাজশব্দের বাবহাঁর। বেদে ইন্দ্র দ্বাবাঁপৃথিবী এবং অন্যত্র ব্রহ্মাদিতে পূর্বাজ 
শবের ব্যবহার আছে, সুতরাং এ পূর্বজ শব ্ীষ্টের প্রতি ব্যবহাত 71-9580055 শব্দের 
অন্বাদ নহে। ঘদি এখানে অনিরুদ্ধের প্রতি পূর্বজ শব্দ ব্যবহৃত ন। হই] বাসুদেবের 
গতি বাবহ্ৃত হইত, তাহ] হইলে শাস্ত্রে ততপ্রতি অন্য কোন স্থলে পূর্বজ শবের ব্যবহার 
নাই এই ঘুক্তিতে ব্রীঃধর্ম হইতে এই ব্যবহার গৃহীত ।হইয়াছে কল্পনাকরা যুক্তিযুক্ত হইত, 
কিন্তু তাহ যখন নিদ্ধ হইতেছে না, তখন কাঁললেহন্থলে কাললেহন নে, ্রীটকে লইয়া 
'ইউকেরা ইষ্ট, অন্থষ্ঠান খেতদ্ীপাধ্যাক্সে বর্ণিত হইয়াছে, ইহ1 বলা অনঙ্গত । এই অধ্যায়ে 
মাংখাবিরোধী মভ আছে, বেদান্তের মহিতও মে মত মিলে না, অভএব বিদেশ হইতে 
এ মত গৃহীত, এ কথা বলাও ঠিকু নয়। “ত্মাদব্যক্তমুৎপশ্রং ত্রিগুণম্ এন্থলে শিদপি 
ফাঁরণব্যাপারাদভিবাজাতে” এই নিক্ষমে উৎপন্তিশব্ধে অভিবঃক্তি বুঝায়। বিজ্ঞানভিক্ষ 
পরম্পরায় পুরুষের কারণস্থ শির্দারণ করি! এহলের বিরোধপরিছার করিয়াছেন। সুতরাং 
এদেশীয়ের] নষ্টিক বা অন্য লম্গ্রদাক্ষের নিকট হইতে তক্তিতত্ব শিক্ষা) করিয়াছেন, 
শ্বেতদ্ীপগম্নবর্ণন অথব1 নৃতনমতের সমাগমকল্পন! দ্বারা ইহ! প্রমাণিত হয় না। নষ্টিক 
মন্প্রদার যে ভারতব্ধ হইতে অনেক মত গ্রহণ-করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে) 
এরূপ স্থলে আমাদিগকে এইটুকু প্রমাঁণ করিলেই যথেষ্ট হইল যে, গীতাতে থে ভর্ভিপথ 
দেখিতে পাওয়া যাস, উহ প্রাচীন উপাদানসন্মত, তৎসিদ্ধির জন্য কৃষণীষ্টের একত্র মিলন- 
কল্পনীকরিধার প্রয়োজন নাইি। পূর্বে তক্তিপথ ছিল না হঠাৎ উহ! (কাঁথা হইতে উদ্ভূত 
হইল, অথব! ঘদিও ছিল এরূপ ছিল না, অতএব উহ1 বিদেশ হইতে নমাগত, এ অনুমান 
যে শাস্ত্রীয় আচোচনায় দাড়ায় না, ইহাই আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে! 

শীষ বেদ বেদার্ত সাংখ্য ও পাভঞ্জল এক নুত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। যে স্তরে তিনি 
এই গুলিকে একীভূত করিলেন, মে সুত্র ভক্তি। তততদরচ্ছে এই ক্তির যদি কোন নিদর্শন 
না! পাওয়া যায়, তাহ! হইলে হঠাৎ ভক্তি কোথ! হইতে আমিল ইহ বল] যুক্তিসঙ্গত । 
অতএব প্রথমভ; দেখ? সমুচিত, বেদে ভক্তির কোন উল্লেখ আছে কি না? ৮ম মগলের ২৭ 
5৬৫ ১১ ঝকে দি উল্লেখ: ই টি এটা যায়। 


সা নি ০৭ শাশা৮ 


২১৪ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ন্ম। 


নৃতন যৌঁগস্ত্রে সমুদা়গুলি মত ও পথ একত্র আবন্ধ করিতে গিয়া সেই 
যোগস্থ্র একটি নূতন মত ও পথ হইয়া! পড়িয়াছে সনেহ নাই, এবং এই পথ 





“ইদ হি ব উপদ্ততিমিদ] বামস্ত তক্তয়ে। 
- উপ বে বিশ্ববেদনে। নমস্ারা উপারক্ষ্যন্টমিব ॥” 
সায়নাচার্ধা 'ভজয়ে,মংভজনায়” এই অর্থ করিয়া তৎপর আবার 'লাতাস্েত্যর্থ লিধিয়াঁ 
ঘর্ধাস্তর ঘটাইয়'ছেল, ইহাতে অহৃমান হইতে পারে ধঙেদে নর্বাত্র তজ ধাতুর প্রয়োগে 
লাভার্ধে ই হইয়াছে, ভজনার্ধে নহে। এন্ধপ অনুমান ভরম। ভজধাতুর ঘঞ প্রত্যয়নিষ্পন, 
শব্ধ বিশেষণকপে ভজনীয়ার্ঘে বহুস্থলে ধ্থেদে বাবছৃত রঠিক্সাছে। এ প্রয়োগ এত মাধারণ 
ঘে, ভাহার প্রমাণ উদ্ধত করিবার বিশেষ কোণ প্রশ্জোজন নাই। ঘঞ্প্রতায়নিপ্পর 
ভঙ্গ ধাতুর পদটি কাকে অন্য অর্থে আবদ্ধ হইস্সা, পড়াতে “ভজনীয়” শব্দ পরলমন্ধে তংস্থলা- 
ভিবিক্ত হইক্জাছে। ভক্তিশীস্ত্রে ভগবান ও ভগবভী শবের -প্রাচর্য!, ধখ্বেদে এ ছুই শব্দের, 
পর্নো অল্প হইলেও নাই, এ কথা বলিতে পারা ধায় না তবে খ্থেদে এ শের প্রক্মোগ 
কেবল ধনবন্তা! বা এবর্যযবন্তা অর্থে, পুরাণে এ শব্দের প্রয়োগ 'বৈরাগ্যাদি *উখর্ধ্যঘটিত।। 
ভক্তি, বূপা্তরে ভজনীয়। এ ছই শব্দ খণ্বেদে গাওর! গেল, ভক্ত শব্ধ কি ধথেদে 
নাই? আছে বৈকি। ১০ মণ্ডলের ৪৫ সুক্তে ৯ কে আমরা দেখিতে পাই, 
প্যস্তে অগ্ কৃণব্দ ভদ্রশোচেই পৃপং দেব ঘৃতবন্তমগ্মে। 
প্রতং নয় প্রতরং বস্যে। অচ্ছাভি হুয়ং দেবতন্তং যবিষ্ঠ ॥” 
এখানে সাঁয়ন দেবভক্তের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন “দেবতক্তং স্ততিতিহবিভিশ্চ দেবানাং 
সংভক্জারং সেবিতারম্‌।' তক্তিতে সেবার্থেই ভ ধাতুর প্রয়োগ । খখেদে প্রেম বা প্রীতি 
শব নাই প্রিয় ও প্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ প্রচুর | আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, গীতাতেও এইরূপই 
শব্ববাবহার । ভক্তিতে দেবানুগ্রহ সর্ববপ্রধান। “একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তান্ধ (৭ম, ২৩ 
নু, ৫ ঝ) দেবতাগণের মধ্যে তুমিই একমাত্র অনুগ্রহ-করিয়! থাক (দয়তিরন্ুকম্পার্থঃ-_সাঁয়ন) 
এরূপ বহুল প্রয়োগ বৃশ্বেদে বর্তমান । একাস্ত অনুগত ব্যক্তির যোগ (অপ্রাপ্ত পাওয়া) ও 
হ্গেম (তাহা রক্ষা করা) ভগবাঁন্‌ ম্বরং নির্ববাহ করেন গীতায় ইহার উল্লেখ অদ্ভুত বলিয়া 
মনে হয়, কিন্ত ঝঙ্েদে যোগক্ষেমবহনের কথ! জনেক স্থলে আছে,। ভক্তিশান্ত্র অবতারবাদের 
উপরে স্তাপিত। অবতারবাদ কি ঝণ্েদে আছে? আমর! অবতারবাদের মধ্যে আবেশীবতাঁর 
মানিয়৷ থাকি, এবং ইহাই যথার্থ অরতারবাঁদ। বন্দে ঈদৃশ অবতীরবাদ বিলক্ষণ আছে, 
প্রমাণস্বরূপ ধথ্ধেদের ৭ মণ্ডলের '৫৫ সুক্তের ১ ধক্টী এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; 
অমীবহা বান্তোন্পতে বিশ্ব! রূপাণযাবিশন্‌। 
থা স্থশেব এধি নঃ ॥ 
“হে ক্বোগনাশক, বান্তোষ্পতি (গৃহগালক দেব) তুমি নানাবিধরূপে আবিষ্ট হইয্স! 


অন্ুঞ্রম 1 ২১৪ 


ভাকিপথ তাহীও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এ পথ পূর্ববর্তী কোন পথকে 
গররিহার করে নাই, ভগবৎসাক্ষাৎকারে সমুদ্বা়কে আপনার সঙ্গে এক করিয়! 





আমাদের স্থথকর হও ।' এখানে আবেশসম্বন্ধে সাঁয়ন এই নিরুজটি উদ্ধত করিয়াছেন, 
খ্যদ্যজপং কাময়ত্তে তত্তদ্দেব। বিশত্তি' দেবগণ যে যে রূপ অভিলাীষ-করেন সেই সেই রূপে 
আবি হন। “আবিবেশাংশভাগেন মন আঁনকদুন্দভেঃ |' ভাগবত এই কথ। বলিয়া ্রীকৃফের 
জন্ম ঠিক ধখেদের অনুরূপ নিবদ্ধ করিয়াছেন। সাঁধকে দেবতার আবির্ভাববর্দন ধণ্থেদে 
অতিসাধারণ। 

এখন দেখা যাউক বেদের পর বেদাস্তে তত্তির কোন নিদর্শন আছে কি না? শ্বেতাশতর 
উপনিষদের অন্তিম প্লোকে যদিও তক্তিশঝের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথাপি উহাকে আমর! 
প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিতে চাই না। কেন না যখন অন্যান্য প্রাচীন বেদাত্তগ্রন্থে এ শবের 
ব্যবহার নাই, তন কোন একধানি উপনিষদে চরমে একবার তক্তিশবের উল্লেখ থাকিলে 
উহা সন্দিদ্ধ মনে হয়! বিশেতঃ শ্বেতাশ্বতর যে অন্ান্ঠ উপনিঘৎ হইতে আধুনিক তাহার 
প্রমাণ এ উপনিষদের মধোই বিলক্ষণ আছে। বেদাত্তগুলি জ্ঞানপ্রধান। থণ্েদে জ্ঞানশবের 
অভাব। 'ক্ঞান' এই শব্দটি না থাকিলেও, ভাবতঃ উহার প্রয়োগ নাই এ কথ! বল ঘাইতে 
পারে না| যদি ভাবতঃ বা শবদান্তরে উহার প্রয়োগ থাকে তাহা হইলেই পরসময়ের 
কমবিকাশে উহ! পরিক্ষট হইবে, ইহা! বিলক্ষণ আশাকির| যাইতে পারে। থখেদে কর্শামুষ্ঠান 
সহ উপাসনার রীতি ছিল, এই রীতি রূপান্তরিত হইয়! বেদাস্তে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তের 
পার্কতৌমিকত্ব এই রূপান্তরের কারণ। উহাতে উপাননাব্যাপার আছে বলিয়। উপনিষদ তক্তি 
অন্তভূতি আছে, এ কথা বলিলে অনেকের মনন্তষ্টি হইবে না| বেদাস্ত যদি পরমাত্বাকে 
প্রিতাবে দর্শন করিয়া উপাসনাঁকরিবার বিধি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর এ নগ্বন্ধে 
সন্দেহ তিগ্নিতে পারে না। 'আত্মানমেব প্রিয় মুপামীত' বৃহদারণ্যকে যখন এইরূপ উপামনা- 
প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং সর্ব্বাগেক্ষ। পরমা বাই যে প্রিয় ইহা উহাতে সর্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে, এমন কি পরমাত্মাকে মধু ( অতি স্কমধুর ) বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন বেদান্তে 
ভক্তির অতাব কি প্রকারে বলিতে পারা যায়। বেদের সহিত বেদান্তের এই থলে শ্রীকৃফ 
সন্মিলনসাধন করিবেন ইহা আর একটা আশ্চর্যোর বিঘয় কি? বৃহদারণ্যক যখন বলিয়াছেন, 

'িদ্ঘা শ্রিয়র। স্িয়া সম্পরিঘ্তৌ৷ ন বাহীং কিঞ্চন বেদ নাভরমেবমেবায়ং পুরুষঃ 
প্রাজেনাত্বন। সম্পরিঘতে| ন বাহং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌! 

তখন ভক্তির অতি উচ্চ অঙ্গে যে বেদান্ত আরোহণ করিয়া ছেন, তাহীতে আর সন্দেহ কি? 
তবে সেই নিগুঢ় বৈদাস্তিক তঙ্তিকে বাহির করিয়া দেখাইবার জন্থ জীবের স্যায় মহীপুরুষেরই 
প্রয়োজন ছিল। 

ভক্তিবিষয়ে সাখ্যু ও পাতঞ্ললের উল্লেখ নিশ্তয়োজম। ইহাদের কি প্রকারে নিয়োগ 


ঙ 


২১৬ শ্ীক্চের জীবন ও ধর্নী। 


ফাখিয়াছে,. এটি স্পষ্ট বুঝিতে ' না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব ও গৌরব কিছুতেই 
ছদয়ঙ্গম হইতে পারে ন1। ভীহার এই মহত্ব দেখাইতে গেলে তিনি ভিন্ন 
ভিন্ন মতগুলিকে কিরূপে একক গ্রহণকরিরাছেন তাহ সংক্ষেপে গ্রদর্শনকরা 
প্রয়োজন। 





বৈদিক মত। 
কর্ম। 

সমুদার মতকে শুকীভূত করিতে গেলে, সেই মতের সারভূত বিষয় গ্রইণ- 
রিয়া অসারাংশপরিহারকরা প্রয়োজন, ইহ1 অনায়াসে বুধিতে পার যায়। 
ভ্রীরুষ্ণ বৈদ্দিক মতের কি সারাংশ গ্রহণ-করিয়াছেন,সেটি বলিলেই পরিত্যক্ত।ংশ- 
ধলিবার আর প্রয়োজন হইবে না । টৈদ্দিক মতে যজ্ঞ প্রধান) যজ্ঞ বিনা 
বেদের আর কিছু মুখ্য বিষয় নাই। বৈদিক খষিগণ যজ্জনিরত, তাহাদিগকে 
গ্রহণ-করিতে হইলে বজ্ঞম্বীকার না করিলে কিছুতেই চলে 'ন1। এপ্দকে 
বেদাস্তবান্দিগণ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের প্রতি থঙ্াহন্ত'। তাহারা এই সকল ষজ্ঞকে 
কেবল অবিদ্যার খেল! বলিয়া উড়াইয়। দিয়াছেন তাহ! নে, যত দুর পারেন 
উপহাস-করিয়াছেন। শ্রীকষ্চ যদি কেবল বেধান্তবাদী হইতেন, যজ্ঞের কথ! 
তুলিতেন ন1। তিনি এক দিকে যেমন বো্ক খষগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, তেমনি 
বৈদাস্তিক খষিগণের গভীর ব্্ষজ্ঞানে জ্ঞানাপন্ন । এই জ্ঞান তিনি বৈদিক 
মতের উচ্ছেদ্জন্থ নিয়োগ ন। করিয়া বৈদ্দিক মতের সারোদ্ধারের জম্ নিয়োগ" 
করিলেন। তিনি দেখিলেন, ষক্ত আর কিছুই নহে, ফলাকাজ্ঞায় বাহ উপ- 
করণে দেবগণের তুষ্টিসাধনের অন ক্রিনাষ্ঠান। বৈদিক স্বধিগণ সকল গ্রকার 
ক্রিয়াকে যন্তের অঙ্গ করিয়। লইয়াছেন, এটি শ্রীক্ক্ণের পক্ষে একান্ত অনুকূল 
ব্যাপার হইয়াছিল। তিনি অনায়ামে জগৎকে বুধাইলেন, দ্যে কর্ধু দ্বারা 





হইয়াছে, পরে মূলেই নিবদ্ধ আছে। লাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবিবেক জ্ঞানমার্গসিদ্ধ হইলেও 
প্রকৃতি ও জীবের নিত্যত্বে উহা! ভক্তির পরিপুষ্টিনাধক। পাতগ্রল তে! ম্পষ্টই “ঈশ্বর 
প্রণিধানাত্বা। ১। ২৪” “তপংস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি কিয়াষোগঃ| ২। ১, এই ছুই. 
সুত্রে ঈশ্বরে কর্মার্পণরূপ ভক্তিবিশেষ প্পষ্ট নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ঈদৃূশ যোগ যে গীতায় 
প্রধার্ন তাহ। আর কে ন| স্বীকার করিবেন? অবস্থ জসমুচ্চমবাদিগণের থা স্বতস্ত্র। | 


অনুক্রম । ২১৭ 


ঘক্ত হয় না, সেই বন্ধ দ্বার লোকের বন্ধন 'হইপা থাকে।”* তিনি দেখিলেন, 
শুজগণ্থ উদ্যমপূর্ণ, গ্রক্কতিমধ্যে নিরন্তর ক্রিয়। চলিতেছে * এই ক্রিয়াতেই 
সকলের স্থিতি, কেহই ক্রিয়া বিন। এক নিমেষও জীবনধারণ করিতে পারে না। 
যন্দি সেই ক্রিয়৷ অপরিহার্মাই হইল, তবে তাহা ধর্মানগত করিয়! লওয়। একান্ত 
প্রয়োজন, অন্থ! উহ! যোগের বিদ্লকর হইবে ধর্থানুষ্ঠান যদি স্বার্থপাধনের 
জন্য হয়, ঈশ্বরতিন্ন অন) ফলাকাকজ্ষায় অনুষ্ঠিত হয় তাহা হষ্টলে তাহা মুক্তির 
কারণ ন! হইয়া! বন্ধনের হু হইবে, সুতরাং তিনি সমুদয় অনুষ্ঠে॥ ব্যাপার 
ঈশ্বরোদেস্তে নাধন করিতে উপদেশ দিলেন। কেবল ঈশ্বরোদেস্তে সাধিত হই 
লেও তবু কর্ম এবং ঈশ্বর এ ছুয়ের পার্থকাবশতঃ কর্ম ত্রহ্মদর্শনরূপ সাক্ষাৎ 
'যোগের অন্তরার হইবে, এ জন্য তিনি অনুষ্ঠেক্র কর্মের সমুদায় উপাদানে 
ঈশোপনিষদের অনুর প ঈশ্বরাবি9াবদর্শনের উপাযোদ্তাবন করিলেন। এতন্বার! 
তিনি বৈদিক খধিগণের মূলভাব আরও বিশেষরূপে আত্মস্থ করিলেন। 
তাহারা তাহাদের যজ্জীয় সমুদয় দ্রবতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠানাব- 
'লোকন করিতেন, ইনি একমাত্র পরব্রহ্কে পেইস্থলে দর্শনকরিবার ব্যবস্থা 
করিয়া খেদ ও বেদান্ত উউয়কে একসুত্রে গ্রথিত করিপেন। এই ব্যাপার 
বেদান্তোচিত ভাবের অস্থবূপ হইল, কেন না বেদান্তমধ্যে যে সকল বেদান্ত 
গ্রাচীন, উহা'রা প্রাকৃতিক সমুদ্বায় ব্যাপারকে যজ্ঞকল্পনা করিয়া বেদের সহিভ 
আপনাদের সম্বন্ধ অন্ষুপ্ন রাধিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারমধ্য অতি স্বাভাবিক 
ভাবে ব্রন্ধের সিত যোগনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভাবনী শক্তির বিশেষ পরিচয় । 
অধিকারিতেদ ! 

“ঘষে সকল কর্ম দ্বার। ঘজ্ঞ হয় না, সেই কর্ণ দ্বারা লোকের বন্ধন হইয় 
থাকে” এ কথার অর্থকি? যজ্ঞশবের অর্থ দেবযাজনা, যাজনার অর্থ অঙ্চনা। 
পুরাকালে ইন্ত্রাদি দেবগণের অর্চনা ষক্ত দ্বার! সাধিত হইত) শ্রী্কষ্ণ এই 
লকল দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার! যে নরলোকের উপকার- 
সাধনের জন্ত বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তাহাদিগের আজীব নিষ্পন্ন করিতেন, এ কথা 
তিনি মান্ত করিতেন। উপকার প্রাপ্ত হইয়। তদ্বিনিমরে কিছু না করা অত্যন্ত 
অধম, সুতরাং দেবগণের নিকটে উপকার পাইয়া তাহা্দিগের উদ্দেগ্তে যজ্ঞা- 





ক ১১২ পৃ দেখ। 
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২১৯ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্নমী। 


নুষ্টানকরা তিনি কর্তৃষা মনে করিতেন। এ জন্য তিনি হজ্ঞানুষ্ঠান অনুমো দল- 
করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে তিনি মাধারণ জনগণের কুসংস্কারে আপনাকে 
বন্ধ রাখেন নাই। তিনি দেবগণকে স্বাধীন ও দ্বতন্ত্র বিশ্বাস করিতেন না, 
ত্বাহারাও মনুষ্যবৎ সত্বা্দিগুণের অধীন, ইহ! তিনি জানিতেন। যেসকল 
লোক গুণাতীত ধর্মের অনুশীলন করিবেন তাহার! আপনাদিগকে দেবযাজনায় 
কখন আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। স্ুতরাং তাহারা একেবারে পরমাত্বাকে 
অধিকার-করিয়! সমুদ্ায় কার্য করিবেন। এই উজ্জান্তে তিনি বলিলেন, "যে 
মানব আত্মরতি, আত্মতৃধ, আত্মাতেই সন্তষ্ট, তাহার করিবার কিছু নাই।” 
তবে কি ঈদৃশ ব্যক্তি কর্মশূন্য হইবেন? কর্মশুন্য হওয়া! কি কখন সম্ভব? 
যে ব্যক্কি এই প্রকারে পরিতৃপ্ত তাহার মতে প্কর্প-করিবারও তাহার কোন 
প্রয়োজন নাই, না করিবারও কোন গরয়োজন নাই?” যদ্দি কন্খু করিলেও 
হয়) না করিলে হয়, তবে তিনি কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিবেন? পআনাসক্ত 
হইয়া কর্তবান্ঞানে সতত কর্মানষ্টান” করিবেন। এরূপ. করিয়া কি তিনি 
পরমাত্মতন্ব বিস্বৃত হইবেন না? না, হইবেন না, কেন না পুরাকালে জনকাদি 
কর্ধানু্ঠান করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। তধে কি তিনি আত্মতৃপ্ত হইয়! 
সাধারণ লোকের ন্তায় কর্মানুষ্ঠাম করিবেন? কখনই নহে। তিনি আধ্যাত্ম- 
দৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া নি্ষাম হইয়া অনুষ্ঠান করিবেন। 
তিনি আপনাকে ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট রাখিয়া গ্রকৃতিস্ত ক্রিয়াসমুদায়ের কর্তা 
আমি নই জানিরা! উহ] নিম্পন্ন করিবেন। ইহাতে এই লাভ হইবে যে তিনি 
কর্ম করিয়াও কমু করিবেন না। তত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি কর্তব্যবিমুখ হন, অজ্ঞ 
লোকের! তাছার ক্রিক়্াবিমুখত্বের প্রকৃত মর্মাবধারণ করিতে ন! পারিয়! 
উচ্ছঙ্খলাচার হইবে। এজন্য তাহার কর্মানুষ্ঠান সমুচিত, ইহা শ্রীরুষণের 
অভিমত। 
পূর্বাপর নন্বন্ধ। 

শ্রীকৃষ্ণ এক বৈদিক যন্তানুষ্টানে কর্ম আবদ্ধ রাখেন নাই। ক্রমিক উন্ন, 
তিতে যে সকল নৃতন অনুষ্ঠান সাধকসমাজে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সমুদয়কে 
তিনি যজ্ঞের অন্তভূত্তি করিয়া লইয়াছেন। আহারপানাদি ইন্জ্রিয়ক্রিয়া, 
আহারসংযম, তপস্যা, দান, বেদাধায়ন, আত্মসংযমার্দি সকণই তাহার মতে 


অনুক্রম | ২১৬ 


যঞ্জ। সাধকগণ আপনাদিগের জীবনের অবস্থানুসাঁরে যে কোনটির অনুঠান 
করুন, তাহাতেই তাহার যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। অনেকে বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণনমে 
প্রসিদ্ধ বেদান্ত এ বিষয়ে তাহার পথগ্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু কে ন! অবগত 
আছেন যে, তৎপ্রদর্শিত পথ বহুমুখে ধাবিত, যোগের অননুকূল, গরম্পর 
বিচ্ছিন্ন, স্থবনথ চেষ্টায়ও একক্ত্রে গ্রথিতকরা ছুঃসাঁধ্য। শ্রীরুষ্জ সেই যোগসুত্ত 
আবিষ্কার করিয়াছেন যদ্ধার! যন্্রন্বন্ধে মহাঁপরিবর্তন উপস্থিত হছইয়াছে। 
যেকোন প্রকারের কর্ম হউক না কেন উতা বন্ধনের কারণ হইতে পারে, 
ইহ! তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই কর্মানুষ্ঠানে কিরূপ কৌশলাবলগ্থন 
করিতে হইবে, তাহার তিনি ভূয়োভুয় উল্লেখ করিয়াছেন। 

এই কৌশলটি বু'াবাঁর পূর্বে কর্মের গতি অগ্রে বা কি ছিল পরে বা কি 
হইয়াছে, এইটি আলোচন! করিয়া দেখ! উচিত। এ একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
বলিয়! অতিপূর্বব হইতে পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে যে, কর্োয় ফল অনিবার্ধা। 
যে ব্যক্তি যে উদ্দেপ্টে কর্থানুষ্ঠান করিবে, তাহার তদনুসারে ফললাভ হইবে। 
সর্বত্র বৈদিক যন্তান্ুষ্ঠানের নিন্দা কেন নিবদ্ধ হইয়াছে এবং শ্রীকুষণই বা কেন 
বলিয়াছেন যে, দেদের সমুদাক অনুষ্ঠান সত্ব রজ ও তমোগুণ লইয়া, সাধককে 
সেই তিনগুণের অতীত হষ্টতে হইবে? সন্তপ্রধান বাক্তিগণ দেবগণের,_ 
রজঃ প্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষা্দির এবং তমঃ প্রধান ন লোকেরা ভূতপ্রেতাদির বাজনা 
করিয়া থাকে। ধুহারা যজুর্কেদোক্ত যক্তপ্রণালী দর্শন'করিয়াছেন, তাহারা 
বলিবেন, বৈদিক যঙ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দেবহক্ষভূতধাজনা। বিলক্ষণ নিবিষ্ট 
রহিয়াছে। যাহারা দেব্যাঁজন! করে তাহার! ক্ষয়িষু দেবালোকে গমন করে, 
এবং পুনরায় ভোগান্তে তাহাদিগকে মর্তালোকে আসিতে হয়। বৈদিক সময়ে 
ভোগান্তে এখানে আঁদিতে হয় এ কথ ছিল না, বেদান্তের সময়ে এ কথা উঠি" 
য়াছে। যখন স্বাত্বতত্ব আবিষ্কৃত হইল, তখন খষগণ জানিলেন যে, গতায়াতের 
মূল সাকার রাজ্যের সহিত সন্ন্ধ চলিয়া গেল, এখন তাহারা! নিরবয়ব আত্মার 
সম্বন্ধে সন্ধ হইন্! নিরধয়ব ব্রদ্ষে চির অধিবাস করিবেন *| শ্রীকুষ্ণ কন্মের 





* স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই পক্ষ অধলদ্বন-করিয়াছিলেন অনুগীতায় পপষ্ট দৃষ্ট হয়। 
“তত; কদচিহ্িরবোদান্িরাকারাশ্রিতেন চ। 
লোকভন্্রং পরিত:কত ং ছুঃখার্ডেল ভূশং মর 


২২০ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ন্ম। 


অনিবার্ধ ফলে একান্ত বিশ্বীম করিতেন, কিন্তু তিনি জানিতেন, কর্ণ আপনি 
কোন ফলদান করিতে পারে না, আমাদের নিজ নিজ কামনাই ফলের হেতু 
স্থতরাং তিনি দেখিলেন, এই কামন! যদি ঈশ্বরাভিমুখীন হয়, তাহ! হইলে; 
কর্ণের ক্ষয়িফু ফল আর থাকিবে না, কর্ম ঘ্রীবকে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
দিবে। স্থৃতরাং তিনি নিষ্কাম অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন অন্যকামনাবর্জ্রিত হইয়া 
কর্মানুষ্ঠানকরিবার প্রণালী প্রবস্ত্িত করিলেন। তিনি জানিতেন কা 
অপরিহাধা, মোক্ষেতেও উহা আননদসপ্তোগের অভ্ন্তরে স্থিতি করিতেছে, 
তাই ভিনি ঈশ্বরকামনাকেই নিষ্কাম বলিয়! প্রচারকরিলেন। এখানে 
সংকার্ধা করিয়া স্বর্ে যাইব ঈদৃশ উৎসাহ, অথবা দুগ্ধার্ধা কারয়! নরকস্থ হইক 
ঈদৃশ ভয় রহিল না, কর্খ একেবারে দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া গেল, দৃষ্টিতে 
রহিলেন কেবল এক ঈশ্বর। এইরূপে ঈশ্বরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া! যে বা্ধি, 
স্বভাববিহিত কর্ম্ম ফলাকাজ্ফাবর্জিত হইয় ঈশ্বরনির্দিষ্ট জানিয়! সিদ্ধি এবং 
অসিদ্ধিতে চিত্ত সমান রাখিয়া অনুষ্ঠান করে, সেই চতুর, সেই যোগী, সেই 
কশ্ধান্ুষ্ঠানে অপূর্বকৌশলাবলম্বন করিল, ষে কৌশলে সে কর্ম করিয়া কর্ম: 
করিল না, কর্ধর্জনয তাঁহার বন্ধন হইল না, অনায়াসে সে কর্মগ্রণালী দি/ 
ঈশ্বর সহ চিরসংঘুক্ত হইল। 
অমহয়। 

উপরে যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতেই দেখা গিয়াছে, শ্রী বৈদিক ও 
অন্যান্ত বিবিধ কর্কে কি প্রকারে উচ্চ ভূমিতে আনয়ন করিয়া অধ্যাত্মতত্ব 
ব্র্গতত্বের সঙ্গে উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়! দিবীছেন। এ কার্ম্য করিবার 





লোকেহশিরনৃতৃয়াহমিমং মার্গমনুিতঃ। 
ততঃ মিদ্ধিরিষ্বং প্রাণী প্রসাদাদাআনে| ময় ॥ 
নাঁহং পুনরিহাগন্ত। লোকানালোকয়ামাহ্‌মূ। 
আনিদ্ধেব? প্রজামর্গাদাত্বনোৎপি গতি: শুভ ॥ 
উপলব্ধ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথেযং মিদ্ধিরুত্বম|। 
ইতঃপরং গমিষ্যামি ততঃ পরত্তরং পুনঃ ॥ 
ক্ষণ: পদমবাক্তং মা ভেহভুদত্র নংশয়ঃ। 
নাংং পুনরিহাগন্ত। মর্ত্যলোকং পরস্তপ ॥” 
অন্বমেধ পর্বা, গহৃগীতা ১৬ অ, ৩৮--৪২। 


বৈদাত্তিক মত। ২২১ 


গঙ্ষে একটি মৃলন্ত্র তিনি আপনার জীবনের মূলে দেখিতে পাইয়া ছিলেন, 

যদ্বারা। তাহার আপনার সমুদয় জীবন নিক্মমিত হইযাছিল। এইরূপ হইয়া, 
ছিল বলিয়াই তিনি এই মহাবাঁপার আত্মজীবনের আলোকে জগতের নিকটে 

প্রকাশ করিয়া অক্ষর কীর্তি রাখিয়। গেলেন) সে মূলনুত্রটি এই, "নদী সক 

সমূত্রে জল ঢালে, অথচ সমুদ্র যেমন কথন বেলা উল্লজ্বন করে না পুনরায় নূতন 

জল আসি্লা উহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ কামনার বিষয় সমুদয় যাহাতে 

গ্রবেশ করে সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে, ভোগকামনাশীল নহে।” দেহ 

ইন্দ্রিয় মন ইহার! স্বভাবের প্রেরণায় নিয়ত কাঁধ্য করিবেই, কিন্তু ইহাদিগের 

ক্রিয়ায় আত্ম যদি অবিকারী থাকে, তাঙ্কা হইলে পরমাস্মার সহিত আত্মার 

যোগের উহার! অন্তরায় হয় না। তিনি বাঁল্যকাগ হইতে আপনার জীবনে, 
এইটি দেখিতে পাইক়্াছিলেন যে, ম্বভাববিহিত কাঁধ্য সকল করিয়াও তাহার 

আত্মার প্রশাস্তভাব যাঁয় না। তীহার এই স্বাভাবিক ভাব অপরের জীবনে কি 
প্রকারে সংক্রামিত করিতে পাঁরা যাক, ইহাই তাহার সমুদ্রায় জীবনের লক্ষ্য 
ছিল। তিনি দেখিলেন যে, লোক সকল বিবিধ কার্ধে) ব্যাপূত। এই সমুদায় 
কার্যোর সঙ্গে তাহাদিগের স্থধ্রে. অভিলাষ সুদঢ়রূপে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই 
সকল অভিলাষে তাহাদিগের মন নিতান্ত অস্থির, কথন তাহাদিগকে শাস্ত 
হইতে দেয় না। তিনিও কর্খী করেন, তাহারাঁও কর্ম করে, অথচ তিনিই বা 

কেন শীাস্তমনা তাঁহারাই বা কেন অশাস্তমনা, ইহার কারণানুসন্ধান করিয়! 

দেখিতে পাইলেন যে, তিনি আত্মরতি আত্মতৃগ্ত, তাহারা আত্ম! কি জানে না, 
কেবল দেহের মুখ সচ্ছন্দত1 লইয়াই বাস্ত। সুতরাং তাঁহাদিগের মনকে আত্মার 

দিকে আকর্ষণ করিতে যত্র করিলেন এবং সকল একার কর্শের সঙ্গে আপনি 
েপ্রকাঁর অসংশ্লিষ্ট সেই প্রকান্স অপর মকলে যাহাতে হুইতে পারে, তাহার 
উপায় আপনার জীরনের আলোকে বিনিঃসৃত করিলেন। তাই বৈদিক কর 
এবং (বৈদাস্তিক আত্মতব)দই তাহাতে মিশিয়। এক হই গেল। 


'বৈদান্তিক মত। 
আত্মতত্ব। 
শরীর প্রকৃতির একান্ত পক্ষপাতী হ্ইয়াও বৈদিক ধর্শে আপনাকে আঁবদ্ধ 
* রাখেন নাই। তাহার প্রথম হইতে আব্মদৃষ্টি অতান্ত গ্রবল ছিল, এত দুর 








ই২২ শ্ীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


গ্রবল ছিল যে, তিনি প্রকৃতির পঙ্গপাতীই সমধিক ছিলেন, কি আম্মার গঙ্ষ- 
পাতীই সমধিক ছিলেন তাহা বলা হুকঠিন। বস্তুতঃ কথ! এই যে, তাহাতে এই 
ছুই দিক্‌ প্রথম হইতে সুসমগ্ীদ ভাবে কার্য করিয়াছে । তীহার বাল্যজীবনের 
্ষ্ির সঙ্গে সঙ্গে একুতির প্রতি মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ সকলেরই চ্ষুর্োচর 
হইয়াছে। বালম্বতাবস্থুগভ আমোদ গ্রমোদে তিনি সহজে লিপ্ত হইতেন, 
অথচ সকল হইতে আপনাকে এমনই স্বতন্ত্র রাপিতেন যে, তাহার শ্রেষঠত্ব 
বাল্যকালেই আবালবৃদ্ধবনিত। সকলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে বাক্কি 
আপনাকে আপনি চেনে না, বোঝে না,সে সাধারণ ব)ক্তিগণের দলে মিশিরা 
তাহাদিগের মত হুইপ যায়, তাহার কোন আর বৈশেষ) থাকে না। সাধারণ 
লোকশ্রেণী হইতে ধিনিই শ্রেষ্ঠ হন, তাহার সর্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, তাহার 
আত্মঘৃষ্ি প্রবল । প্রক্কৃতির আকর্ষণে পরিচালিত হয় সকলেই, কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে 
সেই আকর্ষণের উর্ধে আপনাকে সর্বদ| রাখ ইহা সকলের দ্বারা সাধিত হয় 
না। যে বাক্কিতে প্রকৃতির গ্রতি আকর্ষণ নাই, কেবল আত্বদৃষ্টি প্রবল, সে 
ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে আপনাকে নিতাস্ত হ্বতন্ত্র রাখে, কাহার সঙ্গে মিশে না, 
সে এক প্রকার অহঙ্কৃত লোক বলিয়া! প্রতিবেশীর নিকট পরিচিত হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এ দোষ কেহ আরোপ-করিতে পারে নাই, তিনি সকলেরই 
অত্যন্ত প্রি ছিলেন। চিরে 
শ্রীকৃষণে আত্মদৃষ্টি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাই সকল সময়ে সঞ্জ কার্য্যের 
মূলে গিক্ প্রবেশ করিবার সাম্য তিনি বালাকালেই প্রদর্শন'করিয়|ছিলেন। 
গৌঁপগণকে গিরিষজ্ঞে প্রবর্তিত করাতে তাহার এই সামর্থ্য প্রকাশ পায়। এই 
সামধ্থ্যই বেদান্তের মূল। আন্তরিক ভাবোচ্ছখাসে প্রণোদিত হইয়া বেদের 
সুক্ত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে বিচার নাই তর্ক নাই, কেবল হ্বদয়গ্রাহী 
কবিত্ব। বেদের আত্মতত্ব এবং বেদান্তের আত্মতত্বে কত গ্রভেদ! বেদ 
বলিলেন, ছুই সুন্দর পাখী পরম্পর পরস্পরের সখ, এক বুক্ষে একত্র বাস 
করেন, এক জন স্ুম্বাহঘু ফল ভোজন করে, আর এক জন কিছু ভোজন না 
করিয়। কেবল তাহাকে অবলোকন করেন *। তত্বটি উচ্চ বটে, কিন্তু হৃদয়ের 





* বেদ ১ম, ১৩৪ সু, ২০ খকৃ। ইটি জীবাত্মাঁ ও .পরমাআ্ার তত্ব প্রকাশ 
ফরে কিন নন্দেহের বিষয় । উদ্ধে মবিতা। অধোতে অশ্ি, নবিত| কেবলা দর্শন-করেন, 


বৈদান্তিক মত: ২২৩ 


গুণালী দিয়া সুমিষ্ট কবিতায় বিনিঃস্থত, কবিত্ববর্জিত গভীর চিন্তায় নীরম 
মূলতত্বরূপে প্রকাশিত নছে। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বৈদিক কবিত্বে সংস্ৃষ্ট ছিল) 
ভাহা না হইলে তিনি গ্রাক্ৃতিক শোভাবিশিষ্ট গোবর্দনকে কেন অর্চনা করিতে 
বলিলেন? তবে এই সকল অনুষ্ঠান কেন হয় তাহার মুল তিনি সেই 
বাল্যকালেই অন্ুদন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। যাহার দ্বারা যাহার 
জীবিকালাভ হয়, মে তাহার অর্চন! করিয়া থাকে, এই ষে মৃলনিকর্ষণ ইহা 
বেদান্তসিদ্ধ ব্যাপার। তাহার বালাকাঁল হইতে কবিত্বের সঙ্গে যে 
চিন্তাশীলতার ঘোগ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি পরসময়ে ধর্মরাজ্যে মহৎ 
পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছেন । 

বেদান্ত ক্রমে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । অধিভূত, অধিদেব, 
অধ্যাত্ম, এই তিন ভাগে সমুদায় বিচার্ধ্য বিষয় স্থির করিয়া প্রথমতঃ তৃতগণ» 
তৎপর ভূতাধিষ্টিত দেবগণ এবং দেবগণকে অতিক্রম করিয়। আত্মতত্বে গিয়া 
উঠা উপস্থিত হইয়াছে। স্থল ভূতগণের বিষয় বিচারকরিয়া তাহাদিগের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত! স্থিরকর! হইয়াছে। এই ভূতগণ কিছু করিতে পারে না, 
জুতরাং তাহাদিগের পরিচালন' জন্ত দেবতার প্রয়োজন। কিন্তু সেই 
দেবতাগণ আবার প্রাণ মন চিত্ত ও হৃদয়যুক্ত না হইলে কিছু করিতে পারেন না, 
সুতরাং প্রাণাদি আধ্যাত্মিক তত্বসমুদায় শ্রেষ্ট, তাই বেদান্ত বৈদিক দেবগণকে 
অথঃকরণ করিয্া গ্রাণাদিকে বাড়াইয়াছে। বৈদান্তিক খাষগণের প্রণালী দিয়া 
শ্রীকৃষ্কে আত্মতন্বে গিয়। উপস্থিত হইতে হইয়াছে বল! যাইতেছে ন, তিনি 
একেবারে তাহাদিগের মূলতত্ব আয়ত্ত করিয়! ফেলিয়াছিলেন। তিনি এই দেহ 
হইতে দেহীকে স্বতন্ত্র করিয়| বাহির করিয়া লইয়াছেন, এবং দেছের পরিবর্তন- 
মধ্যে দেহী নিতা অপরিবর্তিত থাকে, এই তত্বটি তিনি দৃঢ়মৃষ্টিতে ধারণ 


অগ্ি তোগ-করেন পুর্বাশর বিচ!র করিস] এপ দিদ্ধা্করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে! 
এই মণ্খলে এই মৃক্তে অ'রও এমন নমুদরায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব আছে, ধাধাতে বেদান্ত” 
বাদিগণ যে অর্থে এই থকৃটী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্ত বলিয্া] মনে হয় ন]। 
“অজে। ভাগত্তপন] তং তপন্য” ইতাদি ঝকে আত্মতত্ব সু্পই ঝথেদে দেখিতে গাঁওয়! যায়। 
স্বয়ং জীর্ণ ষদি উপরি উদিত খকৃটাকে লীবাজ্পরমাততত্বদ্যোতকরূপে গ্রহণ করি 
থাকেন, তাহ। হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইভেছে। বেদান্ত যে ভাবে এই থকৃটা 
হণ করিয়াছেন তিনি উহ! মে ভ!বে কেনই বা গ্রহণ করিবেন না? 





২২৪ শ্রীকৃষ্ণের ভীবন ও দন্ধী। 


করিয়াছেন ।' জঙ্ম মৃতু জরা ব্যাধি প্রড়ৃতি অবস্থা! দেখের, দেহীর মে, এই 
লত্যের উপরে ভিমি এত দূর ধৌঁক দিাছিলেন যে, ক্ষাত্রোচিত বধক্খুকে এই 
মৃলনুত্রের উপঝে স্থাপন-করিয় ক্ষত্তিয়ের শক্বধজন্ট পাপক্ষে তিনি একেবারে 
উড়াই়া দা দিন, লথু কক্ষিয়াছিলেন। স্বার্থবিরহিত ছইয়। ফেবল অধর্ম, 
নির্মলনারথ ধর্দের পক্ষ সমর্থন যেখানে এই বধকর্ধের উদ্দেশ হয়, সেখানে তিনি 
কষত্রিয়ের পক্ষে এ কার্ধ/কে পাপ ধলিয়! গণ্য কল্পা দূরে থাকুক, পুণোর মধ্য 
পরিগণিত করিক্াছেন। 
তাহার আত্মতত্বপম্পকী্ন মতসম্বন্ধে তাঁহার একটী কথা তুলিলেই দেখিতে 
পাওয়া যায় ষে, উহ! কি ছিল। “আমি কখন ছিলাম ন। তা! মর, তুমি কখন 
ছিলে না তা নয়, এই বাজনাবর্থ ছিল ন! তা নয়, ইহার পর আমর! সকলে 
থাকিব ন! তা নয়।” আত্ম। পূর্বেও ছিলঃ এখনও আছে, পরেও থাকিবে, 
বেদান্তসিত্ধ এই মত আনরা। এ স্থলে দেখিতে পাইতেছি। আত্মার জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই, পরিবর্তন নাই, এ সকল এই কথারই ব্যাখ্যান ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে অনাত্মবাদী ছিল না, এ কথা বল! ঘাইতে পারে না, 
ঝলিতে কি তাহার সময়ে সকল প্রকারের মতভেদ ও সংশয়বাদ প্রচলিত ছিল। 
€দে সময়ে কেবল বিরোধ ফেবল বিসংবাদ। দেহাস্তে স্থিতি হইবে কেহ 
ঘলিতেন, কেহ ধলিতেন দেহান্তে কে আর স্থিতি করিবে? কেহ সকল বিষয়ে 
ংশরী কফেছ নিংসংশরী ছিলেন, কেহ সমুদয়কে অনিত্য মনে করিতেন কেহ 
নিত্য মনে করিতেন, কেহ মনে করিতেন কিছুই মাই সকলই এক মহৎ 
অনস্তিত্ব। কেহ অদ্বৈত, কেহ খৈত, কেছ দ্বৈতাদ্বৈত মানিতেন, কেহ মানিতেন 
ব্রাহ্মণের দেবতা ব্রন্মজ্জ তত্বজ্ঞানী, কেছ বা তাহ! মানিতেন না। কেহ 
অতেদ, কেহ তেদ, কেহ বহত্ব মানিতেন। কেহ দেশকাল আছে বলিতেন 
কেহ বলিতেন দেশ কাল ঘলিয্! কিছুই নাই। কেহ জটা-ও-মৃগচন্ম-ধারণ 
করিতেন, কেহ মস্তক মুণ্ডন করিয়া নগ্ন বেশে বিচরণ করিতেন। কেহ অন্নাত 
খাকিতেন, কেছ ভ্রিসবন ন্নান করিতেন। কেহ আহার করিতেন, কেহ অনখন 
থাকিতেন। কেহ কর্ণের প্রশংদা করিতেন, কেহ শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন। 
কেহ মোক্ষের প্রশংসা ংসা (করিতেন, কেহ ভোগের প্রশংসা, করিতেন। কেহ 
ধন চাহিতেন, কে€ নিধ? নত চাহিতেন। কেহ বলিতেন উপান্তমাধন আছে» 


বৈদীন্তিক মত। ২২৫ 


ই বরিতেন উপান্তসাধন বলিয়া! কিছুই নাই। কেহ অহিংস!রত ছিলেন, 
কেহ হিংসারত ছিলেন। কেহ কেহ পুথ্-গু-কীর্তিনিরত ছিলেন, কেহ বলি- 
তেন পুণ্য ও কীর্তি কিছুই নাঁই। কেহ সভ্ভাবরত ছিলেন, কেহ সংশর়িও 
অবস্থায় জীবনযাপন করিতেন। কেহ দুঃখ চাহিতেন, কেহ সুখ চাঁহিতেন, 
কেহ ধ্যানে রত থাকিতেন। কেহ ষদ্ত, কেহ দান, কেহ তপন্তা, কেহ স্বাধ্যারঃ 
কেহ জ্ঞান, কেহ সন্যাস, কেহ স্বভাবের প্রশংস। করিতেন। কেহ ভূতগণের 
চিন্ত। করিতেন ) কেহ ঘাহা কিছু সকলেরই প্রশংসা! করিতেন, অপরে কিছুরই 
প্রশংসা করিতেন না *। এই বিবিধ প্রকারের মতভেদের মধ্যে তিনি সকল 
প্রকারের মতকে একস্ুত্রে বন্ধ করিক্সাছেন এবং আত্মার মহত্ব এবং গৌরব পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদাস্বের সমাদর বর্ধিত করিয়াছেন । 
*. উর্ধং দেহ'্বত্তোকে নৈতদন্তীতি চাপরে। 

কেচিৎ নংশয়িতং নর্বাং নিংসংশগমথাপরে ॥ 

অনিত;ং সিতযমিত্যেকে নান্ত্য্তী হাপি চাপরে। 

একরপং দ্বিধেত্যেকে বামিশ মিতি চাঁপরে ॥ 

মনাত্তে ব্ন্দ। দেবাবদ্ষজাস্তত্ববাদিনঃ। 

এবমেকে পৃখকৃ চান্যে বহত্বমপি চাপরে ॥ 

দেশকানাবুতে৷ কেচিত -ভরস্তীতি চাঁপরে। 


জটাজিলধরাশ্চান্যে যুক্তীঃ কেসিদনংবৃতাঃ ॥ 
অন্বানং কেচিদিচ্ছস্ছি স্নানমপ্যপরে জনাঃ। 


তাহারং কেচিপিচ্ছত্তি কে চিচ্চানশলে রতাঃ & 

কর্ম কেচিৎ প্রশংসজি প্রশাস্তিং চাপরে জনা: । 

কেচিম্োক্ষং প্রশংনস্তি কেচিত্তোগান্‌ পূথস্থিধান্‌॥ 

ধনানি কেচিদিচ্ছন্তি নিধ*নত্বমখাপরে। 

উপান্যনাধনঘ্থেকে নৈভদস্তীতি চাপরে ॥ 

অহিংসানিরতাশ্চান্তে কেচিৎ নংশগিতে হিভাঃ। 

ছঃখাদন্যে স্খাদন্তে ধ্যানমিতাপরে জনাঃ ॥ 

বজ্ঞমিভ্যপরে বিপ্রাঃ প্রদান্মিতি চাপার। 

তপস্ত স্ত্ে প্রশংসন্ভি ম্বাধ্যায়মপরে জনাঃ ॥ 

জ্ঞানং লঙ্গযাসমিত্যেকে স্বভাব ভুতচিত্ববাঃ। 

ঘর্ধমেকে প্রশংসস্তি ন সর্ববমিতি চাপরে | ৃ ৬ 
অঙমেধ পর্ব। অনুগীভা ৪৯ অ, ২১২ শ্লোক । 








২৯ 


২২৩ জীকৃফের জীবন ও ধর্ী। 
* অছংবাক। 


চির নানান আাদেন। বেদাস্তকে অধায়শা? 


খলিলে কিছু অঙ্তায় হয়না গাঁকৃতিক চিন্তা হইতে ফন নিংস্ত হইরা যখন 


ভিতরের দিকে চূঠি পড়িয়াছে, দেই সময়ে বেদানের অভাদয। বেদান্ত চক্ষু 
বাদি ইন্্ির হইতে অল্পে অল্পে ভিতরে গির! সর্বশেষে আত্মায় সমুপস্থিত 
হইরাছে। আর, গ্রাণ, মন, বিজ্ঞান, ও আননা এই পঞ্চকোষের বিচার বেদান্ত 
প্রসিদ্ধ। পন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, এই চারিটির ভিতরে আত্মার অধিষ্ঠান 
দর্শন করিয়া পরে যখন সাধক আনন্দে আত্মার অধিষ্ঠান অবলোকন করিলেন 
তখন তিনি কৃতার্থ হইলেন এবং আপনাকে, আনন্দময় ব্রদ্ষে নিমগ্ন করি 
বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রথমোৎপন্, দেবতাগণের পুর্ব, প্রাণিগণের অমৃতত্ব 
আমাতে অবস্থিত”, "আমি সমুদায় বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াছি ।” যখন সাধক 
এই গ্রকার নিমগ্লাবস্থায় আপনাকে এবং পরব্রক্ষকে আনন্দে একীভূত অনুতব 
করিলেন, তখন তাহার সমুদ্ায় ভয় অপনীত হইল। এই আনন্দময় ঈশ্বর 
হইতে আপনাকে “অল্প একটু ভিন্ন করিলে, তাঁহার ভয় সমুপস্থিত হয়।” এই 
জন্য উপদেষ্ট মাত্রেই প্অহং” শব ঈশ্বরবাচক করিয়া আপনাকে উড়াইয়। দিয়া 
“আমায় যে পুজা করে” "আমায় যে চিন্তা করে” ইত্যান্দিরূপে উপদেশ দান 
করিতেন *। এই বাবহার সার্বত্রিক ছিল বলিগা বেদান্তস্র্রকার ব্যাঁস এ 





* কপিল, ঝষভ প্রভৃতি উপদেষ্টগণমাত্রেই এইরূপ অভেদ দৃষ্টিতে উপদেশ দাদ 
করিঘাছেন। মাতার কথা দূরে কপিল ভাঁছার পিতাকে বলিতেছেন, 
পাচ্ছ কামৎ ময় পৃষ্টো মনি সনান্তকর্মাণা। 
জিত! সৃহ্র্জয়ং মৃত্যুমমৃততা মাং ভজ ॥ 
মামাক্মানং স্বশ্মংজেশভিঃ সর্বাভূত্গুহাশক্ষহ্‌। 


আত্মস্তেবাত্মন! বীক্ষ্য বিশোকোহ্তদ্মসচ্ছণি ॥৮ 
ভাগবত ৩ স্ব। ২৪ অ,৩৮। ৩১ শ্লোক। 


আমাঁতে কর্ধাপ্পণ করিগা মৃত্যুজয় কর, আঁমাকে ভজনা-কর, আমিই নর্বাভূতের অন্তরস্ 

-পরমীআ, আত্মীতে আমাক দর্শন-করিা শোকপৃনঠ হইবে, অতন্মলাঁভ করিবে, এ কথাগুলি 

কপিল পিতাকে সুস্পষ্ট বলিক্জাছেণ। ঝবভ তাহার পুত্রগণকে উপদেশকীলে বলিয়াছেন, 
“ষে বা মক্্ীশে কৃতদোহদার্ঘ। জনেঘু দেহস্তরবান্তিকেধু। 


গৃহেঘুজায়াঅজরাতিমত ন শ্রীতিযু্ত1 যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥” 
ভাগবত ৫ স্ব, ৫ অ,৩ গোক। 


বৈদাস্তিক মত। ২২৭ 


বিষয়ে হৃইগ্রণয়ন করিয়াছেন এবং দ্ৈতবািগণকেও এ তা শ্বীকাঁয় করিতে 
হইয়াছে *। রঃ হা 
তাহার। নাধু যাহারা ছি যে ঈশবর আষাতে নোঁহদা ছাপন করিয়াছে--একধ| বলি 
ধধত আপমাঁকে ঈখর লহ অভিন্ন করিমাছেন। কেবল এই পর্যাস্ত নহে, ভাহাতে পতি ন 
হইলে মুক্তি হয় না, এ কথ! খলিভেও ডিন কুঠিও হ দাই )-- 
'আীতি নবাব বাহুদেষে ন যূচাতে দেহযোগেন তাঁবং।” 
এ৬ শ্লোক! 





* ক্ষ! ভূপদেশে! বামদেবধত। ১। ১1 ৩০। 

“্বমাকানং পরমাম্মতেনাহমের পরং বহ্ধেত্যা্ধেণ দর্শলেন যখশাস্ং পষ্ঠ গদিশতি 
শা পক্ষ: " 

গ্উপাস্তস্ত বরহ্মণঃ ্বাতবেনোপদেশোত্য়ং...শান্তেণ স্বাত্ৃতিকৃতঃ”-_রামাহৃজঃ। 

“অহং ত্রদ্ধাৎস্সি মাধুপাস্কেতি রক্ষদূষ্টা উপদেশঃ ॥ তথাহি কৃষাদঘ়োৎপার্জ্নাদীন্‌ 
প্রতাপিষ্টবন্ত:৮__শ্রীকঠঃ | 

শানন্তর্ধামী "নঙ্িচ্ছান্ত, পরংপদমূণ ইতি হি ভাতে *্ভত্্ায্বোচাতে বহিঃ 
সর্বশান্ত্ন্ত হেতৃতঃ। ন কা কিকিনামাস্তি তমূতে পুরুযোতমমূ॥” ইতি চপান্ে। 
“গহং মহরুতবং সুর্য” ইত্যাদিবং।-মধবঃ | 

“উত্তরাচ্চেদাবিভূ তম্বরূপত্ত। ১। ৩। ১১। 

“দ তত্র পর্যোতি জক্ষন্‌ তীড়ন্‌ রমমাণ” ইত|ছ্যততরধচনাজ্জীবইতি চে ন ভত্র হি 
গরমেশ্বরপ্রনাদাবিভূতন্বরূপউচ্যতে। বৎ প্রমাঁদাৎ ম মুকোভবতি ন তগবান্‌ পূর্বোজ 
মধ্বঃ। 

“জীবন্তৈব আত্মতেন পরমাক্বোপদেশোহয়হ"__নিশ্বাকাঁয়াচ, 
“বচ্ধাবেশাহুপদেশঃ ইতি-_যিষুস্বাম্যথসাণী বন্লভঃ। 

যোংঙং স্বোপদেশঃ কৃত; ন শান্ৃষ্ট্যেব নন্তঘতি--বলদেবঃ। 

জীবগোম্বামিরৃত মর্ধসংবাদিনী গ্রন্থে এই ছই হুত্রদদদ্ধে লিখিত হইয়াছে ।-. 

*শাদষ্্যা, ছুপদেশে বামদেবাদিবৎ ইত্যত্র তু ব্যাখোয়মূ *প্রাণে। বা হৃহম্সি 
পুরুষণ” ইত্যাদিকং ঘৎ স্বস্ত পরমেখরতমিখোপনিষমিস্রেণ তঙ *্ত্বমণি” ইত্যাদাতেদ- 
প্রতিপাদকশান্তদ্টা লক্তধতি, চিদাকারসামোনৈকযাখ, কচিদিষ্ঠানা্ধিঠারোরেকশবপ্রজ- 
াত্যাং বা, শরীরশরীরিণো1, ধখৈব বামদেব উবাচ “মহং মহরত সধশ্ ইত্যাটি। 

“উততরাচ্ষেদাবিভূতিস্বরপত্ত” ইতি হত্রা়ং ব্যাখা। * * * আবিভূতপপত্্ 
জীবন্তত্রোচাতে, মু পরমেখরপ্রসাদেন, তংলাধারণ্ রা বিতাবাতনয পিরমাম্যমুপৈডিঃ 
ইতিশ্রুতে;। 


২ শ্রীকৃষ্জের জীবন ও ধর্ম 


উপদেষ্টমান্রকে ব্রদ্ধেতে স্থিতি করিয়! উপদেশ দান করিতে হইত সতা, 
কিন্ত শ্রীরুষঃসত্বন্ধে ভীম যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বিশ্বান ছিল যে, তিনি নিরন্তর ব্রহ্থো 
তেই স্থিত ছিলেন, কখন তাহা হইতে বিনিঃস্থত হন নাই। শ্রীকুষ্জ যখন, গীতা 
অর্জুনকে বলেন, তখন তিনি যোগে ব্রঙ্গেতে স্থিতি করিয়া বলির ছিলেন; অনু" 
গীতা কথনের মময়ে যেন সেরূপ অবস্থায় তিনি বলেন লাই, ইহা! হাহার কথার 
ভঙ্গীতে প্রকাশ, পায়। ..প্রাকফসম্ন্ধে শান্ত যাহা! লিখিত আছে, তাহাতে এই 
প্রকাশ পায় যে, তিনি ঈশ্বর সহ অভেদভাবে নিয়ত স্থিত ছিলেন। এইরূপে 
স্থিতিই বেদাস্তের চরম তাৎপর্যয। ইহাকেই অপরোক্ষ ত্রন্ষজ্ঞান বলিত। 
শ্রীমভাগবত যে তক্তিগ্রস্থ ইহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু ইহারও অন্তিম 





অপ িও 


এই ভাবে থা করিয়া কলেবরত্যাগ করিতে উপদেশদান করিয়াছিলেন। 
এই ভাগবতেই ব্রঞ্ধাবির্ভাববশতঃ উপদেষ্টাকে ইষ্টরূপে গ্রহণকরিবার বিধি 
আছে। এই অহংভাবসিদ্ধির জন্য অহংগ্রহ উপাসনাপর্যযন্ত প্রচলিত হই, 
য়াছে। অহংগ্রহ উপাঁসনা_আমি আর আমার ইষ্ট এক, এইটি সাধনের জন্য 
প্আমিই টা এইরূপ চিন্তা । সমুদায় বেদাস্তের সার এই একক, এ সম্বন্ধে 
কৃষ্ণ ষে পারগমন করিয়াছিলেন, একথা-বলিবার কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে 
না। উত্তরগীতায় দেখিতে পাওয়া যায় ষে, তিনি অর্জুনকে এই অহংভাবে 


কথা ন! তুলিয়। এই কথ! বলিলেই যথেষ্ট হয়, এ উপদেশ কিছু তাহার মত- 








ন চ পরমা হরিরুক্মদর্থে বৌধাঃ॥ “অহমাতা! গুড়াকেশে ত্যািম্বাআাহমর্ঘয়োরতেদ- 
ক্মরণাৎ। “নোৎকামক়ত বহৃস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি শ্রুতোঁ। প্রধানষহ্দহক্কারাদিস্্েঃ 
গ্রাগেব তংমত্বপ্রত্যক়্াং প্রাকৃতহং তন্ত পরান্তমূ। “তদাআ্বানমেবাবেদহং ব্রন্থী শমী, ভিশ্রুতে। 
'অহমেবালসেবাগ্রে নানদ্যৎ নদলৎ পরম পাশ্চাদহং ধদেতচ্চ মোঁৎবশিষ্যতে মোহন্ম্যহ্ম 
ইতি স্মৃতো। চ।__বেদান্তস্যমন্তকঃ। 

প্যদেবেহ্ত্যোদে ব্রক্ষাবিরভাবেহু ভেদগ্রাঠী নিন্দ্যতে।” 
বেদাততস্যমন্থকঃ। 
ক গহং ব্রঙ্গেতি সংধ্যায়েদেকা গ্রমনলা কৃতমূ। 
নর্বাং ভরতিপাপ্যানং কললকোটিশতৈ; কৃতমূ ॥” 
উত্তরণীত| ২ অ, ৩৪প্রোক। 


বৈদান্তিক মত। ২২৩ 


বিরোধী নছে। তিনি আপনি যাহ! অবলঙ্বন-করিয়াছিলেন,, এবং যিটকে 
তিনি চরম গ্রাপ্যাবস্থ। মনে করিতেন, তৎসন্বন্ধে আপনার প্রিয় শিষাকে, যে 
নময়ে হউক, কেনই বা উপদেশ দিবেন না? 

নমহয়। 


(কিক আত্ম এবং অহমে আত্মা! ও পরমাত্মার_ একস, ব্দোস্ত 
হইতে শ্রফ লারতৃত বিষয় বলয়! আকর্ষণ করিয়া বইয়াছিলেন, ইহ দেখিতে 
পাওয়া গরেল। এখন দেখা উচিত্ত কোন্‌ তরে তিনি বো ও বেদান্তবিহিত 
ধর্কে একনত্রে গিয়াছিলেন। তিনি আত্মাকে বোস্ত হইতে আকর্ষণ 
করিয়া! লইয়া সেই আত্মাকে সর্বত্র এক জথগ্ডরপে অবলোকন-করিলেন। 
আমি, তুমি, সে, এ ভোবুদ্ধি অজ্ঞানতানিবন্ধন, আত্মার সম্বন্ধে আমরা মকলে 
এক, আবার এই আত্মাও পরমাত্মায় মিলিত হইয়! যখন অহংতাঁৰ উপস্থিত 
হইল, সেই অহম্‌ অন্তর বাঁছির দুইকে একনুত্রে গ্রথিত করিল। *যোগাত্যাসে 
যাছার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্বত্র সমষ্টি জন্িয়াছে, সে বাতি আত্মাকে 
মর্বভূতে সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে। যেব্যক্তি আমাকে সর্বত্র দশন 
করে এবং আমাতে সমুদয় দেখে, তাহার নিকটে আমি আদ্শন হই না, মে 
আমার নিকটে অদর্শন হয় না।* যোৌগঞ্জনিত এই জ্ঞানকেই তিনি মমুদায় 
বাহনুষ্ঠান হইতে শ্রেষ্ঠ বিয়া উপদেশ দিয়াছেন। আমাতে সমুদায় তৃতগণ, 
সমুদায় ভূতগণকে জই| আমি ঈ্বরেতে, ঈশ্বর আমাতে এবং মমূদায় 
ভূতগণেতে, এতদপেক্ষ! আর উৎকৃষ্ট শষঠতর জ্ঞান কি আছে? “এক জ্ঞানেতে 
নিখিল কর্ম পরিমমাধ হয়।* *তত্বদরশী জানিগণ তোমায় সেই জ্ঞান উপদেশ 
দিবেন, * * * যেজানে তুমি সমূদায় ভূতগণকে আপনাতে এবং আমাতে 
দর্শন করিবে।* কেবল আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন, বা তৎসহ অভিন্ন ভাবে 
গিতি ব্োস্তসন্মত পথ, কিন্তু আবার যখন তাহাকে বাহিরে দেখা গেল, 
তখন বেদান্ত সহ বেদ মিলিত হইল। শ্রী এক আত্মা ও গরমাত্মার 
অন্তরে বাহিরে স্থিতি স্থাপন'করিয়| বে? ও বেদান্তকে মমস্থিত করিয়াছেন। 


২৩০. শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ন্ম। 


পৌরাণিক মত। 
পৌরাণিক মতের ভিত্তি। 

পসিদ্ধ পুরাণ, সমুদ্র ব্যাসবিরচিত বলিয়া বিদিত। ব্যাস প্রীকফের 
কেবল সমকালিক নহেন, কিন্তু বলিতে গে 
প্রাণিত হইয়া বেদান্ত প্রণরন করিয়াছেন, মহাভারত রচন1 করয়াছেন, 
সম্ভব মত পুরাণনিচর লিখিয়াছেন। যদি পুরাণ কফ দৈপায়ন-ব্যাসবিরচিত 
হয়, তবে ভ্রুণ গ্রাটীন পৌরাণিক মত মৃতন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ 
কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে। কফনৈপায়ন ব্যাস পুরাণনিচয়ের জন্মদাতা 
এটি লৌকিক ্রাস্তি। কৃ্ৈপায়নের পূর্বেও বেদ বেদান্তাদির গায় পুরাণ 
ও ইতিহাস ছিল, ধাহার! শান্ত তাহারা এ কথা সকলেই জানেন। পুরাণশন্ 
তগবানের লীলা ্রদর্শনজন্ নিবন্ধ। কৃষ্ণবৈপা়নের আগমনের পূর্বে যে 
সকল খতিহা'সিক ঘটনা লিপিবদ্ধ কাছে, তাহার মধ্যে তগবানের লীলা স্পষ্ট 
উল্লিখিত আছে। অধিক দুরে যাইতে হয় না, এক রামারণের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেই আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যকুচলে ভগবানের আবির্ভাব ব জন্ম হইয়! 
মরলোকে তৎকর্তৃক কার্ধযসাধন কি প্রকার বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ নারায়পের 
অবতার, রাম ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ বিষ্ুর অবতার । : অধার্্িক হুরাক্মা! অথবা 
অপরাজেয় বিক্রমশালী দেবদ্বেষী পুরুষকে বিলাশ-করিবার অন্ত বিষুর ব! 
নারারণের অবতরণ হয়, ইহ! শ্রীকুষ্ণের আগমনের বছু দিন পূর্ব হইতে প্রসিদ্ধ 
আছে। ধর্শসংস্থাপন জন্ত শিব বা বিষ্ণুর উপদেষ্টুরূপে অবততণ এ তে! 
অতিসাধারপ। অর্জুন ও কৃষ্ণ ঘে নরনারারণ খধির অবতার, তার! ইা- 
দিগের আগমনের বহুদিন পূর্বে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জব* 
ভারধাদ পুরাণের তিত্তিভূমি। ইহা পূর্ব্ব হইতে ছিল, কিন্তু শরীক ইহা'র' 
এমনই সংস্করণ করিয়াছেন যে, মনে হয় যেন তাহা! হইতেই ইছা জন্মগ্রহণ 

ককিয়াছে। 
প্রীকষ্চ ভগবানের অবতরণের তিনটি কারণ বিন্যস্ত করিয়াছেন, (১) সাঁধু 
গণের পরিত্রাণ, (২) ছুষ্িাসক্তগণের বিনাশ, (৩) ধর্মসংস্থাপন। এই তিন 
কারণকে আবার তিনি একটি কারপে পরিগত করিয়াছেন, সে কারণটি 
ধর্সংরক্ষণ। ধর্ম নিত্যকাল জনসমাজের কল্যাণবর্ধনের জন্ত আছেন, যখনই 





পৌরানিক মভ। ২৩১ 


গ্ই ধঙ্শের কোন প্রকারে গ্লানি সমুপন্থিত হর, তখনই ভগবানের বিশেষ 
আবির্ভাবের গ্রয়োজন হয়, এই আবির্ভাবই অবতরণ নামে প্রসিদ্ধ। প্রীকৃষ 
এই পৌরাণিক মতকে এমনই এক প্রশপ্ত ভূমিতে আনিয়া! উপস্থিত করিয়াছেন 
যে, ইহাতে বেদ বেদান্ত শু পুরাণ তিন এক হইয়া গিয়াছে । ইনি অন্তরে 
বাহিরে শগধানের আবির্ভাব প্রদর্শনের উপায় এমনই নুম্পষ্টরপে আবিষ্কৃত 
করিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে ইনি সমুদয় ধর্মসংস্কাপকগণের অগ্রগণা । পুরাণে 
দৃহিত যে নৃতন পথ সংযুক্ত হইয়াছে, এই আবিষ্কার তাহার মূল আশ্রয়। 
ঈশ্বরের ব্ভিদি। 

সর্ধত্র ঈশ্বরের লমান আবির্ভাব কখন অঙ্গভূত হয় না। ফোখাঁও বা 
তাহাকে সুষ্পষ্ট, কোথাও বা ঈষন্বাক্ত, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়| 
যায়। শ্রীকৃষেের মত এই যে, ভগবান্‌ অবাক্ত মূর্ভিতে সমুদয় জগতে অবস্থিতি 
করিতেছেন। এই অবাক্ত মূর্তির আরাধনা পাধারণ মন্থুষ্যের পক্ষে কষ্টসাধা, 
কেন না তাহার! দেহধারী, দৈহিক ইন্দ্রিয়যোগে নিরস্তর সাকার বস্ত দর্শন 
করিয়া করিয়া তাহাদিগের এমনই অভ্যাস হইয়াছে যে, সাকার ভিন্ন সার 
কিছু তাহার! সহজে ধারণার বিষয় করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তির 
সাকারে নিরাকার দর্শনের অভ্যাস ধাহাতে হইতে পারে তাহার জন উপায়ো- 
ভাবন প্রয়োজন, এবং সে বিষয়ে শ্রীরুঞ্ণ 'ষ পথ প্রদর্শন-করিয়াছেন ভাহ! 
অতীব প্রশংসনীক্ব। এ কথ! অস্বীকার করিতে পারা! যার না যে, শ্রীকৃষ্ণের 
আগমনের পূর্বে জগতেয় মধ্যে ঈশ্বরকে ধারণাকরিবার উপায় উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল। কিন্তু এই উদ্ভাবিত উপায়কে সাধারণভূমিতে অবতারণ করিয়া 
বিস্তৃতক্ষেত্রব্যাপী করিরা তোলা, এবং সকলের আরতাধীন করা, ইহা সামান্ত 
উদ্তাবনব্যাপাঁর নহে। ধর্ম প্রবর্তকমাত্রেই পূর্ববাবিষ্কতি উপকরণ সমুদার লইয়া 
সেই-গুলিকে নৃতন সংযোগে সংঘুক্ত কক্িযা একটি নৃতন ব্যাপার করিয়া তুলেন, 
ইহছাতেই তাহাদের মহত্ব। তাহাদের হাতে কিছুই বিনষ্ট হয় না, নুতন আকার 
ও নবজীবন লাভ করিস! থাকে! গ্রীরুষ্ণ আপনি ব্যক্তাব্যক্ত জগৎকে ধারণার 
বির করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসকরিবার নিশিষ্ট কারণ আছে, কিন্তু এই 
বিশ্বের সমুদায় পদার্থে কি গ্রকারে ব্রক্ধাবির্ভাব দর্শন-করিতে হইবে, ইহা? 
“উপাক্ক তিনি করিয়া গিয়াছেন। তিনি তগবদাবির্ভাবদর্শনের এই মুল হ। 
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ধাহির করিলেন, ণ্যে যে বস্ত এরশবর্যাযুক, যু, ণাতিশয়, তাহাদিগকে 
আমার তেখোংশগন্ুত হালি ভান ।৮ এ তো বলিলেন হাহাদিগেতে হুম্পট 
ঈশ্বরের শক্ষযাদির বিকাশ ছে তৎসহবন্ধে। যে স্থলে ঈবদবক্ত বা প্রচ 
সেখানে কি দেখিতে হইবে? ভগবানের অস্তিত্বে তাহাদিগকে অস্তিত্ববান্‌ 
দেখিতে হইবে। অন্ততঃ তাহার সত্তামাতর তাহারা গ্রকাশ করে। তই 
তিনি বিভৃতিসংগ্রহার্থ বলিলেন, শচরাচরে এমন চি মী যাহা আমা বিন! 
হইতে পারে ( টি নু 
এই ঈশ্বরের বিভৃতির সঙ্গে ভক্তিমীমাংসাস্্রকার শাগুলোযের মতের 
একানৈক্য এখানে দেখ! প্রয়োজন। তাহার মতে, এই অদ্বিতীয় বিশ্বই 
ভজনীর়, কেন ন1 এ সমুদায় তাহারই স্বরূপ *। অব্ক্ত ঈশ্বর বিশেতে ব্যক্ত, 
সুতরাং ব্যক্ত ভাবে স্াহাকে অর্চনা করিতে গেলে সমুদা় জগতের সহিত 
সত্তা ও জ্ঞানে ভগবান্‌কে অন্বিত দেখিয়! তাহার অর্চনাকর! প্রয়োজন। এ 
মত যে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত, উপরে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেই বান্ত 
হইয়াছে। এ তো গেল সমষ্টিতে গ্রহণ । এক একটি অবস্তারে ভগবানের প্রতি 
ভক্তিও শ্াগ্ডিল্যের অভিমত। যে নকলেতে ভগবানের প্রাহর্ভাৰ আছে 
তাহাতে ভক্তি করিবে, কেন ন! গীতার লিখিত আছে, “যে ষে ভক্ত আমার 
থে ষে তনু শ্রদ্ধাপৃর্বক অর্টন| করিতে অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগকে ঘেই 
তম্ুসম্পকঁয় অচল! শ্রদ্ধ! অর্পণ করিয়া! থাকি 11 শাগ্ডলামতে বিভুতিগণেতে 
ভক্কিনমর্পণ করিলে ঈথরে ভক্তিকর! হয় না) কেন ন। বিভ্ৃতিগুলি সামান্ত" 
প্রাণিভিন্ন আর কিছুই নহে | বিভূতিসকলেতে কেন ঈশবরমৃষ্টিকর৷ হইবে 

* ভজনীকষেনাদ্বিতীঘমিদং কৃতন্স্ত তনন্বরপত্বাৎ। ৮৫। 
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4 প্রাণিত্বার বিভূতিঘু) ৫০1 বিভূতিগুলি প্রাণিভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা বলিয়া 
শাখিল্য ভূতঙগণনহ ঈশ্বরের নিরতিশয় ভে প্রদর্শন-করিয়াছেন, ইং দৈতধাদের পক্ষে 
বিবাক্ষণ অনুকূল। বেদাস্ত তেদদর্শনের একেবারে অনুকূল নহে, ইহা বল1 যাইতে পারে 
না। তবে মনঃপ্রভৃতিতে ব্রহ্গদর্শনাঙ্গুমোদন করিক] বেদান্ত যে নর্বত্র ব্রহ্ষদর্শনের উপায়ো- 
ভাষন করিয্বাছেন, উৎমহ শাখিল্যের বিরোধ উপস্থিত । অমাত্য কখন রাজ নছেন কি্তু 
ছথাপি তাহাতে রাজাকে দর্শন-করিতে পার! ঘাক্স। বেদাস্ধাদিখণের এ যুক্তি শাখিল্য 
খদি বিভুতিনম্বদ্ধে নিক্সোগ করিতেন, ত1২1 হইলে আর কোন গোল খাকিত ন11 
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না, তাহাদিগকে শুদ্ধ গ্রাণী বলিয়া কেন গ্রহণ করিতে হইযে; তাহার কারণ 
শাগ্ডিল্য এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বিহৃতিনিচমধো রাজা ও দতি উ্লিখিত 
আছে, অথচ রাজসেবা ও দৃাতসেবা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ *। যদি এ দুইযেতে 
ঈশ্বরদৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা! হইলে ধর্শাশান্ত্রে কখন এ উভয়ের সেবা 
নিষেধকরিত ল1। রাজলেবা করিতে গিয়া চিত্ত বিষ্য়াসক্ত হইয়া পড়ে, ঈথর 
হইতে মন অপম্যত হয়, এ জন্ত রাজাকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখন অর্চনা করিতে পার! 
ঘায় না, এ এক কথা, আর তাহাতে ঈশ্বরের শ্রীসম্পতেজ দর্শনকরা এ অন্ত 
কথা। অঞ্জুন ঈশ্বরচিন্তার সাহায্যের জনা বিভূতিগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা- 
করিয়াছিলেন, শ্রীরুষ্চও সেই উদ্দেশ্তে প্রধান বিভূতি গুলির উল্লেখ করিয়াছেন । 
শাগ্ডগ্য একেবারে বিভৃতি গুলিকে উড়াইয় দিয়া ঠিক যে শ্রীক্ুষের অভিপ্রায়া- 
নুসরণ করিরাছেন ইহা! বলিতে পারা যার না। যখন তিনি সমষ্টিতে সম্দায় 
জগৎ গ্রহণ.করিয়া উহাকে অর্চনীয় বলিয়। স্থির করিয়াছেন, এক এক 
জন বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঈখররৃষ্টিতে অর্চনা করিতেও বিধি 
দিয়াছেন, তথন বাষ্টিমধ্যে ফি একেবারে ঈশ্বরদর্শন না হয়," সমষ্টিমধ্যে কি 
প্রকারে ঈশ্বরদর্শন হইতে পারে, এ কথ! তিনি ভাবেন নাই, আশ্চর্য্য । 
যেখানে মহত্বগৌরববলবীর্ধযজ্ঞনাদি প্রকাশ পায়, সেখানে মন বদি ঈশ্বরকে 
সেই সকলের মধো দেখিতে ন! পায়, তাহা হইলে ভক্তি কখন পরিপুষ্ট হইতে 
পারে না। কারণ তক্তি ঈশ্বরভিন্ন আর কাহারও শ্রীসৌনরধ্যাদি আছে ইহা 
স্বীকার করে না। যেখানেই এঁ সকল আছে, সেখানেই সে দিব্য চক্ষে দেখিতে 
পার, তাহার প্রিয়তম এ এ স্বরূপে আবিভূর্ত। এই প্রকারে সমুদা্ন জগতের 
দৌন্দধ্যাদি তাহাকে তাহার অন্ুরাগের বস্ত ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
রাখে, কিছুতেই এদিক ওদিকে ধাবিত হইতে দেয় না। দেই সেই বস্ত যদি 
তক্ষের চিত্বকে গ্রস্ত করিয়া আর অগ্রসর হুইতে না! দেয়, তাহা হইলে চিত্ত 
ঈশ্বর হইতে ভরষ্ট হয়, শাঙিলা ইহা দেখিয়াই বিভূতিগুলিতে তক্কি বারণ- 
করিয়াছেন। তিনি বিষক্কটর এক দিক্‌ দেখিয়াছেন, অপরদিকে তাহার 
দৃষ্টি পড়ে নাই, তাই তাহার স্রীক্কষের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্ক্‌ শক হ্র নাই। 
কোন একটি বিভূতিতে চিত্ত আবদ্ধ না থাকে, এ বিষয়ে শরীক অল্প সাবধান 
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ছিলেন না। এই সাবধানতাবশতই তিনি সর্বশেষে বলিয়াছিলেন “অথব! 
তোমার এ সকল-বহু বিষর জানিবার কি প্রয়োজন, আমিই একাংশে সমূদাক্ষ 
জগৎ ধারণ'করিয়! অবস্থিতি-ফরিতেছি।” -ঘিনি হ্যাপি্বভিনন ঈশ্বরচিস্তার 
অঙ্ছমোদন করেন নাই, তিনি যে একটা বিদ্ৃতিতে চিত্তস্থাপন করিয়া! অনাত্র 
হইতে উহাকে বিরত করিতে উপদেশ দিবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর? 
"একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ-করিয়া অবস্থিতি করিতেছি,” এ কথ বলিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ শাগিলানির্দিষ্ট ভনীয় যে কেবল স্থৃলদর্শিগণেরর চিত্তবিমোহনমাত্র» 
ইহাও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন *। 
অবতারবাদ। 

শীষ অবতারবাদকে সুদ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহার জন্ম 
নাই তাহার জন্ম হইল এ দোষের ব। কি প্রকারে তিনি অপনয়ন করিয়াছেন 
দেখা সমুচিত। তিনি বলিতেছেন, "আমি জন্মরহিত, অনশ্বরস্বভাব, 
ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক আত্মমারায় জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকি।” এখানে জন্রহিত হইয়াও জন্ম, এইরূপ বিরোধ দৃষ্ 
হইক্ছেছে।' যদ্দি বল! যায় যে, তিনি জন্মিলেন বটে, কিন্ত তিনি তাহার 
আপনার শ্বরূপবিচ্যুত হইলেন না; অপরে মারায় মুগ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, 
তিনি আত্মমায়াকে আত্মবশে রাখিয়া! জন্মেন, ইহাতেও জন্মজন্য দোষ অপনীত 
হয় না। বিশেষতঃ তিনি ইহার পরে যাহা! বলিয়াছেন, তাহার সছিত এ 
কথার বিরোধ সমুপস্থিত হয়। *আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় 
ব্যক্তভাবাপনন মনে করে। আমি অব্যয় ও অনুতম এই পরম ভাব না 
জানাতেই এরূপ করিয়। থাকে ।” আবার বলিতেছেন “আমি ভূতগণের অধীশ্বর, . 
আমার পরম ভাব জানিতে ন! পাইয়। মন্ুয্যের শরীর আশ্রয়-করিয়াছি বলিয়। 
মূচ়েরা আমার অবজ্ঞা-করে |” যদি মনুয্যের শরীর আশ্রয়করা হইল, তবে কি 
আর অবাক ঈশ্বর বাক হইলেন না? যদি ব্যক্ত মূর্তিই ধারপ-করিলেন 
তবে আর এ কথা ৰল! কেন, “আমি অবাক্ত। অজ্ঞানী লোকের! আমার 
বাক্তভাবাপর মনে করে।” এ সকল বিসংবাদপূর্ণ কথার মীমাংসা স্বয়ং 





ঞ পবিনিিও তত্বং পরং যোগিনাম্‌।%/, 
ভাগবত ১, স্ব) ৩ অ) ১৫ ক্লো। 


পৌরাণিক মত। ২৩৫ 


শ্রীক্ণই করিয়াছেন। *মন্থুযোর শরীর গা শ্রয়-করিয়াছি ব্লিয! ষূট়ের! আমায় 
অবজ্ঞা করে* এ কথা বলিবার পূর্বে তিনি বলিগাছেন, “অবাক সুরতিতে আমি 
সমুদায জগদ্ব্যা্ হইয়া! রহিগ়াছি।” কিভাবে? নিষষিপ্ত তাবে। হদি সর্ধর 
অব সৃষ্তিতে পরিব্যাপ্ত, তবে বর মনুযোতেও ( সেট ভাবে ব্যা্ত। যদি কোন 
ব্ক্কিতে ত্বীহার বিশেষ কোন স্বরূপ অতিমাত্রায় প্রকাশ পার, তবে তিনি 
কোথাও হইতে আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান-করিলেন তাহা নহে, পূর্ব হইতে 
তিনি সেখানেই ছিলেন। তবে যে জন্মাদিবলা সে কেবল অধিষ্ঠনভূমির 
শুদ্ধসত্বতব, ঈশ্বরাধি9্াবাভিব্যক্তির জন্য উপযোগিত্ব তাহার বিশেষ অভিপ্রায়ে 
নিম্ন হইয়াছে বলিয়া । অব্যক্তরূপে ভগবান্‌ সর্বত্র আছেন, তিনি যেন ছিলেন 
ন। সম্প্রতি ব্যক্ধ হইলেন, এইরূপ লোকে মনে করে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন 
"আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্ততাবাপন্ন মনে করে।* তিনি 
পূর্বেও ছিলেন এখনও আছেন, অবতরণ কেবল আধারবিশেষে প্রক্ষটরূপে 
জনচক্ষর্গোচরহওয়ামাত্র। মহাত্মা চৈতন্তের অনুগামিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ 
মীমাংসাই করিয়াছেন *। তনু, রূপ বা কলেবরাদি শব ঈশ্বরের অভিব্যক্তি- 
সম্বন্ধে যে ব্যবহৃত হয়, 'কেবল ভূভারহর়ণ-দেবাদিগ্রতিপা লনাভিলা ষব্/ঞ্রক 
ভাবাশ্রয্ করিয়। উহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বৈষণবসিদ্ধান্তকারগণ ইহাও 
হ্বীকার-করিয়! থাকেন 1। বলিতে হইবে, তাহারা এ বিষয়ে পূর্বধ্তিগণের 
অনুমরণ করিয়াছেন! 





*+. "জীববজ্জন্মাভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতে! জন্ম উচ্যতে। তথাচ শ্রীমধবাচাধ্যধৃত- 
তন্ত্রভাগবতবচনম্‌ 'অহেয়মন্ুপাদেয়ং যক্রপং নিত্যমবায়ম। স এবাপেক্ষরূপন্ত বাঞ্িমের 
জনার্দনঃ। অগৃত্াদ্াস্থজচ্চেতি কৃষ্ণরামাদিকাং তনগমূ। গঠযতে তগবানীশো মুঢবুদ্িব্য- 
পেক্ষয়।! ইত্যাদি ।”-_শ্রীমতসনাতনগোস্বামী । 

(মথুরা! ভগবান্‌ যত্র নিতানশ্িহিতো হরি+--ভাঁ, ১৭ স্ব, সঅত২৮ শো) নিত্যসম্সিহিত 
ইত্যনেন স্বয়ং ভগবাঁন্‌ পরিপূরণস্ত্র স্বধাষনি সদা বর্তমানএবাবিতূয় প্রপঞ্গ্রোচরীভবতি ন 
তু কুতশ্চিতৈকৃ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি বাঞ্জিতম্‌।”-্রীবিশ্বনাথচকরবন্তা। 

+ তনুরূপকলেবরশখৈরত্র শ্রীভগবতো! ভূভারজিহীর্যালক্ষণে! দেবাদিপিপালয়িবালক্ষণশ্চ 
ভাবএবোচ্যতে। যথা তৃতীয়ে বিংশতিভমে তচ্ছদৈত্্রেণো তাব এবোভঃ। যদি তত্রৈৰ 
তথা ব্যাথ্যেয়ং তদ। স্বতরামেব শ্রীতগবতীতি !--কৃষ্ণসনদর্ভঃ| 

('বিষুধাত্মতনূং ধোরামিত্যুঞ্জে বিমুমোচ হ”-ভা। ৩স্ক। ২০অ, ২৮ শে) তরন্ধা তাং তনুং 


২৩৯ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


অবতারগণেতে ভক্তিনিয়োগ .করিলেই ঈশ্বরেতে ভক্তি সিদ্ধ হয় শাগ্ডিল্ 
এই মত গ্রহণ-করিাছেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে বিভৃতিমধ্যে উল্লেখ-করাতে- 
শাপ্ডিল্য একটু বিপদৃগ্রস্ত হইয়া! পরিশেষে এই দিগ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
বান্থদেবকে বিভূতিমধ্যে গণ্যকর! সমুচিত নয়। কেন ন। আকারমাত্রে * 
তিনি বাসুদেব ছিলেন, কিন্ত বস্তুতঃ পরব্রদ্ধ, কেন ন! শাস্ত্রে তিনি ব্রক্ষ বলি 
উক্ত হইয়াছেন 11. তবে যে তিনি আপনাকে বিভৃতিমধ্যে নিঃক্ষেপ'করিয়া- 
ছেন, দে কেবল বুঞ্িগণমধো শ্রেষ্ঠতা গ্রদর্শনজন্ত | অন্তান্ত অবতার* 
সম্বন্ধেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে $1 শাঙিল্যের এই মতের সঙ্গে শ্রীরষ্ঃের 
মিল আছে কি না দেখা আঁবশ্তক। শরীক, ব্রহ্ম সহ অভিন্ন ভাবে স্থিতি 
করিয়া আমায় ভজনা করঃ ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন, কে অস্বীকার করিবে? 
কিন্তু ইহা যে উপদেুমাত্রের ব্যবহার, যিনি প্রাচীন শান্তর পাঠকরিয়াছেন, 
তিনিই ইহা! জানেন। শ্রীককষ্চ আপনাকে বিভুতিমধ্ে নিঃক্ষেপ-করিয়! কি 
ইহাই প্রদর্শন করেন নাই যে, অন্থান্ত পদার্থে ও জীবে যে প্রকার বর্গের 
শক্তিজ্ঞানাদিতে গ্রকাশ, তাহাতেও তাহাই। তিনি ত্রন্ধসন্থন্ধে ব্যাপী জ্ঞান 
ভিন্ন একটি আধারে ব্রক্ষকে আবদ্ধ রাখ! কখন অনুমোদন করেন নাই। তিনি 
আত্মভাবে ঝ ব্রদ্ধ সু অভিন্ন তাবে কোথাও আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, 
এক ব্যাপিত্বভাব আশ্রয-করিয়! বলিয়াছেন, "যে ধ্যক্ি আমাকে সর্বত্র দর্শন- 
করে এবং আমাতে সমুদায় দেখে তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না।” 
"আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্ত ভাবাপন্ন মনে করে, আমি 
অব্যয় ও অনুতন্তম এই পরম ভাব না জানাতেই এরূপ করিয়া থাকে )* "আমি. 
ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরমভাব জানিতে ন! পাইয়! মন্তুয্যের শরীর আশ্রয় 
করিয়াছি বলিয়। মূট়েরা আমায় অবজ্ঞা করে)” এই ছুই স্থলে যেপরম 
ভাবের কথা উল্লেখকর1 হইয়াছে, এ পরম ভাব কি? 'অব্যয়ত্ব* 'অনুপমত্ব* 





বিমুমোচ-সর্বত্র তগুত্যাগে! নাম তত্তন্মনোভাবপরিত্যাগে! বিবক্ষিতঃ, গ্রহণঞ্চ তত্তস্তীবা- 
পত্তিরিতি তরষ্টব্যম্‌_স্বামী। 

* বানুদেবেহপি চেন্লাকারমাত্রত্বাং | ৫হ। 

1 প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ। ৫৩। 

1 বৃষিধু শ্রৈন্ট্যেন তৎ। ৫৪। 

8. এবং প্রষিদ্ধেু চ) ৫৫| 





পৌরাণিক মত। ২৩৪ 


'ভতগণের অধীশ্বরত্ব'। এতদপেক্ষাও আরও ম্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
“অব্যক্ত মুর্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হই রহিয়াঁছি। আমাতে 
সমুদয় ভূত স্থিতি করিতেছে, আমি ভূতগণে স্থিতি করিতেছি না, ভূত্তগণ ] 
আমাতে স্থিতি করিতেছেন না, এই আমার প্রশ্থরিক যোগ অবলোকন কর। ৮ 
ইঠার দ্বা়। এই বল ইল, আমায় ব্যাপকরূপে সর্বত্র দর্শন কর, কিন্ত দেহাদি' 
কিছুরই সঙ্গে আমায় এক করিও না, তদতীত অব্যক্তমূর্ঠিতে আমায় অবলোকন 
কর। তবে সম্মুখে যে তিনি বাসদের হইয়া অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে তিনি কি 
বলিতেছেন? *সমুদায় বান্ুদেব, এরূপ মহাত্মা সুহলভ।* ইহার মর্খু এই, 
যদদি বান্ছুদেব বলিয়! জানিতে চাও, সমুদায় বিশ্বব্যাপী বলিয়! জান *। প্লীকফের 
ভাবে অনুপ্রাণিত পুরাণকর্তা কুষ্ণদ্বৈপায়ন-পরাশর-গ্রভৃতি এই জন্তই কলা, 

ংশ, অংশাংশ, বা কেশমাত্রাদি শব্দ প্রয়োগ-ন1.করিয়াকোন অবতারের 
উল্লেখ করেন নাই 1। 





* জ্রীমস্তাগবত এই মিদ্ধাস্ত সুশ্পষ্টকূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | তগ্মতে সমুদয় বিশ্ব 
গ্রহরির শরীর, 
“খং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীপ্চ জ্যোতীংষি মন্বানি দিশো দ্রুমাদীন্‌। 
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনম্যঃ |? 
শ্রীমস্ভাগবত ১১ স্ক; ২ অ। ৫১ গ্লোক। 
এই বিশ্বরূপ সমগ্র শরীরে তগবান্‌কে দর্শনকর! অভিপ্রেত, কোন একটি অংশে নয়, এ জন্য 
পিত৷ বস্ুদেব য্থন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া গ্ততিবাদ করিয়াছিলেন, তখন তিনি একা তাহাকে 
গ্রহণ-নাঁকরিয়। ব্যাপকরূপে সমুদ্রায় জগতে এক হইয়া বহুতে অবস্থিত ঈশ্বরকে অস্বেষণ- 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, 
“অহং যু়মসাবার্ধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। 
সর্ধ্বেঘপ্যে বং ফদু্রেক্ট বিশৃষ্ঠ|; সচরাচরমূ॥ 
আত্ম! হোক: ্য়ং জোতিনিত্যোহস্ঠো নিগণোওণৈঃ। 
আত্মসষ্টেস্তৎকৃতেষু ভূতেযু বহুধেয়তে | 
থং বায়ুজেঠাতিরাপোতুত্তৎকৃতেযু থাশয়ম্‌। 
আবিস্তিরো ্ূর্য্যেকে। নানাত্বং যাত্যসাবপি।” 
ভাগবত ১০ হক) ৮৫ অঃ ২৩২৫ শ্লোক। 
“ 1 কলা, অংশ। অংশাংশ কেশ প্রভৃতি শব বিনা কোথাও কোন অবতারের কথা 
পুরাণে লিখিত হয় নাই। ঞকৃষ্ণসন্বন্ধেও এ নিয়ম সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। “এতে 


২৩৮ শ্রীকুষ্ণের জীবন ও ধর্লা। 


ভক্তি। 
ধারা বেদ ও বেদাপ্ত শান্ত অধায়ন-করিয়াছেন, তাহারা দেখিতে পাই 








চাংশকলা; পুংসঃ কৃষ্স্ত তগবান্‌ ্বয়ম্” ভাগবতের এই বাকোর উপরে সমধিক ভর দিয়া 
গোস্বামিগণ জীকৃষণের সম্বন্ধে যেখানে কলা অংশাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে অর্থান্তর 
ঘটাইতে বিশেষ বত্ত করিয়াছেন । কোথাও জমাসের আশ্রয়গ্রহণ, কোথাও সহ শব উহা 
করিয়। ভাহারা শ্বসিদ্ধান্তস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছেন। বচনপ্রমাণে কেশশবে কিরণ বা 
শক্তি নিপন্্ন করিয়া কেশের কেশত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রীকৃষসনদর্তে এই গক্স্থাপনের 
সবিশেষ যত্ত হইয়াছে। অনেক কত্রিয়াও এ যত্ত সিদ্ধ হয় নাই। কেন হয নাই, একটি 
দৃষ্টান্ত তুক্সিলেই যথেষ্ট হইবে। “অতীর্ণাবিহাংশেন বহুদেবস্ত বেশ্মনিশ এখানে অর্থ করা 
হইয়াছে, “অংশেন সর্ব্বাংশেন সইবেত্যখঃ” সমুদয় অংশ সহকারে আসিয়। তাহার! বহ্ুদেব- 
গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এখানে 'সহ' শব্দ উহা কর! হইয়াছে ইহাতে ক্ষতি নাই। তৎপর 
“তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশীবিহীগরতৌ । ভাববায়ায় চতুরঃ কৃষৌ যছুকুরদ্বহৌ |” 
এ স্থলে 'আাগত' শব্দটিকে বিশেষণ না করিয়। বিল্াস্থলে গ্রহণ করত 'কৃষ্ধৌ' শব্দটিকে উহার 
কর্ণপদ কর! হইয়াছে । ইহাতে এই অর্থ নিপ্পশ্ন হইল যে, নর ও নারায়ণরপ অংশ অর্জুন 
ও কৃষে প্রবিষ্ট হইয়াছে । এরূপ অর্থ নিন করিয়। ব্যাকরণে দোষ পড়িল না বটে, কিন্ত 
মহাভারতের স্ুমপষ্ট বাক্যের সঙ্গে ইহার বিরোধ অপরিহাঁধ্য হইয়া! উঠিল। “পিতামহনিয়ো- 
গাঁদ্ধৈ যো যোগাৎ গামধারয়ং। যঃস নারায়ণো! নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ| ততন্তাংশো, 
বাহুদেৰস্ত কর্মগোহস্তে বিবেশ হ1” (বর্গারোহণ পর্ব ৫ অ,২৩ শ্লোক) এখানে ভাহার 
(নারায়ণের) অংশ স্পষ্ট লিধিত হইয়াছে। এ স্থলে অংশশব তৃতীয়ান্ত নাই যে সহ শব 
উহ্থ করিয়া অর্থাস্তর ঘটান যাইবে । হৃতরাং নারায়শের অংশ বাসুদেব কর্মান্তে তাহাতে 
প্রবেশ করিলেন এ অর্থ না করিয়া আর চার নাই। যদি এরূপ হইল, তবে নারায়ণের 
অংশ বৃ্ণই আদিয়! অস্তে নীরায়ণে প্রবেশ করিয়াছেন ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। যদি বল! হয় 
কেবল প্রবেশ বরিলেন এইরূপ লিখিত আছে হাতে এ শব্দ তো নাই। “তাহাতে? 
প্রকরণবশাৎ এ শবলাভ হইতেছে, কারণ কে কাহাতে প্রবেশ করিলেন, তাহী প্রদর্শনার্খ 
এই প্রকরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে| «এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃকত্ত তগবান্‌ স্বরম্‌” এ স্থলে ঠিক 
অর্থ কি বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়, বাহারা এ স্থলে অপরে কি অর্থ করিরাছেন দেখিতে 
অভিলাষ করেন, তাহারা রামার়ণের অরপ্যকাণ্ডের ৪৭ সর্গের ৩১ শ্লৌোকের রামানুজীয় টীকা 
দেখিবেন। যথার্থ কথা এই। আষেশ বা অংশেতেও পূর্ণতাদৃষ্টিতে "ন্বয়ং” শব বাবহৃত 
হয়। রাজা পরঞ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া বিধু: বলিয়াছেন; /তচ্ছরীরেহমংশেন ম্বয়মেবাবতীর্ধ্য 
ভামশেধানহরান্লিহনিষ্যামি” (বিকুপুরাণ- ৪ অং ২ অ.) এখানে স্বয়ং শকও আছে “অংশেন” 
শবও আছে, বৈধবসিদ্ধান্তামুসারে “অংশেন” শলে সমুদায় অংশ সহকারে। কাঁণ্যকালে 


পৌরানিক মত। নং 


ফাছেন, বেদে ভক্তিশবেের উল্লেখ থাকিলেও উপনিষদে * উঠ! কোথাও পাওয়।! 
যায় না। শ্বেতাশ্বতর উপমিষদের সর্ধশৈষের গ্লোকটিতে ভকতিশব আছে, কিন্তু 
এই উপনিষৎখামি সাংখ্য ও যোগ দর্শনের পরে নিবন্ধ, সুতরাং এ উপনিষৎ যে 
শ্রীকৃষ্ণের পরে নছে, তাহার গুমাণ কি11 এই ভক্তিপথ নূতন বলিয়া 
উদ্ধাবের মনে সংশয় উৎপন্ধ হওয়াতে শ্রীন্ষ্ত তাহাকে বলিয়াছেন, এই পথ 
অনাদিকালসিদ্ধ, বিলুপ্ধ হইয়] গিয়াছিল, তিনি উহার পুনরুদ্ধার করিলেন মাত্র। 
আমরা! আরন্তেই (২১১পৃষ্টের) টিপ্লনীতে দেখিয়াছি, বেদে লুক্কারিত তাবে ভক্তি 
পথ ছিল। বেদ সহ বেদান্তের সমন্বয় করিয়! শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত ভক্তিকে একটি 
পথে পরিণত করিলেন, ইহাই তাহার মহব। ভক্কি যেআবহমান কাল ছিল 
তাহাতে। কোন সংশয় নাই। যখন ঈশ্বরের প্রতি আম্বগত্যবশতঃ লোকে 


দেখিতে পাওয়া যাঁর পরগ্য়ে বলাবির্ভাবমাত্র হইয়াছিল ( অচ্যুতগ্ত তেজনাপ্যায়িতঃ)। 
ভাগবতের ৮ম স্কন্ধে যে স্থলে বামনাবতাটরর বিষয় বলদিত আছে, সেখানে ভগবদতরণের যথার্থ 
তত্ব অতি হ্বন্দররূপে বিবৃত রহিয়াছে। আশ্চর্য এই যে, বর্তমানকালের বিজ্ঞানবিদগণ 
সন্তানগণের সম্বন্ধে পিতৃমাতৃগুপপ্রাপ্তি যে প্রকার ব্যাখ। করিয়া থাকেন, তাহার সহিত 
ইহার সৌসাদৃগ্ত আছে। দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের হিতকামনায় ব্রতাচরধ করেন। এই 
ব্রতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ তাহাকে বলিলেন, “তবয়ার্জিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে পয়োব্রতেনাদুগ্ুণং 
মমেধিতঃ| স্যাংশেন পুতরত্বমুপেত্য তে হুতান্‌ গোপ্তাহস্মি মারীচতগত্তধিষ্টিতঃ 1” (১৭অঃ 
৯৮ স্তরে) এখানে দেখা যাইতেছে কগ্পের তগন্তাশ্রয় করিয়া নিজাংশে পুতত্ব প্রাপ্ত 
হইবেন ভগ্গবান্‌ ইহাই বলিতেছেন । এই পর্যন্ত নহে “উপধাব পতিং ভদ্র প্রজাপতিমকল্মষম্‌। 
মাঞ্চ ভাবয়তী পতা। এবং রূপমবনস্থিতম্‌্1” (১৯ ফ্লো) গতিতে ভগবদদর্শন ইহাঁও ভগবদংশা- 
বতরণের একটি হেতু । জনকও আপনাতে ভগ্বদাবির্ভাীব অনুভব করিবেন, ইহা দ্বিতীয় 
অবতরণের কারণ-_-.“প্রবিষ্টমাত্বলি হরেরংশং হাবিতথেক্ষণঃ (অবুধাত)। দোহদিত্যাং 
বীরধ্যমাধত্ত তপস। টিরসম্ভূতম্‌ ॥ সমাহিতমনারাজন্‌ দারণ্যগ্রিং যথাইনিলঃ|” (২৩) 
আীরৃ্ের জন্মসময়ে বন্ছদেবের চিত্তে অংশভাগে ভগবানের প্রবেশ, এবং সেই অংশ আহিত 
হইয়া দেবকীর উহ! ধারণ, এ কথার প্রকৃত অর্থ কি অষ্টম স্বদ্ধের এই অংশ হুম্পষ্ট দেখাইয়া 
দেয় ( ঈশা প্রভৃতির জন্মের যে অলৌকিকন্ববর্ণন তাহাও এতন্লক। 

* তাপনী বলিয়া প্রসিদ্ধ উপনিষৎ গুলিতেতক্তি শব আছে, সে গুলি হুম্পষ্ট শ্ীকৃফের 


অত্যুদয়ের পরে লিখিত। 
1 ছান্দোগ্য উপনিষৎ ভাষা প্রভৃতিতে অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্ত এখানি 


» যে জীবৃফের অভ্যুদক্সেব পরে না হউক অন্ততঃ সমসাময়িক তাহা বিশ্বামকরিবার কারগ 
আছে। এ বিষয় পরে বিবেচ্য । 





৯৪০ গুকৃষ্চের জীবন ও ধর্ধা। 


অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখনই ভক্তি ছিল। কিন্তু তখন উহা অস্টূট ছিল, * গ্রীক 
উহ্থাকে ব্যক্ত করিয়া নৃতন পথের আবিদ্বর্তা হইলেন। 

শ্রীকূ্ণ চারি গ্রকা্ধ ভক্ত নির্দেশ করিয়াছেন,--আর্ত) জিজ্ঞান্ু, অর্থপ্র্থী, 
এবং জ্ঞানী। শাগ্ডল্য পূর্ববর্তী তিনটিকে গৌণ ভক্তি, এবং শেষটিকে মুখা 
ভক্তি বলিয়! নির্ণয়-কবিয়াছেন1| ভয়জন্ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া অথবা 
জানার্থ ঈশ্বরের ভজনাকরা, অথবা ইহপরলোকে ঈশ্বরতিন্ন অন্ত কিছুর 
আকাজ্ষাবশতঃ শ্রবণ কীর্তনাদিতে প্রবৃত্ত হওয়।, এ যে মুখ ভক্তি নয়, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণ এই জন্তই বলিয়াছেন "তাহাদ্িগের মধ্যে একমাত্র 
আমাতে ভক্তিমান্‌ নিত্যযোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশেষ ।” তবে অন্ঠ তিন ব্যক্তিকেও 
ঘে তিনি “মুকৃতী” ও 'উদ্দারঃ বলিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, তাহাদিগের 
যখন অন্ত দিকে গতি ন! হইয়া, যে কোন প্রকারে হউক, ঈশ্বরের টিকে মতি. 
ফিরয়াছে, তখন তাহাদ্িগের সদগতি হইবার উপায় হইয়াছে। তাহার! 
ভজন! করিতে করিতে যখন তাহার ম্বরূপ বুঝিতে পারিবে, তখন আর তাহা- 
দিগের তাহাকে ভিন্ন অন্ত আকাজ্কার বিষয় থুকিবে না। এই অন্ত দুরাচার 
ব্)ক্তি যদি ভগবস্তজনার প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে সাধু বলিয়! গ্রহণ করিতে কৃষ্ণ 
অনুরোধ-করিয়াছেন, কেন না সে এই উপায়ে “শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়, নিতা শাস্তি' 
লাভ করে।” ঈশ্বরের ভজনা করিলে তাহার কখন বিনাশ হয় না, এ সম্বন্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ জজ্জুনকে সুদৃঢ় বিশ্বানী হইতে মন্থুরোধ'করিয়াছেন। 

এই ভক্তি কি? ভক্তিশবের অর্থ তজনা, এই ভজনা ভাবসমন্থিত হওয়া 
চাই। "আমিই সকলের উৎপতিস্থাীন, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, 
পণ্ডিতের! ইহ! জানিয়া ভাবযুক্ত হইয়। আমার ভজন! করে।” এই ভাবযুক্তত! 





*  “দেবানাং গুলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্দণণাম্‌। 
সত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ শ্বাতাবিকী তু বা॥ 
. অনিমিত্ত। ভাগবতী ভক্তি? সিদ্ধেগরীয়সী | 
জরয়ত্যাণ্ড যা কোধং নিশীর্ণমনলো! যথা 1৮ 
ভাগবত ৩ স্ব) ২৫ অ২৯। ৩* শ্লোক। 
এন্থলে ভক্তিকে মনের স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া গ্রহপকর! হইয়াছে, ইহা টিক কথ| | 
তক্ষি মানসবৃত্তিরূপে মন্থব্যে চির কালই ছিল, আবিষ্কার কেবল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক। 
1 গৌশং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তত্র্থত্বাৎ সাহচধ্যম্‌। ২৭। 
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গড় অনুরাগ, কেন ন। তৎপরেই কথিত হইসে, «“আম!তে সতাহাদিগের চিত্ত, 
আমাতে তাহাদিগের গ্রাণ প্রবিষ্ট, তাহারা পরম্পর আমার বিষয় বুঝায়; আমার 
কথা কীর্তন কয়ে, প্রতিগ্গিন এইন্ধপ করিয়! পরিতুষ্ট হয়, আমোদিত হয়।” 
কেবল ঈশ্বরকে লইয়! সময়যাপন, তাহাতেই আমোদ, ইহা ঈশ্বরেতে পর- 
মানুরাগ ভিন্ন আর কি? শাগ্ডিল্য এই ন্জন্তই ভক্তিকে ঈশ্বরাহুরাগ * বলিয়া 
নির্দেশ কল্সিয়াছেন । যেখানে অগ্ুয়াগ নাই, বরং বিদ্বেষ আছে, সেখানে 
ভক্তিশব্দের 1 কোন কালে বাবহার হয় না। তবে দ্বেষ করিতে গিয়া চিন্ত। 
করিতে করিতে ঈশ্বরের দিকে মন ফিরিয়! যায় সে অন্ত কথা। বিদ্বেষপরায়ণ- 
গণের প্রতি -্রীরুষ্েের তীক্ষ দৃষ্টি সামান্ত নয়। প্ইহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, 
কাম ও ক্রোধ আশ্রয়পূর্ধক দৌধদর্শনকরত আত্মপরদেহে আমাকেই দ্বেষ 
করে। এই সকল দ্বেষপরায়ণ তুর অশুভ নরাধমদদগকে সংসারে অন্ধত্র আম্মুরী 
যোনিতে নিঃক্ষেপ করি” 

ভক্তি স্বতঃ(সদ্ধ অথব! ইহা। কোন উপায়ে সমু্পপ্প হর, ভক্তিশন্্কারের! 
এ বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। কুষ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, ভাহা বিচার" 
করিককা দোঁখলে দেখিতে পাঁওরা যায় যে, ভগবান্‌কে সর্বোত্তম বলিয়া জানিতে 
পাইলেই, তাহাকে ভঙ্গনা-করিতে প্রবৃত্তি হয়। এই ভজনপ্রবৃতিই ভক্তি। 
“যে ব্যক্তি বিমৃঢ়ুমতি না হইয়। আমায় এইনূপ পুরুষোত্বম বলিয়৷ জানে, সে 
সব্ববিধজ্ঞানলাত করিয়া মমগ্রভাবে আমারই ভজন করিয়া থাকে ।” শ্রীরুষের 
মতে এই ভক্তি সামান্ত নয়, কেন না ভক্কিতে ঈশ্বরের শ্বরূপতত্ব সহজে 
লাধকের হৃদয়মম হয়। প্তক্তি দ্বারা আমি যা যে পরিমাণ তত্বতঃ জানিতে 
পারে, তৎপর € তত্বতঃ আমার জানিয়৷ জ্ঞানানস্তর আমাতে প্রবেশ করে।” 
শাগডলা জ্ঞান বড় কি ভক্কি বড়, ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ ব! জ্ঞানসাপেক্ বা ক্রিয়াসাধা 
এই সকল বিচার উত্ধাপন করিয়া জ্ঞান ও কম্ধকে অধঃকরণ করিয়া ভক্তিকে 








* না পরান্থরক্তিরীশরে। ২। 
+ দ্বেবপ্রতিপক্ষভাবাদ্রলশবদাচ্চ রাগঃ। ৬। 

1 মুল 'ভতঃ এই শব্দের অর্থ নর্বাত্র ভংপর, দেখিতে পাওয়া ধায়। এক রামানুজ"। 
ভাষ্য “ততঃ এই নর্ধনাম দ্বার! ভক্তিশব্দ এগুলে নিবিষ্টকরা হইমাছে। তাহার মতে এই 
ক্সোকের অনুবাদ এইরপ দাড়ায়, “তক্তি দ্বার! আমি ঘা) যে পরিমাণ তত্বতঃ জানিতে পারে। 

 তত্তৃত; আমায় জানি জ্ঞানানন্তর ভক্তিতে মাতে প্রবেশ করে।” 


৩১ 


২৪২, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধনী 


মর্বোপরি স্বানদাঁন করিরাছেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এ তিনকে 
এমনই পরম্পরের অন্তরঙ্গ করিয়াছেন যে, ঠিক তাহার মতে চলিলে এ তিনের 
কোন একটিকেই লঘু করিবার উপায় নাই। *নিশদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়। এবং 
ধারণাযোগে আপনাকে নিয়মিত করির। শব্যাদিবিষপরিতাাগ, অন্গরাগ-ও- 
দ্বেষপরিহার, শুচি দেশে অবস্থান, লঘু আহার ভোজন এবং কার মন ও বাক] 
স'্যমপূর্ববক বৈরাগা শ্রয়করত নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইবে । অহঙ্কার, বল, 
দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগকরত শান্ত ও নির্শাল হইয়া ব্রহ্ম সহ 
অভিন্ন হইয়! যায়। ব্রন্মে অবস্থিত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়, শোক করেনা, 
আকাঙ্ষা করে না, সমুদার় ভূতেতে সমত্ উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি পরম 
ডক্তিলাভ করে।” তৎপর যখন ভাক্ত লাভ হইল, তখন সেই ভক্তিতে 
ভগবান্‌কে বিশেষরূপে অবগত হইয়। ভক্ত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। এখানে 
বিশুদ্ধ জ্ঞান, যোগাদির অনুষ্ঠানরূপ কর, বৈরাগা, ইন্জিয়সং্যমার্দি সকলই 
আছে। এ সকল না হইলে ভগবানের গ্রতি স্থিরা ভক্তি হওয়া সুদূরপরাহতা। 
যদি হয় সে তক্যাভাস, যথার্থ ভক্তি নহে *। 

প্ভক্তি দ্বারা * * আমায় জানিয়া জ্ঞানানস্তর আমার গ্রাবেশ করে" এই 
কথায় ঝ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্ত হয়, শাগিল্য এই ভয়ে বিচার 
উত্থাপিত-করিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই কথা বলিবার পূর্বে যাহা বল! 
হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে ষে, যে ব্যক্কিতে ভক্তি উপস্থিত, তাহার 
্রহ্মজ্ঞান অগ্রে হইয়াছিল বলিয়াই ভক্তি সমুপস্থিত। এখন যে 'জ্ঞানানস্তর 
ঈশ্বরে গ্রৰেশ করে” এ কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার অর্থ এই ষে, জ্ঞান সুদৃঢ় 
হইঙা ভক্তি সুদৃঢ় ত্র, ভক্তি সুদৃি হইয়। ঈশ্বরে প্রবেশ হই থাকে 11 বস্ততঃ 
কথ এই, জ্ঞান ভক্তির পোষক আবার ভক্তি জ্ঞানের পোবক। ইহা! কেন! 
জানেন যে, ঈশ্বরকে যত জানা যায়, তত তাহার গ্রতি ভক্তি বাড়ে, আবার 
বত ভক্তি বাড়ে, তত তাহার নন্বন্ধে যে সকল জ্ঞান পূর্বে গু ছিল তাহ! প্রকাশ 


ক এন হাপুণ্যবতাং লোকে যুট়ানাং কুটিলাত্মনাম। 
ভক্তি9ধতি গোবিন্দে কীর্কদং শ্রবণং তখ1॥৮ . প্রীতিলন্দর্ডগ্বত | 


 ভক্তা!জানাভীতি চেম্নাতিজ্ঞ1 মাহাঘ্যাং। ১৫। 
প্রাক । ১৬। | 
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পার়। শ্রীকৃষ্ণ এইটি প্রদর্শনজন্ট যাহ! বলিয়াছেন, তাহাকে দূ্শনিক বিচারের 
বিষর়করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। তবে শরীফের মুখে ভক্তির সর্বাপেক্ষা 
আধিক্য * শ্রবণ করিয়া! শাগ্ডিলা যে জ্ঞান'কর্ম-যোগকে লঘু করিয়! ভক্কিকে 
সর্ধোচ্চসিংছাসনদান করিয়াছেন, তাহা তাহার কৃষ্ণের একীভূত করিবার 
ভাব হুদয়ঙ্ম না কর! হইতে সমুপস্থিত হইয়াছে । গ্রীক বলিয়াছেন, 
প্তপন্দিগণ হইতে যোগী শ্রেষ্ট, জ্ঞানীদিগের কর্মাদিগের হইতে যোগী শ্রেষ্ট, 
অতএব অর্জুন তুমি যোগী হও। সমুদায় যোগিমধ্যে যাহার! মদগ তচিভ্তে 
শ্রদ্ধাবান হইয়। আমার ভজন-করে সেই আমার মতে যোগযুক্তগণমধ্যে 
শ্রেষঠ।* ইঙার এই কথার অভান্তরে প্রবেশ করিলে এইটি সহজে হৃদয়ঙ্গম 
হয় যে, সাধকগণের সমুদার সাধন ও অনুষ্ঠান কি জন্ত তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া 
এই অংশ ইনি অর্জুনকে বলিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ ভিন্ন তগস্ত। 
জ্ঞান বা কর্ম এ সকলের আর কিছুই উদ্দেগ্ত নাই। যদ্দি সেই যোগইন। 
হইল তাহা হইলে এ সমুদয় নিক্ষণ। সুতরাং সর্বাপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠতা 
তিনি, অর্জুনহৃদককে মুদ্রিত করিয়াছেন কিন্তু অন্থরাগবিহীন যোগী অতিক্কপা- 
পাত্র। তাহার সময়ে ঈদৃশ খোগী অনেক ছিল, তাই তিনি তাদুক্‌ যোগিগণকে 
আশ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুরাগযুক্ত যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহার দ্বার! কেবল 
এই প্রতীত হইতেছে যে, তপস্যা, কর্ম ও জ্ঞানে যোগী হইয়া! যেন সাধক 
ঈশ্বরাম্ুরক্ত হয়েন। যখন সাধক ঈশ্বরানুরক্ত যোগী হইলেন, তখন তাহার 
তপসা। কর্ম জ্ঞান বাড়িল বৈ কমিল না। অনুরাগী যেমন অনুরাগের পাত্রের 
জন্ত ক্লেশস্বীকার করে, সে যেন অনুভ্ঞাপালক, মর্শজ্ঞ এবং স্বরূপঞ্জ হয়, 
এমন আর কে হুইব়া থাকে? শাগ্ডল্য অর্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তর 
হইতে 1 আপনার মতপরিপোষণ করিতে যত্র করিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে 
যাহা, কথিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ণ, যোগ ও ভক্তির একত্র সঙ্সিবেশব্যতীত 
তাহার বিপরীত কিছুই হয় নাই। “অর্জুন জিজ্ঞাসা-করিলেন, সতত সমাহিত 
হইর়! যে সকল ভক্ত তোমার এইরূপে এবং ফাহারা তোমায় অব্যক্ত অক্ষররূপে 
উপাসনা করেন, গঁহাদিগের মধ যোগবিত্তম কাহারা?” এখানে করছ 





». তদের কণ্িজ্ঞানিযোগিভা আধিক্যশব্দাং। ২২। 
+. প্রশ্নশিন্নপণাভযামাধিকাসিদ্বে:। ২৩ । 


২৪৪. শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্্। 


ঘোগ ও ভক্তির, প্রাধাস্ত বা অগ্রাধাস্তের বিষয়ে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন উপান্তবিষয়ে। 
সমুদাবিশ্বব্াপী ঈশ্বরের পরম অদ্ভুত রূপ, এবং কৃটস্থ নিশুগ অব্যক্ত ব্্ধ, 
এ ছুইয়ের মধো কোন্টির উপাসনার যোগিশ্রেষ্ঠতা। উপস্থিত হয়? -্রীকৃফ 
ইছার উত্তরে বলিলেন, "যাহার মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়! নিত্য সমাহিত 
এবং পরম প্রন্ধান্বিত হইয়। আমার উপাসন! করে, জামার মতে তাহারাই 
যোগিশ্রেষ্ট। “অনির্দেষ্ঠ, অবাক, সর্বগত, অচিন্তা, কুট, অচল, নিত 
অক্ষরকে যাহারা ইন্জিয়নিচসংযমপূর্ববক সর্বত্র সমবুদ্ধিতে উপাসনা করে, 
এবং সর্বাভুতের হিতে বত হয় তাহারা আমা'কই প্রাপ্ত হই থাকে ।” আচ্ছা, 
যদি উভয়েই ঈশ্বরলাভ করিলেন, তবে এক জনকে যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া অপরকে 
কেবল আমায় পায় এইমাত্র কেন তিনি বলিলেন? কেন বলিলেন, ইহার গু 
তাৎপর্য আছে। ছুই ব্যক্তিই ঈশ্বরকে পাইলেন বটে, কিন্ত এক জন তাহাকে 
লালাকারিরূপে দর্শন-করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইলেন, আর এক জন কুটস্থ অর্থাৎ 
আপনাতে আপনি অবস্থিত উদাসীন ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া তন্ময় হইয়া 
গেলেন, স্কাুবৎ অচল হইলেন, কোন গ্রকার তাবাবেশে প্রমত্ত হইলেন না। 
এ অবস্থা সাধকের পঙ্গে সম্ভেগের নহে, এ এক প্রকার আত্মন্বদ্ধ 
টৈতগ্ঠবিরহিতত্বের অবস্থা! তাই যিনি দেখিলেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, 
ভাবাৰিষ্ট হুইলেন, তিনি যোগবিত্তম বলিয়া! পরিগণিত হইলেন, কেন না 
যোগের যাহা ষথার্থ উদ্দেশ্ঠ তিনি তাহা লাত'.করিলেন। এ কথা বলিয়। 
ভক্তিকে যোগাদি হইতে বাড়ান হইল মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক কথ 
এই, ইহাতে বাঁড়ানও হয় নাই কমানও হয় না, যোগ ও ভক্কিকে একক্র 
সম্মিলিত করা হইয়াছে, তাহা না৷ হইলে 'যোগিশ্রে্ট৮ এ কথাবলিবার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। একমান্র আমাতে তক্তিমান্‌ নিত্যযোগযুক্ত জ্ঞানীই 
বিশেষ” এই কথা বলিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠভক্তের লক্ষণ করিয়াছেন, তখনই 
শাডিল্যের বোঝা উচিত ছিল যে, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এ তিনকেই সমভাবে 
গ্রহণুকর! হইয়াছে। যোগ আর্থাৎ ঈশ্বর সহ অভিন্ন ভাবে স্থিতি করিয়। নিলি প্র 
ভাবে কন্মানুষ্ঠান। কেন না “যোগ কর্মে কৌশল।” যে অংশ লইয়! বিচার 
উপস্থিত তাহার উপসংহারে যাহা বল! হইয়াছে তাহাতে ভক্তির সঙ্গে কর্ের 
নিত্য যোগ সিদ্ধ পাইতেছে। প্যাহারা সমুদরার কর্মা আমাতে অর্পনপূরবক 


পৌরাণিক মত। ২৫ 


মৎপরায়ণ হুইফ্কা! একান্ত যোগে আমার ধ্যান 'করত উপাসনা করে, আমাতে 
নিরিষ্ট চিত্ত সেই সকল বান্কিকে অচিরে ৃত্যুং 'আরসাগর হইতে আমি- 
উদ্ধার' করিয্প। থাকি” এখানে ঈশ্বরে কর্দীসমর্পণপুর্ববক ধ্যানযোগী হইয়া 
ঈশ্বরনিঝিষ্টচিত্তে উপানন1 করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। কর্ধসমর্পণ__কর্দতাগ 
অথব| ঈশ্বররোদ্দেশে কর্মামুষ্ঠান করিয়া কর্ম করিয়াও কর্ধ না করা। পত্রন্মেতে 
সমুদার কর্ম অর্পপ-করির়া! যে ব্কি আসক্তিত্যাগপূর্ববক কর্ম করে, জলের সঙ্গে 
পদ্পপত্র যে প্রকার লগ্ন হয়না, সেই গ্রকার সে পাপেপিগ্ত হয় না” এ 
কথায় এই সিদ্ধ হইল বে, ঈশ্বরে কর্মসমর্রণপৃর্বক আসক্তিত্যাগকরত কর্ম 
করাই কর্পু না করা, এবং তাহাই যথার্থ কম্মার্পণ। এরূপে কর্ণ করিলে 
কর্মজনিত যে অভিমান-দভ্তাদি পাপ হয় তাহা সাঁধকেতে সম্ভবে না। আর 
যদিই বা বাহ্‌ অবান্তর কর্মত্যাগ হয়, তাহা! হইলেও যোগাগুষ্ঠানরূপ কর্ম 
পরিহ্ৃত হটতেছে না ॥ অপিচ উপাসনাও কর্মা, শ্রবণকীর্তনাদিও কর্ম, সুতরাং 
কর্ম ভক্কিতে অপরিহাধ্য। শ্রীরুঞ্চ যে নিত্যকর্মের ত্যাগ হইতে পারে না 
বলিয়াছেন তাহ! এই জগ্তই। কর্ম, যোগ, ভক্কি, এ তিনের লঙ্গে যে জ্ঞান 
অনুস্যত তাহা এ বিষয়ের বিচ|রের আরম্তে যাহ। কথিত হইয়াছে, তাহাতেই 
বিলক্ষণ প্রতিপয়্ হইয়াছে *। কর্ম জ্ঞান, তক্তি, এ সমুদায়ের সে 





* এন্বলেজ্ঞান কর্ন যোগ ও ভক্তির যে একত্র স্থিতি শ্রীকফের মত বলিয়] স্িরীকুত 
হইল, আপাতদৃষ্টিতে ভাগবতের সফি তাহার বিরোধ দৃষ্ট হস, কিন্তু একটু বিবেচনা 
করিয়া দেখিলেই প্রভীত হইবে, এ বিরোধ কেবল দৃশ্ঠতঃ। শ্রীমদ্জপ গোস্বামী লিখিয়া- 
ছেল, জ্ঞান ও বৈরাগোয চিত্তকাঠিস্ঠ হস্ত, এ জস্ত সথকুমা রম্বভাঁব1 ভক্তির উদ্ধার অঙ্গ হইতে 
গারে না)-- রন 

ও “জানবৈরাগাক্োর্ডকিপ্রবেশয়োপযোগিগা। 
ঈষতপ্রথমমেষতি নাঙ্গত্বযুচিতং তয়োঃ ॥ 
যছুভে চিত্তকাঠিহ্থহেতঃ প্রাঃ নতাঁং মতে। 
স্ুকুমীরম্থভাবেয়ং ভক্তিত্ত দ্বেতুরীরিভা! ৪” 
হরিতক্তিরসামৃতনিষ্ধু। 

এই কথার প্রমাণস্বরূপ গোন্বামিপাঁদ ভাগবতের এই গ্লোকটি উদ্ধত করিক্লাছেন, 

প্তশ্মান্মস্ভভিযুক্তস্ত যোগিনো বৈ মদাত্বনঃ। 


নজ্ঞানং ন চ বৈরাগাং প্রাঃ শ্রেয়ে। তবেদিহ ॥” 
ভাগবত ১১ স্ব, ২০ অ,৩১ গ্লোক। 


২৪৬ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ণ্মা। 


ঈশ্বরান্গ্রহ সংযুক না হইলে যে কিছু হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রকারে 
তাহ! সাধকহদয়ে মুদ্রিত করিয়। দিয়াছেন। 





এই গ্সোকটির পূর্বাপর বিচার করিয়া] দেখিলে এই প্রতীত হয় বে, এ স্থলে যে জ্ঞান ও 
বৈরাগ্য ভক্তিলক্ষোচক বলিয়া! নিবদ্ধ হইয়াছে, উহার! শুক্ক জ্ঞান ও শুল্ক তৈরোগা। মনৃযা 
স্বভীবকর্তৃক পরিচা্িত হইয়্] পরম্পরাগত কর্ধ ও বিষয়ে আক্ত হইয়া পড়ে, এই বর্ণে 
মখন কিছ কছু নির্কোগ উপস্থিত হয় এবং ভোগের প্রতি আনক্তি কমিয! আইলে, লেই 
নক ভক্তিপথ আশ্রয়ণীয় +_ 

"ন নির্বিগ নাভিমক্তে| তক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ (৮ 
ভাগবত ১১ স্ব,২০ অ,৮ স্গোফ। 

হৃতরাং সিদ্ধ হইতেছে, তক্তির আরস্ের জন্ত কিনি বৈরাগোর প্রয়োজন, গোস্বামি- 
পাঁদও ভাথ স্বীকার করিয়্াছেম। ভক্তি ঘতই প্রধল হয়, ততই ঈষ্বরবাতিরিক্ত বস্তুতে 
প্রবল বৈরাগ্য সমূপ্থিত হয়, এ কথাই ব। তিনি কি প্রকারে অঙ্ীকার করিবেন? 

*প্রোক্েন ভক্তিযৌগেন ভজভে1 মাংসকৃশ্মুনে। 
কাম] হৃদযা। নশটান্ি লর্বে মি হদি ফিতে 1” 
ভাগবত ১১ স্ব, ২০ অ,২৯ ক্লোক 
এই জঙ্ গোস্বামিপাদও খলিপাছেন, 
পবিষত্েষু গরিষ্ঠোহপি রাগ হত্র বিলীয়তে।” 
এই তো গেল বৈরাগোর কখ। জ্ঞান যে তক্ষির পক্ষে নিতান্ত আবস্ক ভা সুম্পষ্ট 
অভিপূর্বে নিবদ্ধ হইয়াছে। | 
*্াত্বা জাতাথ যে বৈ মাং যাবান্‌ বণ্চান্সি যাদৃশঃ। 
ভজন্তানগ্যভাবেন তে মে ভক্ততম] মতা; ॥ 
ভাগবত ১১ নক, ১১ অ, ৩৩ গ্লোক। 

এখানে তগবানের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ অবগত হইয়! অর্থাং জীনধোঁগে উ্ধীর গভীর হইতে 
গভীর ভাব উপলব্ধি করিয়! যে ব্যক্তি অনস্যমনে ভজন করে, তাহাকে ভক্তঞ্রে্ঠ বল! 
হইয়াছে । গীভাতেও এই জন্ত জানী ভক্ত্রে্উ বলিয়া! উললিধিত হইয়াছেন। তবে কে 
জ্ঞান নিশিদ্ধ হইক়্াছে, উহা ভক্তিবিরোধী শুক্ধ জ্ঞান) কর্ণ তকতিতে নিষিদ্ধ এ কথাও বলা 
যাইতে পারে না, কেন ন| ইহার পরেই ঈশ্বরোদেশো বহুবিধ কর্ণের অনুষ্ঠানের উল্লেখ 
বিছা লমুদায় কর্শা ঈশ্বরে নিবেদন-করিতে উপদেশ করা হইন্যছে। 

প্যদাদিষ্টতমং লোকে বচ্চাতিপ্রিক্মাত্বন£। 
ভঙুগিবেদয়েখহং তদানভ্ত্যায় কল্লাতে |” 
ভাগবত ১১ স্ব, ১১ অ,৪১ গ্সোক। 


পৌরাণিক মত। ২৪৭ 


ভজনীয়। 


ভগবান্‌কে, সর্বোত্তম জানিয়া ভক্তি প্রবৃত্ত হয়, ইহ যদি সত্য হইল, তাহ! 
হইলে দেখা সমুচিত শ্রী কীদৃশ ভজনীয় -সাধকমন্গিধানে উপস্থিত 
করিক্লাছেন। যিনি পিতা, মাতা, পিতামহ,স্বামী, প্রভু, সাক্ষী, গতি, 
নিবাস, শরণ, নুহৃৎ, র্টা, সংহর্ত, স্থিতিস্থান, প্রবেশ স্থান, অবিনাশী কারণ 
তিনিই শ্রীরুঞ্চনির্দ্ট উপাসা। সাধক যে সমুদায় বন্ত দিয়। ঈশ্বরযাজন| 
করেন, এমন কি স্থুল হৃক্ যাহা কিছু আছে, মকলেতেই তিনি অভিন্ন ভাবে 
অবস্থিত। শান্ত্রসমুদার়েরও তাহ! হইতে পৃথক্‌ স্থিতি নাই। জলবর্ষণাদি 
যাহা কিছু ক্রিরা প্ররুতিতে গ্রতাক্ষ হয়, তাহার মূলে তিনিই অবস্থিত। 
সংক্ষেপ কথা এই, ধিনি ভক্ত সহ অতিমধুরসন্বন্ধে সর্বদা বিবিধলীলানিরত, 
তিনিই ভক্তের ভজনীয় দেবতা। শ্রীুষ্খ ভক্তের ভজনীয় দেবতাকে 
অতিব্যাপী করিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কখন ঈশ্বরকে কোথাও 
পুত্বলবৎ ক্ষুদ্র করিতে পারেন নাই, ইহ! যদি দোষ হয় ওবে সেপোষ 
তাহার আছে। 

শ্রীকৃষ্ণ যদিও টানা ব্যাপকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন তথাপি তিনি 
যখন অব্যক্ত কুটস্থ ব্হ্ষের উপাসনাপেক্ষা আবিভূ'ত ব্রচ্ছের উপাসনার সমধিক 
অনুমোদন করিয়াছেন, তখন তিনি যে ভক্তিযোগের উপাসাকে বাপক করিয়া 
অনুরাগের ঘনত্ব খর্ব করিয়াছেন, ইহা কখনও মনে হয় না। ব্যাপক 
বন্মবস্তে অনুরাগ ঘনতম হয় না, ইহা! অনেকের ভ্রম। কলাণগুণনি6য় যদি 
পরিমিত হয় শ্বেই অস্কুরাগ খর্ব হয়, ইহাই বাস্তাবক কথা। শ্রী$ সেই 
অব্যক্ত অক্ষর পরব্রহ্ষকেই পরমপুরুষরূণে উপস্থিত করিয়াছেন, ভক্তির ভজনীয় 
বলিয়া কখন তাহাকে ব্যাপিত্বে খর্ব করেন নাই। অব্যক্ত অঙ্ষরকে পরমগতিরূপে 








যোগের কথা তো বলা প্রয়োজনই করে না, কেন ন! কর্াদি নকলের দঙ্গে যোগ অতিন্ন 
ভাবে অধস্ধিত। তাই শুক জ্ঞান শুদ্ধ বৈরাগোর নিবেধস্থলেও ফোঁগের উল্লেখ আছে। 

এক অনুরাগে দ্বতঃ নিষিদ্ধ কর্মতাগ এবং কর্তবা করের অহৃনরণ হয়, তক্তিনদর্ভে 
শষ স্বীকৃত চইয়াছে। 

“হি বিফুমন্তোয প্রশ্নোজনোঁ এব ভব্ত:) ভয়ে ভাদৃশত্ে শুতে মতি ভদীচরাগ- 
কলডিমতঃ শ্বতএব প্রবুতী সযাভাষ, তংলস্মোধৈকজীবনত্াং তরীঠিজাতে?।” 


২৪৮ .. আীকুঞ্জের জীবন ও ধর্না। 


নির্দেশ করিয়া, তিনি বলিয়াছেন, প্সেই পরম পুরুষকে অনন্ঠভক্তিতে লাভ. 
করা যার, যিনি সমুায় ভূতের অন্তঃস্থ এবং যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
রছিয়াছেন।” তবে যে তিনি বলিয়াছেন, “অব্যক্তাসক্তচিত্ত বাক্তিগণের 
অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহার! দেহধারী, তাহার! অবাক্তবিষয়ক নিষ্ঠা হুঃখে 
লাভ করির! থাকে )” ইহা অবাক্তসাধন দুঃখকর মনে করিয়1। বস্তুতঃ এরূপ 
বলা ষে কেবল সাধন .প্রণালীপ্রদর্শনভিন্ন কিছু নহে তা তাহার নির্দ্ট 
যোগসাধনপ্রণালীতে সুম্পষ্ট দৃঈট হয়। সে প্রণালী এই,--*বাহ্চিজ্ঞা- 
পরিহারপুর্ববক অগ্রে দৃষ্তমান দক্‌ চিন্তা করিয়া পরে যে গৃহে অবস্থিত সেই 
“গৃহে মন স্থাপন করিবে। গৃহে মনস্থাপনকরিবার পর গৃছের যে অংশে 
অবস্থিত তাহাতে মন স্থাপন করিবে । পরে নির্জনবনে শরীরাত্যন্তরে চিন্তা 
নিবিষ্ট করিবে। ক্রমে দত্ত, তালু, জিহ্বা, গলদেশ, গ্রীবা, ও হৃদয়বন্ধন চিন্তা 
করিবে *।* এখানে দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতে দর্বাগ্রে মনঃস্থাপনের 
বাবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এইরূপে চিন্তার আরম্ত দেহধারীর পক্ষে সহজ 
বলিব যোগশান্ত্রেও স্থল ভূত হইতে সুক্ষ গমন, তদনগ্তর পরব্রন্ধে ধারণ! 
লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। এইরূপ চিন্তার প্রণালী সহজ বলিয়! যদও শ্রীকৃষ্ণ বাহ 
গ্রণালীর পরিহার করেন নাই, তথাপি তিনি ইন্ত্রিয়গণকে বশে আনয়ন'করিয়া 
একেবারে শরীর হইতে আত্মাকে তিন করিয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন- 





₹.. যৌগমেকাস্তশীজস্ত যথ! বিন্দৃতি তক্চংণু। 
দৃষ্টপৃর্বাং দিশং চিত্ত যশ্টিন্‌ সন্নিবনেৎ পুরে ॥ 
পুরলাভ্যন্তরে তলত মনও স্থাপ্াং ন বাত । , 
পুরস্তাভ/ভ্বরে ভিষ্ঠন্‌ যন্দি্নাবলথে বমেৎ। 
তন্মিন্নাবনথে ধাঁধ্যং সথাহাত্যন্তরে মনঃ ॥ 
প্রচিন্ত্যাধসথে কৃৎশ্ং বন্মিন কালে ন ভিষ্ঠতি। 
তন্মিন্‌ কালে মনশ্চস্ত ন কথন বাহ; ॥ 
ংনিয়মোন্িয়গ্রামং নির্ধোষে নির্জনে বনে। 
কাজমভ্যরং কৃৎন্রমেকাগ্র: পরিচিস্তয়েৎ ॥ 
দন্তাংস্তালু চ ভিহ্বাঁঞ্চ গলং শ্রীবাং তখৈব চ। 
হৃদয়ং চিত্তয়লেচ্চাপি তখ! হৃদবন্ধানমূ 1” 
জশ্বমেবপর্ব, অনুগীতা, ১৯ অ, ৩৩-৩৭ ক্লোক। 


পৌরাণিক মত। ২৪৯ 


করিবার গ্রগালী৪ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন * | তবে এন জিজ্ঞাসা এই) 
ধাহা জগতে ঈশ্বরকে দর্শন-করিলে সেই ব্যক্তি ঘোগিশ্রে্, এপ কেন শরীক 
বলিলেন। এরূপ বলিবার হেতু পূর্বে ঘাঁহা নিবন্ধ হইয়াছে তাহা ছাড়! ইহাও 
ক কারণ যে, যোগিগণ ইন্জিয়লংঘম পূর্বক শুদ্ধ চিন্সাত্র ব্রন্ধকে হৃদয়ে দর্শন, 
্রিতেন, তাহারা কখন আর তাহাকে জগতে দেখিঙেন না। জগৎকে 
গ্রকৃতিযির্কিত মিথা! বলিয়া তত্প্রতি একেবারে উদ্দালীন হুইতেন, উতাকে 
সর্ব ডুচ্ছ করিতেন। ইছান্তে ভগবানের লীলা দর্শন ঘটিত না। ভগবানের 
লীলা ন! দেখিলে কেবল তক্তি হয় ন। তা নহে, যোগীর ঘোগ অসম্পূর্ণ থাকে। 
ধিনি বাহিরে ঈশ্বরর্শন করিবেন তিনি অন্তরে ঈশ্বরদর্শন করিধেনই, কেন 
না! দর্শন আন্তরিক ব্যাপ'র। ধিনি অস্তরে ব্রন্মদর্শন করিলেন, তিনি বাঞ্িরে 
সর্বত্র তাকে দেখিবেন, ইহা! সকল সময়ে ঘটে না। ইহাতে যোগ অমপ্পূর্ণ 
খাকে, এবং অসম্পূর্ণযোগের অবস্থায় কখন তামৃশ ব্যক্তিকে যোগিশ্রেষ্ঠ বল! 
বাইতে পায়ে না। শক যেমন আশঘন জগৎকে ব্যাপকরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তেমনি আত্মচিন্তায আত্মাকে এবং মহম্রূপে ঈশ্বরচিন্তায় অঠম্‌্কে 
ব্যাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন'1। এই চির যে যত ঢুর স্থষ্টি তত দু নয় 





* গ্তপন্থী নন্ততং ঘুক্তে] ধোগশান্মথ চে । 


মনীষী মলম] বিপ্র পশানাজআানমাত্মনি ৮ 
অশ্বমেধপর্ব অনৃশীত্তা, ১৯ অ, ১৮ গ্লোক। 
4 ককপে দেখিবে ভাহাও বলিক়্াছেন,__ 


শ্যথ হি পুরুষঃ স্প্রে দু পশাতানাবিতি। 
তথাবূপমিবাআনং নাধু যুক্ত: প্রপশাতি ॥ 
ইষীকাঞ্চ বথ] যুপ্লাৎ কশিত্রিতৃষঘয দর্শয়েৎ। 
ঘোঁগী নিতৃষ্য চাত্ানং ভখ| পশ্টাভি দেহতঃ” * 
অশ্বমেধপর্ব অনৃগীতা ১১ অ, ২১1২২ শ্পোক। 
উদ্ধবগীতায় আরও সুষ্পষ্ট ধ্যাননিক়ম লিখিত আছে। 
্উ্পূর্ণমধ: পূর্ণং মধ্যপূর্ণং বা ত্বকছ্‌। 
নর্বপূর্ণ, ন আতেতি মমাবিষ্থচ্য লক্ষখম্‌ ॥ 
+ উত্তর দীতায় লিধিত আছে ষে, অরুন জিজ্ঞাস। করিলেন, যাহ! কিছু লালশ্ব তাছা 
অনিতা, আবার যাহা নিরালম্ব তাহা শৃল্পসাত্র, এ স্থলে যোগীরা কিরূণে ধ্যান করেন 
ইহার উত্তরে কৃ বলেন, 


৩২ 


২৫ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


তাহারাও অতীত অনস্ত, তাহা "একাংশে সমুদ্বায় লগৎ ধারণ করিয়া! অবস্থিত 
করিতেছি” এই কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে। 
সমন্বয়! 

ভক্তিপথ আবিষ্কৃত হইয়! বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ এ তিনের মত অতি নুন্দর- 
রূপে সমন্বিত হইয়াছে। বেদে ষদিও ভক্তিশব্দের বিস্তৃত ব্যবহার নাই, তথাপি 
তছুক্ত সমুদায় অনুষ্ঠান ভক্তিপ্রণোদিত। এ ভক্তি অবস্ত উচ্চ ভক্তি নহে নিকট 
ভক্তি, কেন ন ইহার মধ্যে ছুই শ্রেণীর তক্ত দেখিতে পাওয়া যার, “আর্ভ' এবং 
'অথ্থপ্রার্থী। যদ্দিও ভয়ে এবং অর্থাদির প্রার্থনায় বৈদিক সময়ে স্তোত্র, 
বন্দনা, এবং যাঁজন! হইয়াছে, তথাপি স্তোত্র দকল পাঠ করিয়া দেখা যার 
যে, স্তোত্রের বিষয়ীভূত দেবতা স্তোতার নিকটে পিতা, মাতা, সখা সহার, 
রক্ষক, নেতা, শাস্তা, জ্ঞানমর, মঙ্গলময়, অষ্টা, পরমশক্তি, সমুদায় পরিবর্তনের 
মূলরপে নিয়ত প্রকাশ পাইতেন। শ্রীকষ্চ ভক্তির ভজ্নীয় যাহা নির্দেশ- 
করিয়াছেন, বৈদিক খধিগণের সঙ্গে তাহার জম্পূর্ণ একতা আছে। বেদ ও 
পুরাণের ভজনীয়ের স্বরূপে একতা, এ কিছু সামান্ত একতা নহে। যত প্রকার 
মতভেদ ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই সমুপস্থিত হয়। বাহা জগতের খন যে অংশে 
বৈদিক খধিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইত, সেই স্থলে দেবাধিষ্ঠান ভিন্ন অন্তর 
দেবাধিষ্ঠান তাহারা দেখিতে পাঁইতেন না, কিংবা সে দিকে মনোনিবেশ 
করিতেন না, তাই ব্যাপিত্বের দিকে চিত্ত ধাবিত হইত না। বেদান্ত আসিয়া 
বৈদিক মতের অপূর্ণতা হরণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ বেদাস্তের ব্যাপিত্বভাব কি 
গ্রকার সর্বদা নয়নসন্মুথে রাখিতেন, পূর্বে যাহ! বল! হইয়াছে, তাহাতেই 
বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে । বেদাস্ত আত্মসত প্রকাশ করিয়া! বেদের 
ইন্ত্রবরুণাির স্থলে পরমাত্বা ও পরক্রন্ধকে স্থাপন করিয়াছে। শ্রীরুষ্ণ বেদাস্ত 
হইতে, ঈশ্বরকে তদ্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বৈদিক সময়ে ভক্তির 
যে নিম্নতর বিকাশ হইপাছিল, সেই নিম্নতর বিকাশ হইতে উচ্চতূমিতে 
আরোহণ করিয়। পরব্রচ্ছ পরমাত্মাতে পরম! তক্তি অর্প৭-করিয়াছেন। বেদের 





“্হৃদয়ং নির্দলং কৃত্বা চিন্তয়িতা। হানাময়ম্‌। 
অহমেকমিদং সর্ববমিতি পগ্ঠেৎ পরং সুখী” 
এখানে অহমূকে আলম্বন করি ব্যাপিত্বে দোষমোচন করা হইয়াছে। 


খখ্যমত 1. ২৫৩ 


প্রতি একান্ত বিতৃঞ্চ হইয়া তাহার সময়ের যোগিগণ ,চিন্মা ব্রদ্ধে 
চিত্তগথাপনপূর্বক নিতান্ত গু ভাবে কালযাপন করিতেন এবং তাছাই 
যোগনামে পরিগৃহীত হুইত। তাহার সময়ের যোগশান্ত্র এই জন্ত যোগের 
সরস দিকু প্রদর্শন-করিতে পারে নাই। শ্রীকষ্জ যোগমধ্যে ভক্কিরস সিঞিত 
করিয়া উহাকে সরস করিয়াছেন, এবং তাঁদৃশ যোগই শ্রেষ্ঠ তাহার তৃগোতুঙজ 
উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরে অর্পণ-করিয়া। সকল প্রকারের কৃষ্ধানু্ান 
করাতে উহ! দৌষশূন্ত এবং ঈশ্বরানুরাগবর্ধক হইয়াছে। এক তক্কিতে এই 
সকল সমন্বয়ের ব্যাপার দর্শন'করিগ্নাই শাগ্ডিল্য উহ্াকেই একমাত্র 
শ্রীকুষ্প্রদর্শিত পথরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু এই পথের সঙ্গে জ্ঞান, 
কর্ম ও যোগ যে অভেদ্য হৃত্রে মিলিত ভাবে অবস্থিত, তাহা তাহার চক্ষে 
নিপতিত হয় নাই। কোন কোন স্থলে যোগ, কোন কোন স্থলে জ্ঞান, 
কোন কোন স্থলে এক ভক্তিতেই সমুদায় হয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহার 
অর্থ ইহা নহে যে, আর গুলি না হইলেও হয়। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় 
এই যে, সাধক আপনার অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোন একটিতে গ্রবৃন্ত 
হইতে পারেন, কিন্তু যথাসময় আর গুলি তাহার সঙ্গে আসিয়া সংযুজ হয়। 


সাংখ্যমত। 

দোষনিরমন। 
শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের প্ররুতি ও পুরুষকে গ্রহণ করিয়া সৃষ্টির তব-নির্ববাচন 
করিয়াছেন। সাংখ্য স্থষ্টিকে কখন মিথ্যা বলেন না, শ্রীরৃষ্ণও মিথা। বলেন 
না*। কিন্তু এই সাংখোর মত শ্রীকুষ্চ অন্ধের স্তায় গ্রহণ-করেন নাই। 





* ব্রন্ম মতাং তপঃ সত্যং সত্যকৈব প্রজাপতি: । 
সত্যাড্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ |” 
অশ্বমেধগর্ব্ব অনুগীতা, ৩৫ অ। ৩৩ শ্লোক! 

+ সাখ্যদর্শনের মত সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা ুষাইতে পারে। সত্ব রজ ও তমের 
সাম্যাবস্থা প্রক্ৃতি। প্রকৃতি হইতে মহান্‌, মহীন্‌ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র ও 
একাদশ ইন্রিয়। তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এই চতুর্িবংশতি প্রাকৃতিক তন্ব। পুরুষকে লইয়া 

,সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ব। সাংখ্যমতে নং হইতে সন্তের উৎপত্তি অদৎ হইতে নহে। 


২৫২ শ্রীচফের জীবন ও ধর্না | 


সাংখ্যমতের কোথায় দোষ আছে, তাহা! তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং 
তিনি তাহার দোবপরিহার করি! যতটুকু উহ! হইতে গ্রহণীয় তাহাই গ্রহণ. 





অসং হইতে সতের উৎপত্তি বৌদ্ধগণের মত। যাহা আপনি নাই, তাহা কি প্রকারে যাহ) 
আছে তাঁহার উৎপাত্তর কারণ হইবে? সৎ হইতে অদতের উৎপত্তি, যেমন পট ছিল না, 
তত্তযোগে পট হইল, এই নৈয়ায়িক মতও সাংখ্যমত্তবার্দিগণের মতে সিন্ধ হয় না। কেন না 
শশবিষাণব& যাহা পূর্বে একেবারেই ছিল না, তাহা কি প্রকারে সস্তর কর্তৃত্ব নি্পন্ন 
হইবে। সহত্র বত্কে নীল কি কখন পীত হয়? যাহা! পূর্বে গুঢ় ছিল-_যেমন তিলে তৈল-_ 
তাহাই প্রকাশ পাইল, এই মাত্র হইতে পাঁরে ; যাহ একেবারে ছিল না, তাহা কি প্রকারে 
হইবে? সদ্ত্রক্ষে জগৎ আরোপিত হইয়াছে জগৎ বাস্তবিক অসৎ, এই বোৌস্তবাদিগঞ্জের 
মতও সাংখ্যদতে ঠিক নয়; কারণ ত্রন্ধ শু দ্ধ চিত্বস্ত। তাহাতে জড়ের আরোপ কি প্রকারে 
হইবে? চিৎ ও জড় এ দুইয়ের মধ্যে যখন স্বরূপগত সাদৃগ্ত নাই, তখন আরোগ অসম্ভব । 

যদি সং হইতে সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে সেই সৎ এমন ধর্্াক্রান্ত 
হওয়! চাই, যাহ।তে সকল কার্ষোর কারণত্ব তাহার নিপ্পন্ন হইতে পারে। মুখ, দুঃখ 
মোহ, এই তিনটি সর্ববগ্র সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া বায়। যেমন কোন বস্তলাভে 
স্থথ, অপচয়ে দুঃখ, অলাভে মোহ। ম্বখ সত্বগুণের কার্য, ছুঃথ রজোগুণের কার্য, 
মো তঙোগুণের কাধ্য | মোহসধো অচিত্ততারূণ জড়ধরন রহিয়াছে। এই সত্ব রজ, 
ও তম প্রন্কৃতির ধর্ম, এই তিনের সমভাবে মিলনে প্রকৃতি, প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত, 
প্রধান। যখন কালবশতঃ স্থষ্টি হয়, তখন এই তিন গুণের তারতম্য উপস্থিত হইয়া তাহ! 
হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি হয়। “ইটি এইরূপ' ঈদৃশ মিশ্চয়াঝ্বক বৃত্তি মহতত্ব। মহত্বত্বের 
অপর নাম বৃদ্ধি, অন্তঃকরণ, চিত্ত। মহতত্ব মুলপ্রকৃতির বিকৃতি, আবার অহঙ্কারতত্বের 
প্রকৃতি। কেন না অহঙ্কারভত্ব মহত্বত্বের বিকার হইতে সমুৎপন্ন হয়| “এটি আমার” 
“এতদ্বারা আমি কার্ধা করিব? অহঙ্কারের এই ম্বরূপ। অহঙ্কার মহত্বত্বের বিকৃতি হইয়।ও 
পঞ্চতন্মাত্রের এবং একাদশ ইন্ড্িয়গণের প্রকৃতি । অহঙ্কারনিছিত অগ্রকাশাত্মবক তমোগুণের 
বিকারে পঞ্চতন্মাত্র, এবং প্রকাশাত্মক সন্বগুণের বিকারে একাদশ ইন্্রিয়। ক্রিয়াকারিত্ব- 
বশতঃ রজোগুণ এ ছুইয়ের সঙ্গেই মত্যুক্ত আছে। পঞ্চ তন্মাত্র যদিও অহঙ্কারতত্বের বিকার, 
তথাপি উহার! পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের কাঁরণ বলিয়! প্রকৃতি। এইরূপে একটি সুলগ্রকৃতি 
আর সাতটি প্রকৃতিবিকৃতি, অর্থাৎ অন্ঠের উৎপত্তির কারণ হইয়া প্রন্কৃতি, অন্য হইভে 
উৎপন্ন হইয়। বিকৃতি । পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত কোন বন্তর মূল কারণ নয়, সুতরাং কেবল 
স্বিকৃতি। একাদশ ইন্ট্রিয়ও সেইরূপ অন্ঠের কারণ নয় বলিয়া বিকৃতি, এইরূপে বিকৃতি 
যোড়শসংখ্যক | 

স্থল জগৎ দর্শন-ফরিয়। মন কারণাম্থেষণে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমতঃ পৃথিব্যাদি পদী ঘের 
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করিয়াছেন। তিনি যে দোষ পরিগার করিয়াছেন, হঠাৎ তাহ! বুঝা কঠিন। তিনি 





শব্াদি গণ দর্শনে শন্দাি তক্মাতরগুলি অনুমিত হয়। এই সকল কারণ চক্ষুরাদির 
অগোচর। আকাশীদিরূপে পরিণত হইয়। তবে ইল্রিয়গোচর হয়। ইন্জিয়গণের সঙ্গে আমি 
দেখিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, ইত্যাদি একটি অভিমানের নিত্য যোগ দৃষ্ট হয, তাহা 
হইতে অহঙ্কার অন্থমিত হয়। আমি শবশ্রবণ করিতেছি, রসান্বাদ করিতেছি 
ইত্যাদি অভিমান হইতে বুঝা যায়। তন্মাত্রগুলি এই অহম্কারেরই বিকার। এন্থপ্সে যদি 
এরূপ বিতর্ক হয় যে, আমি শবশ্রবণ করিতেছি ইত্যাদি হইতে খন জগতের কারণের 
উৎপত্তি, তখন এক জনের অহঙ্কারের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তো সকল জগং বিলুপ্ত হইয়া 
যায়, তাহার উত্তর এই যে, সাংখ্যমতে পুরুষ এক জন নন বু। এক জনের মুক্তিতে, 
তৎমন্বন্ধীয় অস্কারের তিরোধান হইল, এবং তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতির কাঁধ্য বিলুপ্ত হইল 
কিন্ত সহত্র সহস্র অবিমুক্ত ব্যক্তি রহিল, তাহাদিগকে লইয়। প্রকৃতির কার্ধ্য পুর্ব্ববৎ অব- 
স্থিতি ক্দিল। 'আমি দেখিতেছি* ইত্যাদির মধ্যে একটী বন্তনিশ্চয়করিবার বৃত্তি 
দেখিতে পাওয়! ধাইতেছে। এই নিশ্চয়করিবার সামর্থ্য ব্যতীত অহঙ্কার এক মুহূর্ত 
অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং এই নিশ্চয়করিবার সামথ্য বুদ্ধি ব| মহত্ত্ব অহস্কারের 
মূল। ষে সকল বিষয় নিশ্চিত হইতেছে। তাহার সঙ্গে সুখ ছুঃখ ও মোহের যোগাযোগ 
নিয়ত ঘটিতেছে। পুরুষ সখী *ছুংখী বা যুদ্ধ এই প্রকার আপনাকে জানিতেছেন। 
বুদ্ধির দ্বতাবের মধ্যে এই সখ ছুথে ও মোহ নিহিত আছে বলিয়াই, এরপ নুখ। ছুঃখ, 
মোহ্‌, পুরুষে উপরক্ত হইতেছে । এই সু দুঃখ ও মোহ সত্ব রজ ও তমোগুণ হইতে 
উপস্থিত হয়। এই সত্ব রজ ও তর্সের আধার প্রকৃতিই তবে বুদ্ধির মূল। ইহার পর আর 
কারণাম্বেষণে কোন প্রয়োজন রহিল ন!। নুতরাং প্রকৃতিই সমুদায়ের মুলরূপে পরি- 
গ্রহীতব্য। প্রকৃতি অচেতন হইয়। কি প্রকারে দেহাদি কার্ধোর কারণ হইলঃ একূপ 
সংশয়করিবার কারণ নাই। পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবাত্ত স্বতঃ সমুপস্থিত হয়। 
যেমন বৎসদর্শনে অচেতন দুগ্ধ আপনাপনি গাভী হইতে ক্ষরিতে খাকে। পুরুষ প্রকৃতির 
সন্নিহিত খাকেন এই মাত্র, কোন কিয্ার কর্তা নহেন। আয়্থাত্তের সন্নিধানে থাকিয়া তাহার 
কোন কিয়া বিনাও যেমন লৌহ 'আপনি প্রৃত্বিশীল হয়. প্রকৃতি তেমনি প্রবৃত্তিশীল! 
হইয়! থাকে। প্রকৃতির এ প্রকার প্রবৃত্তি পুরুষকে মুক্ত করিবার কারণ হয়। যখন পুরুষ 
ভোগে বিতৃষণ হইয়া বৈরাগ্যাপ্রয় করিবেন, তখন তাহার বিবেকের অদ্াদয় হইবে, সেই 
বিবেকে যথার্থ আপনার তত্ব অবগত হইয়। পুরুষ প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইবেন। বখার্থ 
তত্ব এই যে, পুরুষ অসঙ্গ এবং উদাসীন, বুদ্ধির নুখদ্ঃখাদি হাতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
তিনি আপদি আপনায় হুধী ছুংখী ইত্যাদি মনে করিতেছেন। এই তব জানিয়! জার 
তিনি তাহাতে লিপ্ত হইবেন ন|। 


২৫৪ শ্রীকৃের জীবন ও ধর্ন্ম। 


বলিয়াছেন *প্ররৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়! জান। বিকার ও গুণ 
গ্রক্কৃতিসমূৎ্পন্ন বলিয়া! অবগত হও। কাধ্য কারণ ও কর্তৃত্বে প্রকৃতি এবং সখ 
হঃখের ভোতৃত্থে পুরুষ হেতু বলিয়৷ উক্ত হন। পুরুষ প্রক্ৃতিসম্ভৃত গুণনিচয় 
ভোগ'করিয়! থাকে। গুণসমূহের প্রতি আদক্তি ইহার সৎ বা! অসৎ যোনিতে 
জন্মের কারণ। এই দেছে যিনি পরম পুরুষ তাহাকে পরমাত্মবা বলিয়া! থাকে, 
ইনি সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যে ব্যক্ধি এইরূপে গুণ" 
সহকারে প্রকৃতি ও পুরুষকে জানে সে যে কোন প্রকারে কেন থাকুক ন!, আর 
পুনরায় জন্মায় না।” এনম্থলে সাংখ্যের গ্রকৃতি ও পুরুষের সমগ্র মত সুম্পষ্ট 
শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক ্মহমোদিত হইয়াছে, কেবল তাহার নিরীশ্বরবাদকে তিনি 
উড়াইয় দিয়াছেন, কেন না সাংখ্যমত বলিতে গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ 
ব্যতীত তিনি পরম পুরুষ পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া! সাংখ্যের পুরুষ সহ পরি* 
গণিত পঞ্চবিংশতিতত্বমধ্যে যে।গন্ুত্রের ঈশ্বরতত্ব সংযুক্তকরত ষড় বিংশতি তত্বের 
অনুমোদন করিয়াছেন। যদি এই টুকু হইত, তাহা হইলে এই পর্যন্ত বলা 
যাইতে পারিত যে, তিনি সাংখ্ের যে স্থলে মতদৌর্ববল) ছিল, সেই স্থলে 
যোগোক্ত ঈশ্বরকে নিবিষ্ট করিয়াছেন এই মাত্র, তত্তিন্ন আর এগ্রসর হয়েন নাই। 
সাংখ্য ঈশ্বর না মানিয়াও বেদ ও শ্রুতিগুলিকে অপৌরুষের বলিয়াছেন। যদি 
পুরুষরত নয় তবে বেদবন্তা' কে? এই অনবস্থা উপস্থিত দেখিয়! সেই 
অবকাশস্থলে যোগস্থত্র প্রণেতা বেদোপদেষ্টরূপে ঈশ্বরকে আনির! স্থাপন 
করিয়াছেন। ইহাতে ঈব্বরেতে শ্টত্ব স্বীকৃত হইল না, কেবল ভীবের প্রতি 
করুণাবশতঃ তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দেন, এই পর্যন্ত সিদ্ধ হইল। কিন্ত গ্রীক 
এই গরম পুরুষের অুত্বপ্রতুত্ব কর্তৃত্ব সকলই শ্বীকার-করিয়াছেন। “কল্পক্ষরে 
সমুদায় ভূত আমার গ্রকৃতিতে গ্রবিষ্ট হয়, কল্পের আদিতে আবার তাহাদিগকে 
স্জন-করিয়া থাকি। সমগ্র এই সুতসমূহ প্রকৃতির বশীভূত বলিয়! পরতন্ত্র। 
আপনার প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্থজন.করিয়া 
থাকি. হে ধনজ্য়, সেই সকল (সৃষ্টি ) কর্ম আমায় বন্ধ করে ন1, কেন ন! 
আমি উদ্াসীনবৎ অবস্থিত, সে সকল কর্মে আসক্ত নহি। আমার অধিষ্ঠানে 
প্রক্কৃতি চরাচর-বিশ্ব হুজন'করিয়া থাকে, আর এই কারণেই জগতের পুনঃ পুনঃ 
পরিবর্তন হয়।” 
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গই অংশ পাঠ করিয়া কে আর বলিবে যে গ্রীরুষ্ণ সাংখোর,মত অস্থোর সা 
অনুসরণ-করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কত দুর 
কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখ। আবশ্তক। তিনি গ্রক্কৃতিকে 'আমার গ্রক্কৃতি' 
বলিয়াছেন। "ভূমি, জল, অগ্নি, বাযু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অস্কার, এই আমার 
আট প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রন্কৃতি। জানিও, এ অপেক্ষা আর একটি আমার 
শ্রেষ্ট প্রন্কৃতি আছে, সেটা জীবগ্রক্ৃতি।* "মামার প্রন্কৃতি” এরূপ বলিবার অর্থ 
কি? বলিবার অর্থ এই ষে, প্রক্কৃতি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা! তাঁহারই 
শক্তি। পগ্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া সৃজন করিয়া থাকি,” এখানে 
আত্মবশে রাখার অর্থ কি? ঈশ্বরের শক্তি মহতী হইলেও তাহার অভিপ্রায় 
অতিক্রম করি! উহ! কিছুই করিতে পারে না। প্ররুতিতে বাহা প্রকাশ 
গাইতেছে, তাহা তাহারই অভিপ্রায়াহুসরণপূর্বক। প্রকৃতি যদি তাহার 
শক্তি হইল, তবে তাহার যে নব রজ ও তমোগুণ তাহাওতো। ঈশ্বরেরই হইল, 
ইহাতে তাহাতে গুণদন্বনধজন্ত দোষ হুইল। এভদর্শনে শরীর বলিয়াছেন 
প্লাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ঘে সকল ভাব, মে গুলিকে আমা হইতেই 
জানিও, কিন্তু মে গুলিতে আমি নাই, আমাতেও সে গুলি নাই।” ঈশ্বরের 
শক্তিতে যখন সমুদয় নষ্ট হইল, তখনই স্ষট বন্র শর্ট হইতে স্বতত্তা সমূপস্থিত 
হইল। যদিও স্বতন্ত্রতা হইল, তথাপি মূলে শ্বতত্ত্তা নাই, যাহ! কিছু আসিবার 
রা হইতে স্থট্টেতে আসিয়াছে। সুখ, দুঃখ, মোহ, এ তিন সষ্টেতে আছে 
বটে, কিন্তু ঈশ্বরেতে এ নং বিষয়সন্বস্কবশত; কখন সুখ, কখন দুঃখ, 
কখন মোহ, এ মকল টি কৃষ্টেতেই আসে যায়, কিন্ত শ্রাতে কখন 
আদে যাক না, ষ্টাকে উহার! স্পর্শও করিতে পারে না। জড়াংশে জড়, বা 
ৃষ্টে কর্ানুদারে সুখ ছুঃখ উৎপাদন, ইহ! যদদ রষ্টা হইতে হয়, তাহাতে কিছু 
তাহার উপরে দোষ পল্ড় না। কেন দোষ গড়ে না, এ কথা৷ বলিতে গেলে 
অনেক কথ! বলিতে হয়, এবং তাহাতে মূল ছাড়িয়া! অনেক দুরে গিয়া পড়িতে 
ছয়। গ্রীণ যাহ! বলিয়াছেন তাহারই এখানে উল্লেখকর! উদদেস্ত, যুকি বাহির 
করিয়! লওয়! পাঠকগণের হাঁতে। 
ঈশ্বরে কর্তৃতবস্বীকাঁর করিয়াও কুচ গাহাকে অকর্তা বলিয়াছেন, ইহাও 
, একটা পরপ্পরবিরুদ্ধ কথা। কিন্তু কর্তা হইয়াও কেমন করিয়া অকর্তা। হও! 


২৫৬ জীকৃষ্জের জীবন ও ধর্ম 


যাক, শ্রীকঞ্চ এ সম্বন্ধে কর্মানুষ্ঠান বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। টীশ্বর 
সমুদায় করিতেছেন অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, ইহ! দেখিয়! তিনি লাধককেও 
সেই গ্রকার হইতে উপদেশ দিয়াছেন। “কর্ম সকল আমাকে লিগ্ত করিতে 
পারে না, আমার কর্মফল স্পৃহা নাই। যেব্যক্তি আমায় এইর'প জানে-সে 
কখন কর্মে বধ হয় না।” স্ৃত্টিকালে স্ৃটপদার্থসমুদাননে স্ষ্টের প্রকৃতি নিদিষ্ট 
করিয়া দির তৎপ্রকৃতি অনুসারে সমুদায়ক্রিয়ানিষ্পাদন, আপনি অসঙ্গ উদা- 
মীন নির্লগ্ধ থাকা, ঈশ্বরের এই ভাব বুঝিতে না পারিম্। অনেকে অনেক 
প্রকার ত্রান্তিতে নিপতিত হুন। শ্রীরুঞ্চ এ সম্বন্ধে ঘাধা বলিয়াছেন, তাহ! 
মধৌক্তিক বুঝতে পারিলে অনেকের দংশর তিরোছিত হইতে পারে। সে 
লকল প্রতিমাধকের মীমাংসিতব্য বিষয় জানিয়া তৎসন্বন্ধে কিছু না বলির! 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধ গুণনিচয় কি গ্রকার একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত 
শ্রীকূের উক্তি হইতে তুলিয়া! দেওয়! ধাইতেছে। “পর়ত্রদ্ধ অনাদি, তাহাকে 
লৎও বলে ন! অনৎও বলে না। নকল দিকে তাহার পাণিপাদ, নকল দিকে 
গাছার নেত্র শির ও মুখ, সকল দিকে তাচার কর্ণ, জ্িলোক সমুদার আবৃত 
করিয়া তিনি স্থিতি করিতেছেন। সমুদায় ইত্জ্িরগণের প্রকাশক অথচ সমুধায 
ইন্দ্িঃবঞ্জিত, অনাসক্ত অথচ লকলের পরিপালক, নি অথচ গুণতোক্তা, 
ভূতগণের অস্তরেও বটেন বাছিরেও বটেন, চরও বটেন অচরও বটেন, দুরস্থও 
বটেন নিকটস্থও বটেন, সুক্সত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞের, অবিভন্ক ₹্ইয়াও ভূতগণেতে 
তিনি বিভক্কের মত অবস্থিত, তিনিই তৃতগণের অষ্টা পালক ও সংগারক। 
ভাঙাকে জ্যোতির জোতি ও অন্ধকারের অতীত বলা হইয্া থাকে। তিনিই 
জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়। তিনিই জ্ঞানগমা, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।” 
পুরুষ। 

উপরে বাত ফধিত হইগ্সাছে, তাহাতে বিলক্ষণ স্ুম্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে 
যে, প্রান গ্রক্কৃতিকে ঈশ্বরের শক্তিরূপে গ্রহণ-করিয়াছেন। ঈশ্বরাতিরিক্ত 
জগৎ ও জীবসমূহের মূল আর কেন আছে, ইহ! তিনি শ্বীকার-করেন নাই। 
"আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান” এ কথায় ইহ! ভিন্ন আর কিছু 
বুঝায় না। এখন দেখা যাউক, সাংখ্যোক্ত পুরুষতবসদব্ধে শ্রীকুষ্ণের বিশেষ মত 
কি। গ্রীরধ ঈশ্বরের শক্তি হুইভাগে বিভক্ত করিল্লাছ্েন, জড়গ্রকৃতি এবং 
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জীবপ্রক্ৃতি। এই জীবপ্রক্কতি তীহার মতে শ্রেঠ। যে কোন স্থলে জীবকে 
ধ্যাপকরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া! যায়, সে স্থলে এই জীবগ্রকৃতি লক্ষা- 
করিয়! যে সেই ব্যাপকত্ব উক্ত হয়, তাঁহীতে আর কোন সন্দেহ নাই। সর্ব 
জড় এবং জীব, এই দুই নিরস্তূর ্ু্তি পাইতেছে। সমগ্র জড়সম্টি জড় প্রক্কতি, 
এবং সমুদ্ায় জীবসম্টি জীবগ্রক্কৃতি। সাধক যোগের অবস্থায় আপনাকে এই 
জীবসমষ্থির স্থিত এক বলিয়া দর্শন করেন। এইরূপে দর্শন করিয়াই তাহার 
যোগ শেষ হুইল না, আবার. ঈশ্বরেতে আপনাকে প্রবিষ্ট দেখিবেন, ভিন্ন 
হইয়াও তাহার সহিত অভিশ্নভাবে সম্বন্ধান্থভব করিবেন। এই ব্যাপক 
জীবপ্রকৃতির সছিত অভিন্ন দৃষ্টিতেই জীবকে সমুদায়ে ব্যাপ্ত, সর্বগত, অবিনাশী, 
অক্ষর, নিতা, অপরিমের, অজ, ক্ষয়-বৃদ্ধি-অবস্থাস্তর গ্রার্থিবিরহিত, অচ্ছেদা, 
সকেদ্য অশোষ্য, অদদাহা, ইন্দরিক্নাতীত, অবিকারী, এইরূপ বিংশষণে শ্রীকৃষচ 
তাহাকে সমন্বিত করিয়াছিলেন । এখন সন্দিগ্ধ বিষয় এই যে, শ্রীরুষ্ণ 
একজীবধাদী ছিলেন, অথবা বহুজীববাদী ছিলেন। যোগাবস্থায় জীবসন্বন্ধে 
একত্বদর্শন, ইহ! কিছু অনুচিত নহে, কিন্তু গ্রতিদেছে এক এক জীবের 
অধিবান তাহা কতৃক স্বীকৃত হইয়াছে কি না ইহাই জিল্রাস্য। «এক বুরধা 
যেমন এই সমুদ্বায় লোককে প্রকাশিত করে, এক ক্ষেন্রী তেমনি সমুদায় 
ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে» এ কথা পাঠ করিয়া মনে হয়, কৃষ্ণ একজীবধাদী 
ছিলেন। কিন্তু গতিমুক্তিবন্ধনাদিবিষয়ে তিনি যাহ! কিছু বলিয়াছেন, তাহা! 
এক জীবকে লক্ষ্য-করিয়! নহে ভিন্ন ভিন্ন জীবকে, ইহ! যেখানে সেখানে দেখিতে 
পাওয়! ঘার়। জীব যখন দ্নেছ হইতে গমন করে, তখন সে আপনার 
শুভ বা অণ্ুতকর্ণা দ্বার আবৃত হুইয়। চলিয়! যার, * ইহ! শ্রীকৃফের হুস্প্ট 
মত। জীব যখন গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার চেতনাধিষ্ান হয়, এইরূপ 
গ্রত্যেক দেহসম্বদ্ধে নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া তিনি দেহে দেহে ভিন্নভিন্ন জীব 
স্বীকার.করিয়াছেন 11 দেহীর দ্নেহাত্তরে গমন স্বীকার করাতে দেহভেদে 





* “সদ জীবঃ প্রচ্যুতঃ কায়াত কর্মতিঃ স্বৈঃ সমাবৃতঃ। 
অভিতঃ স্বৈঃ শুভৈঃ পুখযোঃ পাপৈর্বাপুযুপপদ্যতে 1 
-আম্বমেধপর্ব। অনুগীতা ১৭ অ) ৩* শ্লোক! 
1 'নজীবঃ সর্বগাত্রাণি গর্ভন্তাবিগ্ঠ ভাগশঃ| 
বে দধাতি চেতসা সদ্যঃ প্রাণস্থানেধবস্থিভঃ ॥ 
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বছ দেহী তিনি' যে মানিতেন, ইহা লুম্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু যোগ 
চইলে সকল দেহী এক দেহী একাত্মন্বরূপে যোগীর নিকট প্রকাশ পায়, 
এমতে তাহার বিশ্বাদ দেহভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেহী মানিয়াও অস্কু্ ছিল। 
শ্রীকৃের মতের এ্রতি অতি হুক দৃষ্টিতে দেখিলে এই একটি প্রভেদ প্রতীত হু 
যে, কম্ধমাবৃত হইতে জীবের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তা সমুপস্থিত হয়, এবং সেই কর্শ 
হুইতে বিশ্লিষ্ট হইলেই পুরুষরূপে বা আত্মন্বরূপে স্থিতি হুয়। কর্মাবৃত 
জীবকে তিনি ভূতশব্দে উল্লেখ করিতেন। এই জন্ত যেখানে জীবশবের 
প্রয়োগ হইতে পারে, সে স্থলে তূতশবের তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 

সংখ্যকার পুরুষের কর্তৃতবস্বীকার করেন না। পুরুষ তাহার মতে অন, 
নিগুণ, দব্বগত। চেতন, অকর্তা, কিন্তু গুণভোক্তা। ভোগ করিলেই কর্তৃত 
না আসিয়া যায় না, অথচ অকর্তী কিরপে? সাংখাষতে ইহার মীমাংসা! এই, 
পুরুষ সুখছুঃখার্দির অতীত, স্তখদুঃখাদি বুদ্ধির অনুভব, সেই অন্গভব পুরুষ 
আপনার বূলয়। মনে করিতেছেন, তাই তিনি সুখী দুঃখী ইত্যার্দি অন্ুভব- 
করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের এই অংশ গ্রহণ-করিয়! পুরুষকে প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে যুক্ত করিবার জন্য উহাকে নিয়োগ-করিয়াছেন। তাহার মতে 
পুরুষ যেসকল দ্রব্য ভোগ করে তাহাকে সত্ববলে। এই সত্ব পুরুষের বিষয়, 
পুরুষ আপনি বিষয়ী *। পুরুষ সমুদয় তভোগ-করে বটে, কিন্তু পন্মপত্রে 





ততঃ স্দয়তেতঙ্গানি স্‌ গর্ভশ্চেতনাস্বিতঃ । 
যথা লোহস্ত নিষ্যন্দে| নিষিজো| বিম্ববিগ্রহম্‌ ॥ 
উপৈতি তদ্দবিজানীহি গর্ভে জীবগ্রবেশনম্‌। 
লোহপিওং যথা বন্ছিঃ প্রবিশ্ঠ হাভিতাপয়েৎ ॥ 
তথা ত্বমপি জানীহি গর্ভে জীবোপপাদনম্‌। 
যথ| চ দীপ? শরণে দীগ্যমালঃ প্রকাশতে | 
এবমেব শরীরাণি প্রকাশরতি চেতন। | 
যদ্‌ যচ্চ কুরুতে কর্দদ শুভ ং বা যদি বাশুভম্‌। 
পূর্বদেহকৃতং সর্ধবমবস্মুপভূজাতে ॥” 
অঙ্থমেধপর্ব্ব, অনুঙ্গীতা ১৮ ঘ, ৭_-১২ শ্লোক 
॥ পব্যমাতমতূৎ ষত্বং পুরুষস্ঠেতি নিশ়্ঃ| 
হথ। ভ্রব্যঞ্চ কর্তা চ সংযোগৌহপানয়োস্তথা ॥ 
অন্বযেধপর্বব, অনুগীতা! ৫* অ। ১৩ শ্লোক। 
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জল যেমন লগ্ন হয়না, ভেমনি সে তাহাতে'লগন ছয় না *।, পুরুষের এরূপ 
নিপিপ্ ভাব হইলেও যথন দ্রব্যে মমতা! উপস্থিত হয়, তখনই উদ বন্ধনের 
হেতু হয়| গুণরুত কর্ম আপনার মনে করিয়! যখন পুরুষ বদ্ধ হইল, 
তখন সে কর্মময় পুরুষ, আবার যখন কর্মে কর্তৃত্বাভিমান চলিয়া গেল, তখন 
সে বিদ্যামর পুরুষ হইঃ| মুক্ত হইল |। 

পুরুষ যেন কর্তা না হইল, তাহার স্বাধীনতা আছে কি না, এ কথা 
বিচার্ধা। পুরুষকে যখন সমুদায় প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়। গ্রহণ-করা 
হইয়াছে, প্রকৃতিকৃত কোন বিষয়েরই সে কর্তা নহে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, 
তখনই সে স্বাধীন। কিন্ত হইলে কি হয়, প্রকৃতির অনুবর্তন,.করিয়। তাহার 
সে স্বাধীনতা চলিয়া! গিয়াছে, রজোগুণস্ভৃত কামক্রোধ তাহার জ্ঞানকে 
এমনই আবৃত্ত করিয়া! ফেলিয়াছে যে, সে স্বাধীন হইয়াও অস্বাধীন, পাপ 
করিতে না চাহিলেও পাপ করিয়া ফেলে । “এই কামরূপ দুপ্পর অনল নিত) 
শত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয়। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান- 
স্থান, এই সকল দ্বার জ্ঞান আবৃত করিয়া কাম দেহীকে মুগ্ধ করিয়া! থাকে।” 
সমুদায় ইন্দ্িযনগণকে সংযত' করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী কামশক্রকে বিনাশ: 
করিলে জীব আর কিছুতে বদ্ধ হয় না, তখন দে অঙঙ্গ উদাসীন হইয়া 
আপনাঁতে আপনি স্থিতি করে। এই আপনাতে আপনি স্থিতিই স্বাধীনতা । 





“বিষয়ো বিষয়িত্বঞ্ণ সম্বন্ধোইয়মিহোচাতে। 
বিষয়ী পুরুষো৷ নিত.ং সন্বঞ্চ বিষয়ঃ স্বৃতঃ 1” 
এ৮গ্োক। 
* ''স্মঃ সংজ্ঞামগশ্চৈব স জর্ববত্র ব্যবাস্থিতঃ। 
উপভুডেক্ত সদা সত্তমপঃ পু্ষরপর্ণবৎ॥ 
অশ্বমেধপর্বব, অনুগীত! ৫* অন ১৯ শ্লোক। 
1 “ম্েহাৎ সম্মোহমাপন্নো। নাবি দাশে। যথা তথ।। 
মমত্থেনাতি হুতঃ সংস্তত্ৈৰ পরিবর্তে |” 
ব্র২ন» শ্লোক। 
ধু গতক্মাৎ কর্ণ নিক্সেহে। যে কেচিৎ পারদশিনঃ। 


বিদ্যাময়োহয়ং পুরুযো ন তু কর্মময় স্বৃতঃ |” 
অশ্বমেধপর্ধ্ব অনুগীত ৫৯ অ, ৩২ শ্লোক! 


২৬০ শ্রীকঞ্জের জীবন ও ধর্ন্া। 


এইরূপে স্থিতি হইলে পাপ চলিয়। গেল। গাপ চলিয়৷ গেলে সে তখন 
'্রহ্মমংস্পর্শজনিত অত্যন্ত শখ গ্রাণ্ত হয়।” 


ডপত্রয়। 


মন্যাগ্র্কতি, এবং তাহার ক্রিয়াতে শ্রীকষ সাংখ্োর সত্ব রর ও তম, এই 
তিন গ্রারুতিক গুণের বিস্তৃত নিয়োগ করিয়াছেন। তাহার মতে বিমিশ্র 
ভিন্ন কোথাও কেবল এক গুণ গ্রকাশ পার না*। তকেযে গুণের গ্রাধান্ঠ 
থাকে সেই গুণাংশের বিকাশান্থদারে তৎসমুৎপন্ন প্রকৃতি ও ক্রিয়া নির্দ।রিত 
হয়। এই সকল গুণের কি প্রকার নিয়োগ হইয়াছে সংক্ষেপে প্রদর্শিত 
হইতেছে। 
তমোগ্তণ_-মোহ, অজ্ঞান, অদাতৃত্ব, কর্তবাহীনতা, স্বপ্ন, জড়ত্, ভয়, লোত, 
শোক, সৎকর্মদূষণ, অন্থৃতি, অবিপন্কতা, নান্তিকা, অনিয়তজীবিকত্ব, বিশেষ' 
ভাব অসংরক্ষণ, অন্ধতা। জঘন্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি, ন! করিয়াও কিছু করিয়াছি 
মনে করা, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমৈত্রী, বিকৃত বিষয়ে অভাববোধ, অশ্রন্ধা, 
মুচ়োচিত চিন্তা, অগরলত্ব, অন্ুরাগশূন্তত্ব, পাপকর্শে প্রবৃত্তি, চেতনাবিরহছিততা, 
১১৭ অর্থাৎ এমনই স্থূল বা জড় ভাব যে জ্ঞানাদি কিছু সহজে প্রবিষ্ট হয় না, 
বিষপচত্ততা, অবশিশ্ব, বিরুদ্ধদ্দিকে কথার গতি, পরনিন্দায় প্রবৃত্তি, সাধুগহণি, 
অতিমান, ক্রোধ, অক্ষমা, ভূতদ্বেষ, বৃথা অনুষ্ঠান, বৃথ! দান, বৃথা! আহার, 
অভিরি হাকাবার, অসহিষ্ণুতা, সর্বপ্রকারে নিয়মলজ্ঘন, মিথ্যা অভিরুচি, 
*  “নৈব শক্যা গুণা বক্ত,ং পৃথকৃত্েনৈব সর্ধবশঃ। 
অবিচ্ছি্নানি দৃশ্যস্তে রজঃ সব্ব্তমন্তখ।॥ 
অন্যোস্যমথ রজ্যন্তে হান্োস্তং চাথ জীবিনঃ। 
অন্টোস্তমাশ্রায়াঃ সর্ষে তথাস্তোষ্ানুষন্তিন; ॥ 
যাবৎ সত্বং রজস্তাবন্বর্বতে নাত সংশয়ঃ। 
বাবৎ তমশ্চ সত্তৃঞ্চ রজন্তাবদিহোচ্যতে ॥ 
সংহত্য কুর্বধতে যাত্রাং সহিতাং সঙ্বচারিণঃ | 
সং ঘাতবৃতয়ে! হোতে বর্তন্তে হেত্বহেতুভিঃ॥ 
উদ্লেকবাতিরিজানাং তেষামন্তোস্যবর্তিনামূ। 


বঙ্গ্যতে তদ্যথ! নূনং ব্যতিরিস্তঞচ সর্ববশঃ |” 
অশ্বমেধপরব্ব। অনুগীতা ৩৮ অ, ১--৫ প্লোক 
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বিষাদপরায়ণতা, অন্থচিত আশ রাস্তিযোধ, এই সকল ওমোর্ঙগ £তে 
সমুপস্থিত হয়। ভ্রান্তি উৎপাদন, পাপে ও অধর্সে প্রবৃত্তি তামসিক গুণের 
সাধারণ লক্ষণ/ গ্রমাদ, আবন্ত ও নিদ্র! ইহার সাধারণ ভ্রিয়া। গু, 
পযুর্ণিত, পচাগস্বযক্ক, অপবিত্রসামগ্রীভোজনে তামস জনের প্রবৃত্তি 
রজোগুণ-_বল, শৌরধা, দর্প, রোধ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ধা ধনাদিতে 
অভিলাষ, খলতা', যুদ্ধে প্রবৃত্তি, মমতা, পালন, বধবন্ধন ও ক্লেপদানে গ্রবৃত্তি, 
ক্রয়বিক্রগ, হেতুধাদ, ক্ষমা, অন্থরাগ, সন্ধিবন্ধন, কাট মার ধর এইরূপ পরমর্ 
চ্ছেদনে প্রবৃত্তি, উগ্রতা, দাক্ুণ ভাব, আক্রোশ, পরচ্ছ্রর্শন করিয়া! শীসন 
করিবার প্রবৃত্তি, লৌকিক বিষয়ে চিন্তা, নিক্ষল কথা, নিক্ষল দান, বিঘবেষ, 
ংশয়, আলাপ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, অবজ্ঞা, পরিচর্ধযা, শু্রাযা, 
তৃষ্ণ। অর্থাৎ লাভে অসন্তোষ, আশ্ররশীলতা, নীতিমত্তা, অন্য হইতে ধনাদি 
গ্রহণ, নর নারী জীব দ্রব্য ও আশ্রিতগণেতে ভেদবুদ্ধি, সন্তাপ, অগ্রত্যয়, 
আমি এক জন এইরূপ বোধ, বহুল সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে গ্রবৃত্তি, উৎসাহ, 
যশঃস্পৃহা, হিংসা, স্ব, ইটি আমার চাই ইটি আমার চাই এইরূপ আগ্রহ, 
দ্রোহ, ছল। বঞ্চনা, জাগরণ, ভোগগ্রবৃত্তি, নৃত্য গীত-দ্যুত-কীড়া'প্রভৃতি 
আমোদে অভিরুচি, এই সকল রাজসগুণ। ইহার সাধারণ গুণ কর্শের প্রতি 
'আসক্তি। প্রধৃত্ি, তৃষা, ও আসক্তি ইহার সাধারণ ক্রিয়া। অয, লবণ, 
অতি উষ্ণ, তাক্ষু, রুক্ষ, অয়োদগার জন্মায় এরপ ছুম্পাচ্য আহার, রোগকর জবা” 
তোজনে রাজসগণের প্রবৃত্তি। 
লব্বগুণ__আনন, গ্রীতি, বৃদ্ধি, প্রকাশম্বভাব, নখ, অকার্পণা, দেখাইবার 
ভাবের অভাব, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্যা, অহিংসা, সমত, সত্য, সরলত্ব, 
অক্রোধ, অস্থয্াশূন)তা, শৌচ, দক্ষতা, পরাক্রম, অহেতুক জ্ঞান, অহেতুক 
আচরণ, অহেতুক সেবা, অহেতুক শ্রম, অহেতুক দান, অহেতুক হজ, অচেতুক 
অধায়ন, অহেতুক ব্রত, অহেতুক ধরণ, নির্পমত্ব, নিরহস্কার, ধনাদিতে অভিলা- 
: শুনা, কামনা বর্জিত ধরা ষ্ঠান, বিশ্বস্ততা, লজ্জাণীলতা, সহিষুতা, দানীলতা, 
অনালন, অনিষ্ঠ রতা, অমোহ, খলতা শূন্যতা, হর, সন্তোষ, বিদ্, বিনয়, সাধু" 
চরিত্রতা, শাস্তিনিরতথ, শুদ্ধি, শুভবুদি, মুক্্বভাব, উপেক্ষা, চা, নিত্য 
অপররক্ষতধর্ন্ব, শষ দম, আত্মরতি এই সকল সান্বিক গুণ। শাস্ত ও 


২৬২ শ্রীৰৃ্জের জীবন ও ধর্ধ্া। 


প্রকাশকন্ব ইহার লাধারণ গুণ। জ্ঞান, ধর্শ ও নুখান্থুরাগ ইহার সাধারণ 
ক্রিয়া। ষে সকল বস্ত আছারে আফু, বল, আরোগা বৃদ্ধি হয় এবং হাদা, সেই 
সকল সামগ্রীভোজনে সাত্তিক জনের এবৃত্তি। 
এই ভ্রিবিধ গুণের ভিতরেই বন্ধনের হেতু আছে। তাই শ্রীককষ্ণ বলিয়াছেন, 
*উহ ( সত্ব৭) জ্ঞানাসক্িতে ও সুগ্বাসক্তিতে বন্ধ করে।” পইছ। (রঞোগুগ ) 
কর্ধের গ্রতি আসক্তি জন্মায়! দেহীকে বন্ধ করে।” পপ্রমাদ, আলম্ত ও 
নিদ্রাযোগে ইহা (তমোগুণ ) আবদ্ধ করে।” 
গুধাতীততব। 
সত্বাদিগুণের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্দারা কে ক্কোন্‌ গুণসম্পঙ্গ 
তাহ। নির্বাচিত হইতে পারে। তবে সকল লোকের ভিতরে সত্বাদি আব- 
মিশ্রভাবে স্থিতি করে না, এ জন্ত তী সকল লক্ষণ বিমিশ্ররূপে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। তবে যে বাক্তিতে যে লক্ষণগুলি সমধিক প্রশ্ক,ট এবং প্রায় নিয়ত 
কার্য করে, সে সকল ব্ক্তিকে সেই গুণপ্রধান লোক বলিয়া নির্দেশ-করিতে 
হইবে। শ্রীকৃ্চ সাধকক্ষে এই ত্তিন গুণের অতীত হইতে বলিয়াছেন। তাহার 
মতে গুণাতীতত্বের লক্ষণ কি দেখ প্রয়োজন । "প্রকাশ, প্রবাত্ত ও মোহ, এ. 
তিন প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করে না, নিবৃত্ত হইলেও আকাজ্ষা। করে না, উদাসীনের 
স্তায় অবস্থিত ছয়, এই সকল গুণ দ্বারা বিচলিত হয় না, গুণ সকল আপনার" 
কাজ করিতেছে, এই জানি স্থির হইয়া থাকে, একটুও নড়ে না, সুখে ছুংখে 
সমান. আপনাতে অবস্থিত। লোষ্ট প্রস্তর*কাঁঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় 
তুল্য, ধৈর্যশীল, নিন্দা ও স্তুতিতে সমান বোধ, মানাপমান ও শক্রু মিত্রে সমান, 
সকল প্রকারে উদ।মতা|গী,” ঈদৃশ লোককে শ্রীরু্ণ 'গুণাতীত” বলিয়াছেন। 
গ্রকাশ সত্ত্বের গুণ, প্রবৃত্তি রঙ্গের গুণ, মোহ তমের গুণ, এ তিন যদি 
আপনাতে প্রকাশ পায় তবে তিনি এ সকলকে দ্বেষ করিবেন না, আবার 
নিরত্ত হইয়া গেলেও ততগ্রতি আকাজ্ষা করিবেন না, এ কথার অর্থকি? 
যাহা তিনি ভূয়োভূয় বলিয়াছেন ততদ্বার! ইছার এই অর্থ নি্গন্ন হয় যে, আত্মা 
যখন দেঠের সঙ্গে এবং ইন্জ্িয়ের বিষয়সমূহ্থের সঙ্গে একত্র সংযুক্ত আছে, তখন 
গ্রকাশ, প্রবৃর্তি ৪ মোহ এ তিনকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সময়ে সময়ে 
উহার তাহার উপরে কার্ধা করবে, কিন্তু সে সময়ে আত্ম! আ্মস্থ থাকিয়। 


লাংখ্যমত। ২৬৪ 


এই সকল বাঁপারে আপনি লিপ্ত হইবে না, উহা যেমন উদ্দিত হইধে, অমনি 
বিলীন হইরা .যাইবে। যখন কোন একটি বিষ আত্মবান্‌ ব্যক্তির নিকটে 
গ্রাতভাত তইতেছে না, অথবা কোন একটি বিষে প্রবৃত্তি হইতেছে না, অথব! 
কোন একটি বিষে হায় মুধতা উপস্থিত হইতেছে না, তাহাতেও তিনি 
নিব্বিকার থাকিবেন, কেন না ভাদৃশ অভিলাষময় চিত্ত হইলে কখন তিনি 
বিকারমুক্ত থাকিতে পারিবেন না। লক্ষণ মধ্যে “নকল প্রকারের উদ্বামত্যাগী” 
এই একটি বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বারা গ্রতীত হয়, শ্রীরূ্ণ সকল 
প্রকারের কর্ম ত্যাগ-করত ইন্দ্িয়ক্রিয়াবিরত হইয়। এক স্থানে গ্রস্তরবৎ 
স্থির হইয়া থাকাকেই গ্রণাতীতত্ব বাঁলয়াছেন। ধীহারা শ্রীকুষের উক্তির 
পূর্বাপর বিচার করিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াছেন, তাহার মতে কর্ম করিয়াও 
কর্তৃত্বাভিমানশৃন্ঠতা কর্ম না করা বা উদ্যমত্যাগ। কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ করিলে 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের প্রেরণায় আত্মাতে ক্রিয়া সমুপস্থিত হয়, সে ক্রিয়া 
তাহার বন্ধনের কারণ না হইয়। মুক্তির কারণ হইয়া! থাকে । 

এই গুণাতীতত্বের লক্ষণ নির্বাচন করিবার আর একটি যে অভিগ্রান্গ 
আছে, তাছ্া যোগকাজ্জ 'ব্যক্রিমাত্রেরই হদয়ঙ্গমকর| প্রয়োজন। যোগে 
আত্মা সমুদায় আত্মার সহিত এক হইয়া! ব্যাপিত্বে অবস্থিতি করিবে, মায়া মোহে 
মুগ্ধ হইবে না, প্রীকুষেেক্ত যোগের ইহা একটি যুগ্য লক্ষা। এই একত্বের 
প্রতিরোধক ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিতে 'ভিন্ন ভিন্ন গুণের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সত্ভাদিগুধ 
জনিত গ্রতোকের স্বভাব ও ক্রিয়া পরম্পরকে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়া! দিয়াছে। 
এই শ্বভাব ও ক্রিয়াতে আবদ্ধ না হইয়া বাহার! তাস্থার অতীত হন, তাহাদিগের 
ভেদজ্ঞান চলিয়া যার়। এই ভেদজ্ঞানতিরোহিতহইবার ফল এই যে, 
অভেদজ্ঞানে ঈশ্বরের স্বরূপতৃত জীবশঞ্চি রা পুরুষ মহ একত্ব হইয়া ঈশ্বর স 
যোগ সমুপস্থিত হয়। 

বেদের গুগাধীনতু। 

শরীক অর্জুনকে উপদেশকালে বলিয়াছেন, সব, রঙ, ও তম এই তিন 
গুণ বেদের বিষয়, তুমি তিন গুণের অতীত হও। বেদের গুণাধীনত্ব তিনি 
এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, একই শব ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে প্রবেশ করিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান্ন। এইটি দেখাইবার জঙ্ঠ শরীক একটা আখ্যায়িক! 


২৬৪ শীষের জীবন ও ধর্ম 


অবলম্বন-করিয়াছেন, সে আখ্যার্িকা এই | দেব, খধি, নাগ ও অন্ুরগণ 
প্রজাপতির নিকটে শ্রেন্ন কি জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি তাহাদিগকে ও 
এই একাক্ষর ব্রহ্ম উপদেশ-দিলেন। সেই উপদেশে দেধগণের দানে, খষিগণের 
ইত্জিসংযমে, অন্ুরগণের দত্তের, এবং সর্পগণের ঘংশনে গ্রন্বতি হইল। 
উপদেষ্টা এক জন, একই শব্দে শিষাগণ সংস্কারলাভ করিল, অথচ সফলের 
অধ্যবসায় ভিপ্ন হইল *। যত প্রকারের শান্তর আছে, অন্শাসন আছে, সে 
সমুদায় এইরূপে পাত্রভেদে স্বতন্ত্র অর্থ গ্রকাশ'করে, এবং বছুমতভেদে পরিণত হয়, 
শ্রীমভাগবতে উদ্ধবের প্রতি উপদেশে উহ বিশিষ্টন্পে প্রদর্শিত হইয়াছে। 





যোগের মত। 
আলম্বন। 
সাংখ্যমত গ্রহণে শ্রীুষ্ণের শ্বাধীন ভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়! গিয়াছে, 
ঘোগমন্বদ্ধে সে প্রকার ম্বাধীন ভাব আছে কিনা,ইছা দেখা একান্ত 
প্রয়োজন । তিনি যোগকেই খন সর্বপ্রধান করিয়াছেন এবং কর্াদি সকলই 
এই ধোগের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, তখন এখানে তাহার স্বাধীন ভাবের স্্তি 
অবস্তই দৃট হইবে । যোগছতর লেশ্বরসাংখ্য নাষে অভিহিত, সাংখোর পুরুষ সহ 
পরিগণিত পঞ্চবিংপতি তত্বের সঙ্গে যোগ্ত্রকার ঈশ্বর আর এক তত্ব সংযুক্ত 
করিয়া ষড়বিংশতি তত্ব করিয়াছেন। অবিদ্যাদি-পঞ্চ-ক্লেশ-বিরহিত এবং 
গ্রতিযিদ্ধ কর্শা, কম্ফল, ফলানুকৃল চিতস্থ সংস্কার ব! বাদন।; এ সকল দ্বারা 
ধিনি কখন সংস্ৃষ্ট হন নাই, ঈদৃশ পুরুষবিশেষ তাহার মতে ঈশ্বর 1। এখানে 
পুরুষবিশেষ বাঁলবার উদ্দেপ্ত এই যে,মুক্ত জীব এ সমুদধায়ের ম্পর্শবর্জিত হন 
বটে, কিন্তুএক সময়ে তিনি এ সমুদায়ের বিষয় ছিলেন, ঈশ্বর কখন এ 
সমুদায়ের বিষয় হন নাই, হইতে পারেন না। যেসকল উপদেষ্ট। হইয়াছেন, 





ক “এক: শান্তারমাসাদ্য শব্দেনৈকেন সংস্কত13। 
নানাব্যবনিতাঃ সর্ব সর্পদেবধিবীনবাঃ॥৮ 
অঙ্বমেধপর্ব্ব অনুগীতা৷ ২৬ অ। ১১ শ্লোক। 
1 ব্লেশকর্মবিপাকা শৈয়পরা হৃষ্ট; পুরুষবিশেষ ঈশ্বর; | ১। ২৩। 


যোশেরমত। ২৬৫ 


ইনি তাহাদিগের সকলেরই গুরু * । শ্রীকৃষ্ণ সাংখোর সঙ্গে সার দিয়া 
কেবল পুরুষমাত্রগ্রহণ করিতে পারেন না! এবং কখন করেম নাই। তিনি 
পুরুষের উপরে পরমপুরুষ সুস্পষ্ট স্বীকার.করিয়া তাহার সঙ্গে যোগনিবন্ধ- 
করিবার উপায় বলিয়াছেন। এখানে তিনি যোগন্ত্রনির্দি্ পন্থার কি গ্রকারে 
থাছিরে গিয়াছেন একবার দেখ! ধাউক। 

পতঞ্জলি ঘেগীর আলম্বনরূপে ভূত, ইন্ত্ির ও জীব, এই তিনটি বিষয় 
সমুপস্থিত করিয়াছেন । পৃথিব্যাদি স্থূল ভূত, সুম্কস তন্মাত্র, চক্ষু-কর্ণনালকা 
ইন্দ্রিয়, ব্যাস শুকাদি মুক্ত জীব, যোগস্ুত্রকারের মতে এই সকল ধোয় বিষয়। 
স্থল হইতে ক্রমে সথন্ষ্ে, সুক্ম হইতে মুক্তপুরুষগণেতে চিভ লগ্ন হইয়া উহ! 
তদাকারত্ব প্রা হর 11 যখন ধ্যেয় বিষয় চলিয়া! ঘায়, তখন পুরুষ আপনাতে 
আপনি স্থিতি করে। এখানে দেখা যাইতেছে, পতঞ্জলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে 
যষোগের বিষয় করেন নাই। ঈশ্বরা।ভধায়ক ওক্কার প্রণবজপ ও ভাহার 
অর্থচিস্তা, ঈশ্বরেতে সমুদ্ধায় অর্পণ, এইমাত্র তাহার যোগস্ত্রে ঈশ্বর সহ যোগীর 
সম্বন্ধ। এ নকল অনুষ্ঠানের লাত আপনাতে অ।পনি স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ এ 
সম্বন্ধে সেশ্বর সাংখ্য বা! যোগছ্ত্রের অনুদরণ করেন নাই। তিনি জীবাক্ব। 
পরমাত্মার যোগকেই যোগ বলিয়াছেন এবং তজ্জন্ত তিনি পরমপুরুষ বা 
পরমাত্মাকেই যোগের বিষয় করিয়াছেন! 

পতগ্জলি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কি পরে স্থহরচনা করিয়াছেন, এ বিষয়ের বিচার 
নিশ্রয়োজন। যোগস্ুত্রের ব্যাসভাষা যদি ব্যাসকৃত হয়, তবে এ পতগ্জলি 
বে শ্রাকৃষেের অগ্রে ছিলেন, ইনি পাণিনিতন্ত্রের ভাষ্যকার নহেন, তাহ! 
সুন্পষ্ট প্রতীত হয়। বেদাস্তক্ত্রে যোগশান্ত্রোন্ত প্রধানের জগৎকারপত্বনির- 
সন দেখিতে পাওয়। ঘায়। ইহাতে এই স্থির হয় যে, এখনকার প্রচলিত স্তর 
না হউক, ঈরদৃশ একখানি সুত্রগস্থ ধ্যাসের সময়ে ছিল। পতগ্রুলি ভিন্ন অপরে 
যোগের বিষয় লিখিয়াছেন,তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্বার যোগের ব্ষিয়ও নিবদ্ধ 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে তাহার পূর্ববর্তিগণের অনুসরণই করুন, অথব! 
আপনি পরমাআীকে যোগের বিষয় করুন, তিনি যে এ বিষয়ে যোগসুত্র হইতে 





*. স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ১।২৫| 
1 কীণবৃত্তেরতিজাতস্তেব মণে্রাহীতৃগ্রহণথা হোযু ততস্থৃতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ ! ৮। ৪*। 
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২৬৬ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মী 


তন্পধাবলমধন করিয়াছেন এবং তাছাতে বৌন্ধতৃমির সর্বথা পরিহার হইয়া, 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 

রঙ্গ বা পরমাত্মাকে যোগীর প্রাপ্য বিষয় স্থির করিলেও সাধকের পক্ষে 
যোগস্ত্রের প্রদশিত পথ যে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহ! বলা যায় 
না। কৃটস্থ অক্ষর পরব্রহ্ে চিত্স্থাপন করিয়। উপাসনাকরা যদিও কৃষেের 
অনতিমত নয়, বরং তিনি আপনি স্বয়ং কৃটস্থ পরমাত্মারই ধ্যান করিতেন, 
তথাপি তিনি বাহিরে চিত্বস্থাপনপূর্বক অন্নে অল্পে ভিতরের দিকে গিয়! 
পরিশেষে আত্মাতে পরমাত্মদর্শনের যে প্রগাঁলী উত্ভীবন করিয়াছেন, তাহাতে 
যোগস্ত্রকারের পথ এক গ্রকার সুস্পষ্ট অবলম্থিত হইয়াছে। অহম্ভাবাপন্ন 
ঈশ্বরেতে চিত্স্থাপনের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখকরাতে মুক্তপুরুষে না হউক 
পুরুষবিশেষকে ব্রহগদৃষ্টিতে ধারণার বিষয়কর! শ্রী$ষ্ের অভিপ্রেত বিলক্ষণ 
প্রতীত হয়। ইটি তাহার সময়ে এবং তাহার পুব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, 
সুতরাং ই তিনি সাধনার্ণিগন্রে সৌকর্ধ্যার্থ পরিহার'করিতে পারেন নাই। 
পতগ্রলি যাছার যাহা আরভমত সে তাহা ধ্যান করিবে, * এই বলিয়। পূর্ণ 
গ্বাধীনতা দিয়াছেন। কোন গ্রকারে চিত্তস্থিরকর! যখন তাহার উদ্দেস্ঠ, 
তখন এরূপ স্বাধীনপ্ত। কেনই ব1 তিনি দিবেন না। ধোগে একই ব্যক্তিতে 
মুক্ত পুরুষের বা ঈশ্বরের আবির্ভাব মমভাবে পরিগৃহীত হইত । জন্মমময় হইতে 
অবতারে ঈশ্বরাবির্ভাব অবতারবাদিগণ 1 মানেন, যোগজনিত আবির্ভাব 
জীবনের যে কোন সময়ে সংঘটিত হয়। | 





* যথাভিমতধ্যানাদ্া!। ৯। ৩৮। 

1 অবতারবাদের সহিত একটি অতিগুঢ় তত্বের উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তৎসন্বন্ধে 
একটু চিন্তা করিয়া দেখা সমুচিত। তিনি অজ্ভুনকে বলিয়াছেন, "তোমার ও আমার 
অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, সে সকল জন্মের কথ| আমি জানি তুমি জান না।” এইযে 
অঞ্ভারগণের পুনঃ পুনঃ আগমন, ইহা! পৌরাশিকগণের স্থিরতর মত। এ আগমন কেবল 
ঈশ্বরাবতারমকলের নহে, খধি মহর্ধিগণেরও এইরূপ যুগে যুগে অবতরণ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ 
আছে। যখনই কোন অবতার জগতে উপস্থিত হন, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ '্কলেরই ততসহ 
ভূতলে আমিতে হয়| প্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নর এবং আপনাকে নারায়ণ বলিয়া তুয়োডুয় 
নির্দেশ-করিয়াছেন। নারদবিশ্বামিজগ্রভৃতি খধিগপের নাম বৈদিক খধিগণের মধ্যে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পুরাণে লকল লঙয়ে ইঁহাগিগের নাম উল্লিখিত হইয়। থাকে । এরূপ 


ঘ ধোগেরত। : ২৬৭ 


বিভ্ৃতি। 
যোগস্থত্রের একটি পাঁদের নাম বিভৃতিপাদ ॥ ইহার মধ্যে যোগে অনেক 
গ্রকার অলৌকিক সামর্থ যোগীতে উপস্থিত হয় বলিয়। লিখিত মাঁছে। কিন্ত 
এ সকল যে গ্রকৃতযোগনন্বন্ধে অন্তরায় তাহ! যোগসুত্ধে সুম্পষ্ট উল্লিখিত হই, 
ঝছে *। শরীক যখন সাক্ষাৎ বদ্ধলাভোপযোগী যোগের কথ! বলিয়াছেন, 
তখন এ দকল যে বলিবেন না, তাহ! তো অতীব স্বাভাবিক। সাহার জীব 
নের কতকগুলি ঘটন] যাহ! পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তিনি উপদেশ না দিন, আপনার জীবনে খঁ গুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 
ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিতে গ্িরা' এ সকল ত্বাহাতে আপনি প্রাদুন্ত 
হইয়াছিল) অথবা তিনি চেষ্টা করিয়া এ মকল নিশ্শন্ন করিয়াছেন, ইহা বল! 
সহজ নহে। 
চরিত্রযৌগ । 
শ্রীকৃষ্ণ যে যোগের উপদেশদান করিয়াছেন, তাহা হঠযোগ নহে, অথবা 





কেন হয়, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যাহার ভাবাপন্ন তিনি তাহার অবতার বলিয়া উল্লি- 
থিত হন। শ্রীটৈতন্থের সময়েও এইরূপ ভাবাবেশে তত্তদবতারের উল্লেখ হইয়াছে। মহাঁ- 
তাঁরতের আদি এবং অন্তরে, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে কে কাহার অংশ দির্দি্ট আছে ইহার 
মধ্যে নারদের অবতরণও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আবির্ভাব অনেক মময়ে যোগে 
যেকোন ব্যক্তি আপনাতে করিয়। লইতেন! ধৃতরাষট্রকে উপদেশদানকানে বিদুর মনৎ- 
হুজাতের সহিত যোগে অভিন্ন হইয়া সনৎহজাঁতই যেন উপস্থিত হইয়! উপদেশ দান করি- 
লেন, এইরূপে “মৃত্যু বলিয়! কিছু নাই” ধূতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়াছিলেন। এটি যে যোগের 
ব্যাপার তাহ! বিছুরের কথাতেই প্রকাশ গাইয়াছে। 
্রাদ্দীং হি যোনিমাপন্নঃ স্গুহামপি যো বদেখ। 
ন তেন গর্হা। দেবানাং তশ্মাদে তদ্ত্রবীমি তে 
উদো|গপর্ক্ব ৪* অ.৬ স্লোক। 
শূর্র বরদ্মযোনিলাভ করিয়। বলিলে নিননীয় হয় না, অতএব আমি উহা বলিতেছি, 
এই কথ। বলাতেই বুঝা যাইতেছে বিছুর যোগে এক হইয়। আপনি বলিলেন। 
* তে সমাধাবুপনর্গ ব্যুথানে সিদ্ধ) | ৩। ৩৮। 
ভাগবতে উদ্ধবের নিকটে এই নকবের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায” কিন্ত 
ইবরলাভাঘিগণ এ সকলেতে বৃখা সম্াক্ষেপ করিবেন না বলিয়া & সকল ধিস্বত 
হইয়াছে। 


২৬৮ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ন্ম। 


বিকৃত আনন্দকে ব্রঙ্গসংস্পর্শ ভাবিয়া! আপনাকে কৃতার্থ মনে'করাও নছে। 
*্রজোগুণ নিবৃত্ত হইলে ঘোগীর মন প্রশান্ত হয, মন প্রশান্ত হইলে নিষ্পাপ 
ও ব্রন্ষভৃত হইয়া সে উত্তম সুখ লাভ.করে। যোগী এইরূপে আত্মসমাধান- 
করত পাপশূন্ত হয়, এবং সহজে ব্ঙ্গসংম্পশক্সনিত অত্যন্ত সখ প্রাপ্ত হয়।” 
এ স্থলে ব্রন্মসংস্পর্শজন্ অত্যন্ত সুখের কথার যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি 
পাপশৃন্তার কথাও আছে। মানুষ কখন কি একেবারে পাপশুন্ধ হইতে পারে? 
একেবারে পাপশূশ্থ না হউক, তাহার রজোগুণের বিকার চণিয়া। যাওয়া 
একান্ত গ্রয়োদন। যাহার পাপে প্রবৃত্তি আছে, তজ্জন্ঠ মন চঞ্চল, সে কি 
প্রকারে যোগযুক্ত হইবে? পাপ করিতেছি, অথচ প্রর্ৃতিবশতঃ এ সকল 
হইতেছে মনে করিয়া শ্রীরুষ্খোক্ত যে।গে কখন যোগা হইবার সম্ভাবন! নাই। 
কারণ তিনি ষদিও আত্মাকে নিপিপ্তকরিবাঁর জন্ত শরীর ও ইন্দজরিযগণের ক্রিয়া 
হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের শ্বভাববিহ্নিত কার্ধাকে 
তাহাদের কার্ধা জানিয়া তৎসম্বন্ধে আপনাকে নির্সেপ অন্ুভব'করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, তথাপি সর্ধবিধ পাপ যে যোগের অন্তরায় ইহা! তিনি তৃগোুঁ় 
উল্লেখ-করিয়াছেন। ত্রদ্ষেতে এক ব্যক্তি সংস্থিত হইয়াছে কি না, ইহ যখন 
তিনি ব্রদ্ধের সহিত গুণসাম্যে লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন পাপনির্মক্ত না হইয়া 
যোগ হইবে, ইহ! তিন কখন নির্ধারণ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তাহার 
এমনই সুকঠিন নিয়ম যে, তিনি যোগসাধনকে পাপবিষুক্তির উপায়রূপে গ্রহণ- 
করিয়াছেন। “যে ব্যক্কি যত্ুদহকারে ক্রমে যৌগাভ্যাস করিতে করিতে পাঁপ. 
বিুক্ত হইয়াছে, ফেতো অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া! পরম গতি প্রাপ্ত হয়ই।* 


ধর্ম্মজীবন। 


নিত্যকৃত্য। 
গ্রীকষ্ের ধর্মমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এখন দেখা সমুচিত এই ধর্ধব 
তাহার জীবনে কি প্রকার কার্য করিত। প্রীকুষ্ণ স্বয়ং সাধনবিমুখ ছিলেন 
না, গুতিদিন নিষ্মমিত্দপে প্রাতঃকালে সান্ংকালে সম্ধাবনানাদির যথেচিত 


ধর্্মজীবন। ২৬৯ 


অনুষ্ঠান করিতেন *। শ্রীমন্তাগবতে তাহার নিত্যানু্ঠানের প্রণালী নিবন্ধ 
আছে। মহাভারতে যাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, + ইহা! তাহারই 
আনুপুর্বিক বর্ণন সুতরাং ভাগবতোক্ত প্রণালী এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে পরি গৃহীত 
হইল। 

"্রাহ্গ মুহূর্তে উান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জলম্পর্শকরত স্থিরচিত্ত হইয়া প্রকৃতির 
অতীত সেই পরমাত্বাকে ধান করলেন, যিনি এক, শ্বপ্ং জ্যোতি, নিরুপাধি) 
ক্ষয়াদিশূন্ত। আপনাতে অবাস্থৃতিপুর্বক সর্বপ্রকার কলুষ হইতে নিবৃত্ত, 
্রহ্মনামে প্রসিদ্ধ, এই জগতের স্ষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের হেতুভূত আত্মশক্তিষোগে 
ষাহার সত্তা ও আননাস্বরূপ লক্ষিত। অনজর নির্শুস জলে যথা বিধি স্নানপূর্ববক 
সোত্তরীয়বসনপরিধানকরত সদ্ধোপাসনাদিক্রিয়াকলাপনির্বাহ করিলেন এবং 
অগ্লিত আহুতিদানপুর্বক বাগ্যত হইয়া গাত্রীজপ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর সুর্য্যোদয়ে হুর্ষ্যোপস্থানসমাঁধ। করিয়া পরমাত্মার কল! দেব খষি ও 
পিতৃগণেক্ক তর্পণ এবং বিগ্র-ও-বয়োবৃদ্ধগণকে অর্চনা-.করিলেন। পট্টবনত, 
মৃগচর্ণ, ও তিল সহ সংশ্বভাবা, স্ুবর্ণমগ্ডিতশৃঙ্গা, মৌক্তিকমালায় ভূষিতা, 





গু “অবতীধ্য ধারণ কৃত্বা শৌচং যধাবিধি 
রখমোচনমাদিগ্ঠ সন্ধ্যামুপবিবেশ হ॥” 
উদ্যে।গপর্বব ৮৩ অ, ২১ শ্লোক? 
'শ্রাতরুখায় কৃষ্তন্ত কৃতবান্‌ সর্ববমাহিকম্‌। 
্রাহ্মণৈরভ্ামুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি |” 
উদ্যোগপর্্ঘ ৮৮ অ) ১ শ্লোক । 
1 “তত উথায় দাশাহ ধযভঃ সর্ববসাত্বতাম্‌। 
সর্বমাবস্কঞচক্রে প্রাতঃকাধ্যং জনার্দনঃ ॥ 
কুতোদকানুজগ্যঃ স হতাগ্নিঃ সমল্কৃত2। 
ততশ্চাদিত্যমুদযস্তমুপাতিষ্টত মাধবঃ ॥ 
সত সং চে ম্ 
ততো বিমল আদিত্যে ব্রাহ্মণেত্যো। জনার্দিনঃ । 
দে হিরপ্যং বাসাংসি গাশ্যাস্বাংস্চ পরস্তপঃ ॥ 
বিস্বজ্য বহুরদ্কানি দাশাহ্মপরাজিতম্‌। 
তিউভমুপসংগম্য ববন্দে সারথি | |” 
 উদ্যোগপর্ব ৯৩ অ। ৫1৬%% ১০1১১ শ্লোক। 


২৩ শ্রীকৃণের জীবন ও ধর্ঘা। 


বসনাচ্ছাদিতা, রৌপ্যমর্ডিতথুরবিশিষটা, ছুগ্ধীবতী, প্রথম প্রক্থতা, নি্মিতসংধাক 
গো কুওলানিভূষিত বিগ্রগণকে দান-করিলেন। আত্মবিভূতি গো, বিগ্র 
দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু, ও ভূতকলকে নমস্'রপূর্র্বক মঙ্গলত্রবাম্পর্শ করিলেন। 
তদনস্তর সেই নরলোকভূষণ আপনার বসন ভূষণ ও মাল্যান্থলেপনে আপনাকে 
ভূষিত করিলেন। ত্বৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, দ্বিজ। দেবতাসকলকে দর্শনপূর্র্বক 
সকল জাতীয় পৌরজন এবং অন্তঃপুরচারিগণের ষাছার যাঁহা! অভিলধিত তাহা, 
দিগকে তাহ দিয়! এবং প্রজাগণকে তাহার্দিগের কামনার বিষয়দানে তাহা 
দিগকে সন্তষ্ট করিয়া আপনি আনন্দিত হইলেন। শ্রকৃ, তান্বুল এবং অন্ুলেপন 
অগ্রে বিগ্রগণকে, তদনস্তর সুহৃৎ অমাতাপ্রভূতি এবং পত্ধীগণকে ভাগ করিয়া 
দিপা পরে আপনি গ্রচণ-করিলেন। সেই সময়ে সারথি নুগ্রীবাদি চারিটি 
ঘোড়ায় সংযুক রথ আনয়ন করিয়া প্রণামপূর্বক সন্ুখে ঈাড়াইল; সারথির 
হাতে হাত দিয়া পর্বতারোহী দিবাকরের ন্যায় সাত/কি ও উদ্ধবকে সঙ্গে জইরা 
রথারোহণ করিলেন। অন্তঃপুরস্থা নারীগণ সলজ্জ প্রেমদৃটিতে" তাহাকে 
দেখিতে লাগিলেন, অতিকষ্টে তাহাকে যাইতে দিলেন, তিনিও হাসির] তাহা 
দিগের মন হরণ করিলেন। সমুদায় বৃষ্ণিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত নুধর্মানামে 
গ্রসিদ্ধ সভায় প্রবেশ করিলেন, যে সভায় প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের কামক্রোধাদির 
তরঙ্গ নিবৃত্ত হয় *।৮ 

এই অংশ পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন তৎকালের যাহা 
কিছু অনুষ্ঠেয় ছিল সমুদায় অনুষ্ঠান করিতেন, এবং শ্বযং একমাত্র পরবন্ধের 
ধান করিতেন। তাহার অনুষ্ঠিত এই কার্যাগুলিকে গোশ্বামিপাদগণ নরলীলার 
অন্থকরণ, 1 এবং লোকশিক্ষার্থ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদিগের 
এই সিদ্ধান্ত তাহার! শরীফের কথায় পতিপন্ন করিতে পারেন, কেন না তিনি 
স্বয়ং বলিয়াছেন, “পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছু কর্তৃবা নাই, অগ্রাপ্য 
পাইবার নাই, অথচ আমিও কন্ধান্ুবর্তন করিয়] থাকি। আমি যদ্দি নিরলস 
হইয়া কর্ণান্ুবর্তন না করিতাম, সর্বধথা লোক কল আমার পথানুসরণ 
করিত।* শ্রীকৃষ্ণের এ কথায় এই প্রতীত হইতেছে বে, তিনি যখন ব্রহ্মসন্পক্প 


৯ ্রীমনাগবত ১৭ স্ব। ++ অ ৩১৪ ম্লৌক। 
-1 *লোকশিক্ষর্ণেমেব নরঙীলাকৌতুকার্থক ।”-বৈপবতোবদী। 


২৭১ 


হইয়াছেন, তখন স্রাহীর কর্তব্য নাই। কেন নাই? এই জগ্ত নাই যে, যাহা 
প্রাপ্বা তাহ। তিনি পাইয়াছেন, তাহার পাইবার কিছু অবশেষ নাই যে, তাহ! 
পাইবার জঁন্ভ তিনি কর্খানুষ্ঠান করিবেন। তবে তিনি কর্ণ কেন করেন? 
লোকদ্দিগকে সংকর্ধে গ্রবৃত্ত রাখিবার জদ্ভ। এলকল সৎকর্ম আস্তরিক নয় 
বাহিক, নুতরং শ্রীকুষ্ণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা। বাহ্াকর্ণসন্বন্ধে। তিনি 
আপান নিপ্নিপ্ত থাকিয়া গ্রতিদিন যে সকল নিয্মমিত বাহ্ানুষ্ঠান করিতেন, 
তাহা লোকদিগের হিভার্থ এবং অনুষ্ঠানসাধনদ্রবযস মূহে ব্রহ্ধদর্শন জঙ্ঠ। ব্রন্মধ্যান, 
'্রগ্ধে চিত্তঙ্থাপন, ইহাই তাহার প্রধান অনুষ্ঠেয় ছিল। এটি কখন সামান্ত 
অনুষ্ঠেয় ধর্মমধ্যে গণা নহে। এই কর্ম লক্ষ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “নিত্য 
কর্পের ত্যাগ কখন হইতে পারে না, মোহবশতঃ নিতাকর্দাত্যাগ তামস 1» শ্রীক্চ 
এ কথা যেমন অঞ্জুনকে উপদেশ-দিয়াছেন, তেমনি তিনি আপনার জীবনে 
উহ প্রতিদিন প্রতিপালন কার সুদৃঢ় করিয়াছেন 
কৃষ্ণ কি শৈব? 

শ্রক্ের সময়ে শৈব্ধর্শের প্রাছুর্াব ছিল, ইহ! বিশ্বাস করিবার বিলক্ষণ 
কারণ আছে। তিনি আপনি শৈব ছিলেন কি না ইহা। একটি গভীর প্রশ্নের 
বিষয় *। তিনি পুরার্থী হইয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইগাছিলেন, তাহার 
নিকটে বরলাত করিয়াছিলেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেন, 
ইছা মহাভারতে সুস্পষ্ট ঈ'ল্লখিত আছে। তিনি ছিমালয়ে উপমন্থানাম| শৈৰ 
খাঁষর নিকটে দীক্ষিত হইয়া মহাকঠোরব্রতাবলশ্বনপূর্বক শিবের আরাধন। 
করিয়াছিলেন। শ্ত্রীরুফণ তুইবার হিমাণয় প্রদেশে গিয়া! শিবের আরাধনা করেন। 
প্রথমবারে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর-বর্াচর্যযাবলগ্থন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে 
পঞ্চমাসে তিনি মহাদেবের সাক্ষাৎকারলাত করেন। তিনি শ্বরের নিকটে 
এই আটটি বিষয়ে বয় গ্রহণ করেন, ধর্ছে দত, যুদ্ধে শক্রনিপাত,যশ, সর্বশ্রেষ্ঠ, 
পরম বল, যোগপ্রিয়ত্ব, শিবসন্নিকর্ষ, শত শত পুত্র। কেবল এই পর্যন্ত নয়, 
ভগবতীর অনুরোধে তিনি তাহার মিটে 2 





৬:৮০ 
* "রুদ্রভক্তা! তু কৃফেণ জগগথযাপ্তং মহাজ্মনা। 
তং প্রসাদ তদ। দেবঃ বার্ধযাং কিল ভারত 4 
অনুশাসনপর্ব্ব ১৪ অ, ১* শ্লোক। 


২৭২ গরুর জীবন ও ধর্মী 


দিজগণেতে অক্রোধ, পিতৃপ্রসন্থতা, শত পুত্র, উত্কৃষ্ট ভোগ, কুলে গ্রীতি) 
মাতৃপ্রনন্নতা, শাস্তিগ্রাপ্তি, ও দক্ষতা *। তপশ্চরণ কবিয়া কঠোর-রন্মচর্ষা- 
বলখধনপুর্ববক দীর্ঘকাল সাধন পুত্রলাভ'৭ বলিয়া যদ্দিও উল্লিখিত আছে, 
তথাপি বরগ্রহণের মধো যে বিষয়গুলির উল্লেখ আছে, তাহাতে দেখিতে পাঁওয়! 
যায়, কেবল পুত্রলাভ উদ্দেন্ত |ছল না, সর্ববিধ বশ্ব্ধ্যলাভ তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। 
এই বরমধ্যে যোগপ্রিয়্ব, ঈগ্বরসন্িকর্ষ, ইহাও প্রাধিতব্য বিষয় ছিল। ৈবগণ 
যোগবিষয়ে অগ্রসর । যোগজনিত-বিভূতিলাভ করিতে হইলে তাহাদিগের 
শিথ্যুত্বতিন্ন আর উপায়াস্তর ছিল ন1। শ্রীকৃষ্ণ যোগৈশ্বধযলাভার্থী হইয়| দীর্ঘ 
কাল হিমালয়ে কঠোর-বরন্মচধ্যাবলম্বন পূর্বক সাধন কারয়াছিলেন, ইহাই 
বাস্তবিক কথা। তিনি এইরূপ যোগসাধনে স্থুল সুজ উভয় জগৎকে যে 
ধারণার বিষয় করিয়াছিলেন, তাহ তাহার বিশ্বরূপদর্শনে প্রতিপন্ন হয়, কেন ন! 
আপনি যাহাতে বিশ্বাকরা ন! যায়, তৎপ্রতি ইচ্ছাশক্তির প্রবল বেগ 
সমুপন্থিত হয় না। যে বিষয়ে ইচ্ছাশক্কির প্রথলবেগ থাকে না, অপরেতে 
তাহা প্রতিফলিতকর! সম্ভবপর নহে। 
দ্বিজভক্তি | 

শ্রীরুষের বরের মধ্যে একটি বর এই যে, দ্বিজগণের প্রতি অক্রোধ। তিনি 
আগনি আপনার জীবনের যে একটা ঘটনা প্রথমে আপনার পুণ্র প্রহায়কে 
এবং তৎপর রাজ! যুধিষ্টিরকে বালয়াছিলেন, তন্মধোে তাহার বরের প্রভাব 
বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। একদা! ছুর্বাস! তাহার গৃছে আসিয়া বলেন, আমাকে 
নিতান্ত কোপনস্বভাব জায় কে€ স্থান দেয় না, তুমি কি আমায় তোমার 
গৃছে স্থান দিবে? ইহাতে শ্রীরুষ্চ আত আদরের সহিত তাহাকে আপনার গৃহে 
বাসস্থান দেন। তিনি কোন (দিন একাই বছু লোকের অন্ন ভোজন করিতেন, 


* “ধর্দে দৃঢত্বং যুধি শত্রঘাতং যশস্তথা গ্রং পরমং বল । 
যোগপ্রিয়ত্বং তব সন্নিকর্ষং বৃথে হৃতানাঁঝ শতং শতাঁনি 1 
অনুশাসনপর্বব ১৫ অ, ২ গ্লোক। 
*দ্বিজেঘকোপং পিতৃতঃ প্রাসাদং শতং হুৃতানাং পরমঞ্চ ভোগম্‌। 
কুলে প্রীতিং মাতৃতশ্চ প্রসাদং শমপ্রাণ্থিং প্রবৃণে চাপি দাক্ষাম্‌।” 
৬ক্লোক। 


ধর্মজীবন। . ২৭৩ 


কোন দিন অল্পই ভোজনকরিতেন। কোন দিন এমন হইত যে ঘরে থাকি- 
তেন না। কখন হাসিতেন কখন কীদিতেন। বয়সে তাঁহার সমান পৃথিবীতে 
আর কেহ ছিলনা। হয় তো এক দিন ঘরের মধ্যে গেলেন, গিয়া শষ্যার 
আন্তরণ ও দেবার্থনিযুক্ত। অলঙ্কৃত কন্তকাগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দগ্ধ 
করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন । এক দিন তিনি শ্রুকুঞ্চকে পারদ ভোজ- 
নের অভিলাষ জানাইলেন। বহুভোজানামগ্রী সহ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উত্তপ্চ পার়স 
দিলেন। তিনি পায়ম ভোজন-করিয়! অবশিষ্ট পায়স কৃষকে সর্বাঙ্গে 
মাথিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্টের বিচার ন! করিরা। সমুদায় 
মাথ! ও শরীরে সেই পায়ম মাথিলেন। সম্মুখে রুক্সিণী দণ্ডায়মান। ছিলেন, 
ছুর্বাসা হাসির তাহার গাত্রে পায়স মাথাইয়! দিয়। তাহার হাত ধরিয়া রথে 
গিরা উঠলেন। রথে উঠিয়া তাহাকে শ্রীরুষ্ণের সম্মুখে কশাঘাত করিতে 
লাগিলেন। ইছাতে শ্রীরুষের মনে ছুঃখ বা ঈর্ষা কিছুই হয় নাই। ছূর্বাসা 
তদবস্থায় রুঝ্মিণীকে লইয়া রথে বাছির হইলেন। দশার্থগণ সকলেই এতদর্শনে 
ক্রোধান্বিত হইলেন, কিন্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু বলিতে সাহন করিলেন না, অন্ত 
কোন জাতি হইলে তাহার গাথা লইয়া (ফিরিয়। আসা স্থুকঠিন হইত। ছূর্ববাস! 
রথে চলিয়া! যাইতে কুল্সিণী পথে নামিয়া পড়িলেন, ইহাতে তিনি অত্যন্ত কুদ্ধ 
হইয়া! রথ হইতে লম্ক দিয়! পড়িলেন, এবং উতপথে দক্ষিণ মুখে দৌড়াইলেন। 
এতদর্শনে শ্রীরুষ্ণ পায়সমাথা! শরীরে "মুনিবর ক্ষমা করুন, মুনিবর ক্ষমা করুন” 
এই বলিতে বলিতে পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। তখন তেদন্ী 
ছর্বাস! তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়! বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, তুমি প্রকৃতিতে 
জিতক্রোধ, আমি তোমার কোন অপরাধ দেখিতে পাই নাই। আমি 
তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি তোমায় বর দিতেছি, তুমি 
মকল লোকের অতীব প্রিয় হইবে। অন্নে ষেমন তাহাদ্দিগের প্রীতি তেমনি 
তোমাতে প্রীতি হইবে। তুমি এই পায়ন গায়ে যে যে স্থলে মাথিয়াছ, সে সে 
স্থলে মৃত্যুর অধিকার নাই। তুমি পদতলে পায়দ মাথ নাই, ইহা আমার 
অতীব অপ্রিয় কাধ্য হইয়াছে *। দ্বিজবর ছুর্বাস! এই প্রকারে শ্রীকৃষ্কে 
পরীক্ষা করিয়! তাহার চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মহত্ব জগতে বাক্ত করিলেন। 


*. যছুবংশধ্যংসহইবার পর শ্রীকৃষ্ণ দুর্ববাার বাক্য স্মরণ করিজেন এইযে লিখিত ' 
৩৫ 





২৭৪ স্্ীরুষ্ণের জীবন ও ধল্লা। 


রী দবিজস্তাঁতির প্রতি কেন এ প্রকার তক্তিমান্‌ ছিলেন, তাঁহার কারণ 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ভ্বিজজাতি একান্ত তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। 
শ্রীরুষ্ তপদ্যার আশ্চর্যা ক্ষমতায় বিশ্বাম করিতেন। এমন কি তপসায় 
সথটিকরিবার সামথ্যপধ্যন্তলাভ হয়। এ কথা তিনি ভূয়োভুয় বলিয়াছেন। 
তিনি আর কিছুরই ভয় করিতেন না, কেবল এক তগ্যার গ্রভাবকে ভয় 
করিতেন। বস্তুতঃ বাহার তপস্যাপরায়ণ তাহাদ্দিগের জ্ঞানশক্তি প্রভাব 
অতীব প্রবল। তাহার! সর্বদা সাক্ষাৎসম্ন্ধে ধর্ম ও ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষিত 
ও পরিবর্ধত। যাহারা তপস্যাবিমুখ, সুতরাং ধর্দবলবিরহিত, তাহাদিগের 
শারীরিক বা মানসিক বীর্ধ্য কিছুই নহে, পৃর্থিবী ইহার প্রমাণ অনেক দেখি 
য়াছে। রাজনুযযঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাঙ্মণদিগের চরণধোতের কার্ধা গ্রহ্ণ-করিয়া- 
ছিলেন, ইহা ষে তপস্যার প্রতি ভক্তি গ্রণোদিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
-তপঃগ্রভাবের গ্রতি শ্রীকৃষ্ণের কি একার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল ছূর্বাসার 
গ্রতি ব্যবহারে তাহা বিলক্ষথ গ্রতিপন্ন হইয়াছে। 

উপেয়বাদিত্ব। 

উপায় ও উপের এ ছুয়ের মধ্যে কোন্ট শ্রেঠঠ ইহা আর কাহাকেও 
বুঝাইতে হয় না। উপেয়লাভের জন্ত যখন উপায়াবলম্বন, তখন সকলেই 
বলিবেন, উপেয়্ই উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ, উপেয়ের জন্তই উপায়ের মূল্য। অতএব 
কোন কোন পণ্ডিতের মত এই, উপেয় বদি শ্রেষ্ঠ ধন্দসঙ্গত হয়, ভাহা হইলে 
উপায় সদোষ হইলেও সদোষ নহে। যুধিষ্টিরকে বধ-করিতে উদাত অর্জুনকে 
্রীকুঞ্ণ ষে গ্রকার উপদেশদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরুষ্ণ যে উপেয়বাদী 
অর্থাৎ উপেয় শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গত হইলে উপায় সদোষ হইলেও সদোষ নয়, এই 
মতপক্ষপাতী ছিলেন, তাচাঁতে কোন দনেষ্ক সমুপস্থিত হয় না। তিনি এই 
মতৰাদী ছিলেন 'বলিয়াই, যুদ্ধস্থলে অসতা ও ছলের অনুমোদন করিয়াছেন। 
ধর্মের জয় অধর্থের পরাজয়, যুদ্ধে তার লক্ষ্য ছিল। যেখানে তিনি দেখিলেন 
ষে অধর্মুপক্ষীক্নগণকে অসত্য বা ছল অবলগ্বন-না-করিলে .পরাজিতকরিবার 
সম্ভাবন! নাই, সেখানে তিনি উপেয় ধর্ের জয় সিদ্ধকরিপার জন্ত তদবলম্বম 








হইয়াছে, তাহা এই কথা। কৃ দুর্বাসার বাক্যম্মণ করিয়া বুষিয়াছিলেন, ভাহার 
খদতল বিদ্ধ হইয়! মৃত্যু হইবে। 
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করিতে অপরকে প্ররোচিত করিয়াছেন। 'কিন্ত যদিও ভিনি উপেয়বাদী 
ছিলেন, আপনি গ্য়ং কোথাও অসত্যাবলম্বন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত 
নাই। বরং তিনি মৃতজাত পরিক্ষিতকে চেতনায় আনিবার সময়ে স্পষ্ট 
বলিয়াছেন, শাস্ত্রে যে ষে স্থলে মিথ্যাবলিবার ব্যবস্থা আছে সে সে স্থলেও 
কখন তিনি অনতা বলেন নাই, অতএব তাহার সত্যবাদিত্বের বলে পরিক্ষিত, 
চেতনালাভ করুক। ইহাতে এই প্রতীত হয়, যে সকল লোকের ত্রিগুণবিষয়ক 
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ' ছিল, তাহাদিগকে ধর্মের জয়সাধনার্থ শান্ গ্রমাণানুসারে ছল 
বাঁ অনত্য অবলম্বন-করিতে প্ররোচিত করিতেন। অজ্ঞুন তাহার কথায় ছল. 
বা অসত্য অবলম্বন-করেন নাই, ইহাতে তিনি কখন তাহার প্রতি অসস্তোষ- 
গ্রকাশ করেন নাই | তিনি ঈদৃশ আচরণ তালবাসিতেন বলিয়াই তাহার কথা 
না শুনাতে তিনি তত্গ্রতি সর্বদ! সন্থষ্ট ছিলেন, এবং তাহাকে আপনার সর্ৃশ 
বলিয়! গ্রহণ-করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী জিতেন্তরি় ধার্মিক বলিয়া! প্রসিদ্ধ 
ছিলেন, শ্রীকষ্₹ এক কৌশলে তাহার সে অভিমানভ্তঙ্গ করিয়। দিয়াছেন । 
অর্জুন যে কথায় সায় দিলেন নী, যুধিষ্টির জয়ের গ্রাতি আসক্কিবশতঃ তাহাই 
করিলেন। তাহার যে এ দুর্বলতা ছিল শ্রীকুঞ্জ তাহা৷ বিলক্ষণ জানিতেন, 
তাই তিনি পর সময়ে তাহাকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন "আপনার কর্ধও সরা" 
লাত করে নাই, শত্রুও পরাজিত হয় নাই।” পরম্পরাগত উপেগ্বাদ শ্রীকৃষ্ণ 
বদ্িগু স্বীকার-করিয়াছিলেন, তথাপি মত অপেক্ষা তাহার জীবন যে শ্রেষ্ঠ ছিল, 
তাহার আত্মজীবনের ক্রির়ায় তাহ! সুম্পষ্ট গ্রতিপর হইয়াছে। 
্ষাত্র ধর্ম | 

শরীক প্রথম হইতে ক্ষান্র ৰল প্রকাশ করিয়াছেন, ক্ষান্ত ধর্ম চিরজীবন 
রক্ষা 'করিয়াছেন। যুদ্ধে প্রাধিবধ বধ নহে, প্রভাত হত ব্যক্তির স্বর্গগমনের 
জন্য, ইহা তিনি বিলক্ষণ বিশ্বাদ'করিতেন। যুদ্ধের উৎপতিসন্বন্ধে তিনি 
ধাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতিহাসবিদগণের অশ্শজ্ঞাতব্য বিষয়। পুরাকালে 
কাহারও ধন জন.মম্পত্তি নিরাপদ ছিল না) দস্থাভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। 
দস্থাগণ সর্ব! ধনাদিলুঠন করিত এবং লুঠনকালে অনেক লোককে বধ-করিয়া 
চলিয়! যাইত। এই দন্থাগণের নিবারণঞ্জন। অস্ত্র শন্ত্র নির্মিত এবং যুগ্ধ 
এবরিত হয়। শরীফের মতে স্বয়ং ইন্্র উহার গ্রবর্তক। ধথেদপাঠে যখন 


২৭৬  - শ্ীকুষ্ণে জীবন ও ধর্না। 


এইরূপ অবগত "হওয়া যায়, তখন শ্রীকুষ্ণ এ কথা কেনই বা বলিবেন না। 

যাহার! . অধশ্্চরণপুর্রক অপরের বিভ্তাদি হুরণ*করিত, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ 
দযমধ্ে গণ্য করিতেন | । ক্ষতিয়গণ  ঈমৃশদস্থাগণের আক্রমণ হইতে জন. 
সমাজকে রক্ষা'করিবেন, এ জন্ত ঈশবরকর্তৃক নিয়োজিত, এই বিশ্বাসে 
পক কতরিয়গণের যুনধকর্তবের অনুমোদন করিতেন, অর্জুনকে এই জনাই তিনি 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, অন্য কোন কারণে নহে। ধাহারা মনে করেন, 
ইহাতে শ্রীরুষ্ণের কেবল ছলচাতুধ্যপ্রকাশ পাইয়াছে, ত্রাহাদিগের ইহ! ভুল। 


শ্রীকৃষ্ণ শ্ব়ং যদি কষাত্রধর্ণকে ধর্ম বলিয়! বিশ্বাস না করিতেন, তিনি অর্জুনকে 
কিছুতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেন না। তবে গুণাতীত ধর্ম কি তাহ! তিনি 


জানিতেন, কিন্তু অঞ্জুন যে সে ধর্মে সে পরাস্ত উপস্থিত হন নাই, এখনও ক্ষাত্র 
গ্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহ! তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাই 
তিনি অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, ”হে কুস্তীতনয়, শ্বভাবজাত স্বকর্ণে তুমি বন্ধ 
রহিয়াছ, মোহবশতঃ যাহ! করিতেছ না) অবশ হইয়াও তাহা করিবে।” 
বিশ্বাসের পরীক্ষ।। 

সত্ব-রজ'ও তমোগুণান্সারে লোকের গ্রকূর্তি ভিন্ন হয় এবং নিগুণ ধর্ছে 
সুদৃঢ় না হইলে সে প্রন্কৃতি কখন জয়-করিতে পারা যায় না, শ্রী ইহ! 
অপনার মতের একটি প্রধান অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, 
যত দিন লোক প্রকৃতিকে জয়'করিতে পারে নাই, তত দিন তাঞাকে কোন 
প্রকারে প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে বলপ্রকাশপূর্বক মুক্তকর! যাইতে পারে না। 
তিনি এ সম্বন্ধে এত দূর দৃবিশ্বাসী ছিলেন যে, তাহার পুত্র পৌরগণ দিন দিন 
অবিনয়ী হইতে চলিল, অথচ তিনি তাহাদিগকে বলপুর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিলেন 
না। রোধ করা দুরে থাকুক, তাহাদিগের প্রবল প্রবৃত্তি কলহ বিবাদ বা 
গ্রজাগণের প্রতি অত্যাচারে পরিণত না হন, এ জন] সেই গ্রবৃত্তিচরিতার্থের 
উপারাত্তর করিয়! দিয়াছেন। প্রকৃতির অপরিহাধ্যত্ববিষয়ে একান্ত বিশ্বাস 
তাহাকে শেষ জীবনে ঘোর পরীক্ষার নিপতিত করিয়াছিল। তাহার সম্মুখে 
সাহার পুত্র পৌব্রগণ পরস্পরকে বধ'করিল, এ দৃশ্ঠ তিনি দেখিলেন, দেখিয়! 
সমুদ্বার় ক্লেশবহন করিলেন, এই তাহার বিশ্বাসের পরীক্ষা । ধাহা অপরিহা্ধা, 
প্রাকৃতিক ক্রিঃ্ার অবশ্যস্ভাবী ফল, তাহা! হইবে, এই জানিয়াই তিনি ধৈর্যয- 
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ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুলবিনাশে তাহার যে শোকাবেগ উচ্ছসিত 
হইয়া উঠে নাই, এ কথা বলিতে পার! যার না, কারণ সে সমুদায়ের স্পষ্ট 
নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এক যোগকেই যে তিনি ছুঃখের অপহারকরূণপে 
আলিঙ্গন.করিয়াছিলেন, তাহার শেষ জীবন তাহা! বিশিষ্টন্নপে প্রতিপন্ন 
করিয়াছে। 
উপরিষ্টত্ব। 

শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল উপদেশ দিয়াছেন, না জার কোথা! হইতে উপদেশলাভ 
করিয়াছিলেন? তিনি বাল্য কালে বৃন্দাবনে তাহার ভাবী জীবনের মূলতত্ব 
আপনার অভাস্তরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, ইহ! কিছুতেই অস্বীকার করিতে 
পারা যায় না,কিন্তু তিনি যদি প্রকৃতির নিকটে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া 
থাকেন, গুবে শান্তর প্রণেতা খধষিগণের নিকটে কিছু শিক্ষা করেন নাই, এ কথাই 
বা বলা যাষ্টবে কি প্রকারে? তিনি গভীর শান্ুজ্ত ছিলেন, ইহা তাহার 
উপদেশনিচয়ের মধ্যে সুম্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 1তনি কথার কথায় বলিতেন, 
দেখিতেছি তুমি বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই। এ কথায় এই প্রকাশ পাইত যে, 
তিনি যেমন প্ররুত্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতেন, তেমনি বিস্তীর্ণ 
জনসমাজ হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতেন, কেন ন দ্কিনি বিস্তীর্ণ জনসমাজকেও 
প্রকৃতির রঙ্গভূমি বলিয়া জানিতেন। ছান্দোগা উপনিষদে লিখিত আছে, 
আঙ্গিরসবংশোৎপনন ঘোর. ধাষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষধজ্ঞবিষয়ে উপদেশ 
দান করেন *। ক্ষুধা, পিপাসা, অভিলধিত বিষয়ের অগ্রাপ্তি জনা ক্ষোভ, এই 
গুলি দুঃখকর জন্ত পুকষযজ্জে দীক্ষা) পান, ভোজন, সুথপ্রাপ্তি, এই গুলি 
উহার উপসদ (অল্পভোজনীয় দিনসমুছের অবসানে পানাদিনিমিত স্বাস্থ্য 
সখপ্রাপ্তি)) হাসা, খাওয়া, মৈথুনাচরণ উহার স্ততশন্ত্র, ( খণগুচ্চারণ )) 
তপ, দান খাজুতা, অহিংস, সত্যবচন, এই গুলি উহার দক্ষিণ] শ্রীকৃষ্ণ যাহা 
উপদেশ-দিগাছেন, তৎসহ এই 'পুরুষষক্তের যে সাদৃস্ঠ আছে তাহা সহজেই গ্রতীত 
হয়। এই বিদ্যালাভ করিয়। তিনি অন্য বিদ্যার প্রতি লালসাশুন। »ইলেন, 
এ কথাও তাহার সম্বন্ধে সত্য হুইয়াছিল। ঘোর এবং কৃষ্ণ উভয়েই খকৃকর্তী 





* “তদ্ধৈতদ্‌ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষণায় দেবকীপুত্রায়োজেবাবাচাপিপাস এব বডুব।”-- 
ছান্য্যোগ্যোপনিষং ৩ প্রপাঠক প 
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খথেদে দেখিতে পাওয়া যাঁর়। ঘোরও আঙ্িরসবংশোৎপন্ন, কৃষঃও আঙ্গিরস* 
বংশোৎপন্ন। ছান্দোগ্যোপনিষহুক্ত ₹ঝ খকৃকর্তী অথবা যছুবংশোৎপন্ন, এ সম্বন্ধে 
সংশয় হয়, কিন্তু 'দেবকীপুন্রঁ এই বিশেষণ দেখিয়া যছুবংশোৎপন্ন কৃষ্ণ বলির! 
মনে হয়। যদি, এরূপ হয়, ছান্দোগ্যোপনিষৎ কৃষের সময়ে নিবন্ধ স্থির 
হইল। অনেক খক্‌ যখন ষযাতিগ্রভৃতি নৃপতির সময়ে নিবদ্ধ হইয়াছে, এরূপ 
প্রমাণ পাওয়। যার, তখন ছান্দোগ্যোপনিষতৎ কৃষ্ণের লময়ে নিবন্ধ হইয়াছে, 
ইহা তত অসম্ভব নয়। ভাষাসন্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহাতেও 
সংশরকরিবার কারণ নাই। তাপনীগুলি যখন অনেকট। বেদান্তের ভাষায় 
নিবদ্ধ, তখন ছান্দোগ্য সেই ভাষার লিখিতহওয়! আর আম্চর্যা কি? তবে এ 
কথ বলিতে হইতেছে, ঘোর খষি তাহাকে উপদেশ-দিয়াছিলেন ইহা যদি সত্য 
হয়, তাহ! হইলে উপদিষ্ট উপদেষ্টার উপদেশের যে উৎকৃষ্ট নিয়োগ করিয়াছিলেন, 
তাহা নিঃননেহ। 
উপদেষ্টত্ব | 

শ্রীকৃষ্ণের যে লমপ়ে অভ্যুদয় হয় সে সময়ের উপদেষ্টা, এবং তংপর 
সময়ের উপদেষ্টায় অনেক পার্থকা। সে সময়ে ধিণি উপদেষ্টা হইতেন, তিনি 
ঈশ্বর সহ অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইতেন। যুধিষ্ঠির অর্জন ভীক্ষ প্রভৃতি 
শ্রীক্ফে উপদে্টপদে বরণ করিধাছিলেন, কিন্তু এই উপদেষ্টপদে বরণ এবং 
ঈশ্বররূপে গ্রহণ তাহাদিগের পক্ষে একই ছিল। যদি জিজ্ঞাসাকর! ভয়, 
শ্রীকুঃ$ আপনাকে. কি মনে করিতেন, তাহ! হইলে তাহার সুস্পষ্ট উত্তর এই 
যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্নরূপে অবলোকন করিতেন। তিনি 
যখনই উপদেষ্টার আসনগ্রহণ করিয়াছেন, তখনই আপনাকে ইঈশ্বরভাবে 
উপনীত করিয়াছেন, মানবীয় ভাবে নছে। এরূপ যে তিনি এক! করিয়াছেন 
তাহা নহ্কে, তাহার আগমনের পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অভেদ ভাব প্রচলিত ছিল। 
বিনি যখন কোন ধর্মমত পৃথিবীতে স্থাপন-করিয়াছেন, তিনি এইরূপ 
আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্ন বিশ্বাস'করিতেন। 

প্রীরুঞ্ণ কখন কখন এই অভিন্ন ভাব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অবলোকন: 
করিতেন কি না, এ গ্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। যদিও তিনি অর্জুনকে 
বলিয়াছিললেন,। “আর তো! তেমন করিয়া পুনরায় সম্পৃণরূপে বলিতে সমর্থ 


ধর্্মজীবন। ২৭৯ 


হইব নাঁ। আমি যে ধোগযুক্ত হইল সেই পরমবেদ বললিয়াছিলম,* তবু 
এ কথার এই জার্থ হইতে পারে যে, একবার ঈশ্বরমুণ হইতে সাধক যাহা! শ্রবণ- 
করিয়াছেন, আবার সেই পুরাতম কথা সাধককে কখন তিনি বলেন না 
শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর সহ অভিন্ন ভাব অবস্থিত থা(কিপ্লা যে সকল কথা ৰলিয়াছেন, 
"পুনরায় সে স্ৃতির উপস্থিতহইবার সম্ভাবনা নাই” ইছাতে শ্রীকৃষের ঈশ্বর স 
ঘথার্থ অভিদ্নতাই প্রকাশ পা্তেছে, কেমন! তিনি যদি ঈশ্বরে বাস না 
করিতেন তাহ! হুইল পুরাতন কথা লইয়া পুনঃ পুনঃ চর্বিতচর্বন করিতেন, 
এবং সে সকলও যেন এই মাত্র ঈশ্বরমুখ হইতে শ্রুত, এইরূপে শিষ্াসন্লিধানে 
উপস্থিত করিতেন। অর্জুনকে এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে 
প্রতযাদেশের মৃলতত্ব প্রকাশ পাইরাছে, ইহাই সহজ কথা। 

শ্রীকষ্চ আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে নিরস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, 
সুতরাং শ্রীচৈতন্ত তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ-কবিয়াছেন। ইশ্বরভাবেন্গ্রহণ 
ভাক্ষ-প্রতৃতিও করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত যে মহাভারতের 
এবং চৈতগ্তের সমরের ধর্ম একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িগাছে। ভাম্ম অজ্জুন 
প্রভৃতি শ্রীক্কষ্ের এক অংশ প্রাহণ করিয়াছেন, মহাত্মা শ্রীটৈতন্ত অপরাংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন। ত্াহাদ্িগের নিকটে ইনি জ্ঞানৈশ্বর্ষো পর্ণ ছিলেন, ইহার নিকটে 
ইনি প্রেমমাধুর্্যে পূর্ণ। এক জনকে লই অনুবর্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ পার্থকো এই 
দেখায় যে, শ্রীক্জের মধ্যে কেষল এক প্রকারের ভাব ছিল না ভিন্নভিন্ন ভাব 
ছিল, পাত্রভেদে তাহার এক এক ভাব প্রশ্ম,টাকারে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাক্গ 
প্রভৃতি তাহার জীবনের এক দিক্‌ দেখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্ত অপর দিক্‌ দেখিয়া" 
ছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রেমাংশ লইয়া বাড়াবাড়ী করা হইয়াছে, সমস্ত 
মহাভারত পাঠ করিয়া ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরস্ময়ের সাধক" 
গণের চক্ষে সেই অংশই বিশেষরূপে গ্রতিভাত হুইয়াছে এবং তাহাতেই 
রীমন্তাগ্রথতের উৎপত্তি। মহাভারতে নাই, এ কথা শুনিলে মনে হইতে পারে 
যে বাস্তবিক তাহ! প্রীরুষ্খেতে ছিল মা ; পরসময়ে কেবল কল্পনার সাহায্যে 
তাহাতে এ অংশ সংযুক্তকর হইয়াছে । বৃন্দাবনের ঘটনাগুলির উল্লেখ মূলেই 
যদি মহাভারতে না থাকিতত, তাহা! হইলে এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারিত, 
কিন্ত তাহার বিশুদ্ধ প্রেমের বিকাশ বৃন্দাবনে হইয়াছে, ইহা! বলিতে অভিগ্লায় 
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না থাকিলেও ধুরিবংশ প্রভৃতিতে তাহ। প্রকাশ হইয়া পাঁড়কলাছে। প্চৈতন্ত 
জ্ঞানৈশব্যপরিহার করিল মথুর। খারকার ঘটনালকলপরিত্যাগপূর্র্বক বুন্দাবনের 
ঘটনাগুলিকে গ্রহণ'কন্গিয়াছেন, ভীন্ম প্রভৃতি তাহার বিপরীতে পর সময়ে 
তাহাদিগের মধ্যে থাকি! তিনি যে জ্ঞানৈশ্বধ প্রদর্শন কারয়াছেন, তাহাই 
লইয়াছেন, ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত । | 

পরম্পরাগত উপদেষ্টগণের ন্যায় ক্ষণ অনুবর্তিগণের নিকট ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন বলিয়া তাহার সমুদার জীবন তরঙ্গবজ্জিত ছিল) জ্ঞান, পরম 
বৈরাগা, কর্তব্পালন, এ সমুদায় পরস্পরের ভিতরে গ্রমনই অনুগ্রবিষ্ট ছিল 
যে, কোন একটি বিশেষরূপে লক্ষ্যম্থলে নিপতিত হইত না। তবে যে ব্যান্ততে 
যাহ প্রধান ছিল, সে ব্ক্তি সেই অংশই তাহাতে বিশেষদপে দেখিতে পাই" 
তেন। শ্রীুঞ্ণ মনুষাত্ প্রদর্শন ন! করিয়। ঈশ্বরত্বপ্রদর্শন করিলেন কেন, এপ্রশ্ন 
বৃথা । পৃথিবীকে ঈশ্বর কি তাহ! না দেখাইয়! ভক্ত কি দেখান বিফল। যাহারা! 
ঈশ্বরকে জানিল না, তাহারা তাহার ভক্তকে বুঝিবে কি প্রকারে? সমুদায় 
প্রাচীন কালের পর্যালোচন! করিয়া এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যার, ঈশ্বর- 
প্রদর্শনজন্ত উপদেষ্টুমাত্রের জীবন নিঃশেষ হইয়াছে। “যে আমায় দেখি- 
ঝাছে, সে আমার পিতাকে দেখিয়াছে” মহর্ষি ঈশার বচনের এই অংশ প্রাচীন 
উপদেষ্টুগণের সাধারণ কথা। কৃষ্ণেতে যে মানবীয়াংশ প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহ তাহার জীবনের লক্ষ্য নহে, তাহা মানবেতে যাহা অবশ্থস্তাবী তাহাই, 
তত্তিন্ন আর কিছুই নহে। শ্্রীকুষ্ণের অন্ুবস্তিগণ তাহাতে ঈশ্বরত্বদর্শন 
করিলেও তাহার আচাধ্যত্ব « কখন অন্বীকার-করেন নাই। 

ভাগবত ও কৃষটৈতন্য। 

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর ভাগবত নিবদ্ধ এ কথা তো বলিতেই হয় না। 
প্রীরুষ্ণের বাল্যজীবনে বুন্দীবনে গোপ, গোপবালক ও গৌপকন্তাগণ সহ ষে 
উদার ব্যবহার তাহ! লইয়া ভক্তির উপ্নত অঙ্গপ্রদর্শন ভাগরতের গ্রধান উদ্দেশ্য । 
মহাভারতে শ্রীকষষের জ্ঞানৈশব্ধ্য, শ্রীমণ্তাগবতে তাহার প্রেমমাধুর্যা প্রদর্শিত 





%্* “যোগাচার্য্যো রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্য! । 
স্থানং প্রাপ স্বং মহাত্মা প্রমেরম্‌।” 
মৌবলপর্র্ব ৪ অ; ২৬ শ্লোক । 
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'৯ইয়াছে। এখানে জিপ্ান্ এই, ৃদ্দাবনের ভাঁব কে প্রথমে জাশ্রয়'করেন, 
এবং -কাছারই বা! প্রেরণায় ভাগবতের অভুদয় হয়? নারদককৃত ভক্তি সবে 
গোগীগণকে তক্তির আদশঙ্থলে গ্রহণকরা "হইয়াছে, দেই*নারদের প্রেরধার 

_ ব্যাস ভাগবত নিবদ্ধ করিয়া শুকদেবকে শিক্ষ1 দ্েন/ভাঁগব্তে এইন্ধপ লিখিত 
আছে। পরিক্ষিতের রাজন্বকাণে শুক তাহার নিকটে ভাগবত প্রচার করেন। 

ভারত ওভাগবঙের রচনধ্গত ও বিষয়গত পার্থক) দেখিলে নারদের ভাবে উদ্প্ত 

ব্যাস, ব্যাসের ভাবে উদ্দীপ্ত গুককর্তৃক মৃলানুসাতী তাগবত নিবদ্ধ*ইহাই গ্রতীত 
ছয়। কৃষের জীবনে ভগবানের রব্বর্যা, গোপীগণেতে ঈহ্ববের প্রতি প্রেমের 
মাধুর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এ পপ্রম আবার শ্রীবষের ধিশুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে 
লমুদ্দীপ্ত, হুতরাং ভক্তিসঘবন্ধে গোপীগণের গ্রাধান্থ হইলেও শ্রীনুষ্ণের বৈরাগণা" 
বরণে আবৃত বিশুদ্ধ পরম যে মূলীভূত হেতু, ইহা সকলকেই শ্বীকার-করিতে 
হইবে। আ্রীকষের জীবননিছিত প্রেম মাধুর্য মথুর। ও দ্বারকাতেও প্রকাশ 





* মহাভারত শাস্তিপর্ধের চরমভাখে “শুকাতভিপতন' নামক অধ্যায় পাঠকরিয়া অনেকে 
অনে করেন, শীকৃের তিরে!ধানের পূর্বে শুক যৌগে কলেবরত্যাগ করিয়াছিলেন, সৃতরাং 
পরসময়ে স্বপিত! ব্যাগের নিকটে ভক্তিপা ্তরশিক্ষা, ইহা কবিকল্পনামাত্র। “গুণান্‌ সন্তাজা 
শবদাদীন্‌ পদমভ্যাগমং পরম শব্দাদিগুণপরিহা'র করিয়। তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন, 
এরগ উল্লেখ দেখাইয়। দেয় ধে, [তিনি যোগে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীমচ্ছস্কর শুক তখন 
তখনই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন উহা মানেন না, কেন না তখনও তিনি যখন সর্ধবভূতের 
দর্শনপথগত ছিলেন, তখন ভাহার দেহপরিত্যাগ হইয়াছিল, ইহা কি প্রকারে বল! যাইতে 
পারে। শ্রীমদ্রমানুজভাষ্যের ব/খ্যাক।র শ্রীমচ্ছস্করের এ কথার প্রতিবাদ করিয়! বলিয়াছেন 
“আমি পথ দেখিয়াছি" 'ভূতগণ তাহাকে বহন করিয়। লইয়া গেল" তিনি “সর্ধভূতগত 
হইলেন, যখন এরপ লেখা আছে তখন তিনি যে যোগে তখনই তন্ুত্যাগ করিয়াছিজেন 
তাহাতে সংশয় নাই। “ভৃতগণ তাহাকে বহন-করিয়া লয় গেল” এ পাঠ সর্বত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় না, স্থতরাং এটি মংলয়াম্পদ। যদিই বা মানিয়! লওয়া হয় তাহাতেও কোন ক্ষতি 
নাই, কেন ন। ইহাতে তিনি যে যোগে ভুতগণের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন ইহাই দেখা 
দআমি গখ দেখিয়াছি” এ কথা তিনি যখন নারদকে বলিয়াছিলেন, দে সময়ে দেহে বিদ্যমান 
ছিলেণ। 'শব্াদিগুণপরিহার করিয়া তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন' এ কথাগুলিতে 
তন্ুতাগ বুঝায় না, কেন না নারদের উপদেশমত যখন তিনি প্রথমে যোগে রত হন, 
তখনই “ন দদর্শ তদাআ্ানং সর্ধবসঙ্গবিবঞ্জিতম্, তিনি হীন্রিয় ও ইল্জিয়ের বিষয়সমুহের সহিত ' 
আপনাকে সঙ্গধিবজ্জিত দেখিতে পাইয়াছিধেন। যদি বলা! যায়, বদি এইর্লপই হইবে ভবে 


৩৬ 


২৮২ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম 


পাইয়াছে, কিন্তু সেখানে মহ্বীগণেতে আত্মন্খসন্দ্ধ থাকাতে বালক কৃষণে 
তৎস্ন্ধশূন্য গোপীগণের উদার প্রেমের ব্যবহারই নারদা্দি কর্তৃক স্বীকৃত 
হই ভক্তির ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে।: ভাগবত ভক্তি বলিতে গিষ্া জান- 
কর্দদ'যোগ-বৈরাগ্য.পরিহার করেন নাই, গক্ষটভাবে সকলগুলিকে একত্র 
সম্বিত করিয্াছেন। | 

গ্রাচীন কালে ভীষ্ম অর্জুন শাগডল্য গ্রভৃতি, আধুনিক সময়ে রামানুজ 
মধ্বাচার্ধয প্রভৃতি আচাধ্যগণ কৃষ্ণের জ্ঞানৈশর্ষ্যের দিক্‌ দিয়া উদদীপ্রহদর 
হইয়! জ্ঞানবিস্তার করিয়াছেন। তাহার বিশুদ্ধ প্রেমের দিক্‌ প্রাচীন কালে 
নারদ ব্যাস শুক গ্রভৃতিকে এৰং আধুনিক সময়ে মাববেন্ত্র পুরী, ঈশ্বরপুরী, 
অদ্বৈত, প্রীচৈতন্য গ্রভৃতিকে উদ্দীপবহ্বদস়্ করিয়াছে। বাহার! জ্ানৈশব্যপরায়ণ 
তাহারা তগবদগী তা এবং ধাহার! প্রেমমাধূর্যাপরায়ণ তাহারা ভাগবত অবলঙ্থন- 
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকে সাদরে গ্রহণপুর্বক তদবলম্বনে আপনার 
পন্থা স্থাপন-করিয়াছেন। শ্রীকৃফের সময়ে শ্রীকুষ্ণে ভগবত্ব, গোগীগণেতে 
ভক্তত্ব, এইরূপ ভিগ্নতা ছিল। প্রেমপুণো চৈতন্যে এ দুইয়ের মিলন হইয়াছে। 
যোগে ঈশ্বর সহ কি প্রকার অভিন্ন ভাবে স্থিতি করা যায়, এবং তদ্রপে স্থিতি 
করিলে তাহার বাহ বিকাশ কি প্রকার হয়, শ্রীকুঞ্চ তাহা গ্রদর্শন-করিয়াছেন, 
ভক্ত হইতে হইলে কিরূপ হইতে হয়, তাহ! প্রদর্শন*করেন নাই। এ 


ব্যাস এত অধীর হইয়া রোদনই করিলেন বাঁ কেন, মহাদেবই বাঁ কেন তাহার পুজ্রের 

যোগপ্রভাবের কথা বলিয়া ভাহাকে সাত্বনা দিলেন? পুণ্র প্রব্র্জন করিলেন, সংসারত্যাগ 

করিলেন, সমুদায় ফন্বন্ধ কাটিলেন, এ জন্য পিতার তো শোককরিবারই কথা | ঈদৃশ 
ব্যক্তিকে মহাদেবের পুজেের যোগিত্বের কথা কহিয়! সাস্তৃনাদদান, ইহা অতি স্বাভাবিক 

সুতরাং “ষং প্রব্রজস্তমমূপেতমপেতকৃত্যং ঘৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব ভাগবতের 

এ সবল কথায় অনবধানতা-প্রকাশ পায় লাই, বাস্তবিক ঘটনাই উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। 

ভাগবত মহাতারতের পরে রচিত, অখ্রে শুকের দেহপতন হইয়াছিল, ইহা যদি বাণুবিক ঘটন! 
হয়। তাহা হইলে ভাগবত ওরপ কথ! লিধিলেন কি প্রকারে? অবশ্ঠ মৌলিক ভাগবগতের 

সাত বার সংস্করণ হইয়াছিল,সংহ্করণকর্ত। এক জন নহেন ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি ! “যং প্রএজস্তং, এ 

শ্লোক যদি সৃতের ন| হইয়া আর কাহারও হয়, এরূপ সংশয় করিলেও ভাগবতের সেই সংকর 
মহাভারত দেখেন নাই, সথতরাং ভ্রমে পড়িয়াছেন, এ কথ! বলা! সাহসিকত!। এ বে সাহসিকতা 
নয় উপরে যাহ! দেখান হইয়াছে তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে । 


ধর্মজীবন। : ই৮ত, 
জন্মু তাহার গ্রতি ধাহার একাত্ত অনুর ছিলেন, সাহাদিগের হইতে এ ভাব 
গ্রহণ করিয়া জীকৃফের যোগাভ্যন্তরে ুন্ধাযিত €্রমকে গ্রন্থ, টুটরূপে পরিগ্রহকরা 
-হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বৈরাগী তত হইয়া গ্রেমযোগে হৃদয়ে হারে বান্ধিলেন, ' 
হুতরাং এক দিকে তাহাতে ঈশ্বর আবিভূ্ত হইলেন, অপর দিকে ভক্তত্ব 
প্রকাশ পাইল। এরূপ হইরাও শ্রীককষণ ও শ্রীচৈতনোর এই বিষয়ে পার্থকা 
রহিল যে, শ্রীকুষ্জ ব্রক্ম সহ যে নিত্য অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন) তাহা 
শ্রীচৈতনা প্রকাশ.করেন নাই । চৈতন্য ব্রহ্ম লহ যে অভিন্নতার ভাব প্রদর্শন- 
করিয়াছেন, তাহা অত্যারূঢ় ভাবের অবস্থায় 'আমিই সেই, এইরূগ যে প্রেমো- 
স্মাদ হয, ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোঁপীগণ অত্যারূঢ় ভাবের অবস্থায় 
'আমিই সেই ক এইরূপ যে প্রমত্ুযোগের অবস্থা! প্রদর্শন.করিয়াছেন, 
-তাচাতে তাহাদিগের ভক্তত্ব বিলুধ হয় নাই। 
ভাগবতে ্রীরাধার নাম, নাই, ইহা পূর্বে প্রদর্িত হইয়াছে এ্চৈতসত 
শ্রীরাধাকে গোপীগণের সর্বপ্রাধানারূপে গ্রহণ-করিয়াছেন। তিনি এরূপ করি 
লেন কেন, ইহা! জানিবার বিষয়। গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গ্রাতি অন্থ- 
রাগিণী ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অনুরাগ পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ . 
লাভ.করে, ইহা মানিক্ে-্হইবে। যে অনুরাগ "মহাভাবে পরিণত হয়, সে 
অনুরাগ সকলেতে মন্তবে না, এক জনেতে সম্ভবপর। দেই এক জন তিনি 
স্টাহাকেই স্থির করিলেন, রামকালে আর সকলকে পরিহার-করিয়া বাহাকে 
লইয়া তিনি বনভ্রমণে গ্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। এই গোপীমস্বদ্ধে *এ অবস্ঠ ভগবান্‌ 
হরিকে অরাধন! করিয়াছে” ভাগবতে এই উক্তি আছে বলিয়া, ইহাকে বাধারাগে 
গ্রহণকর৷ তম্হার পরি সহ হইয়াছিল। 
প্রীচৈতন্ত বিশ্বাম করিতেন, আনন্দঘন ঈশ্বর আপনার আনন্দ ও চিৎ্বর" 
পের সারভূত যে প্রেম, তৎসন্ভঁত'ভাবনিচয়সহকারে নিতাকাল বিহার, 
করেন *। &এই সকল ভাব তাহারই ম্বরূপশক্কি, ভক্তজনে সামাগ্ততঃ ভক্তি, 
* জীটৈতগ্যের এই বিশ্বাম দার্শনিক ভূমির উপরে স্থাপিত। ঈশ্বর আননদ্বরাপ, তিনি ' 
নিজানন্দে নিজে পরিতৃপ্ত । তাহার বিহার ও ঝীড়া আপনারই আনন্দসহকারে। সেই 
আননই ভাহার প্রেম। ঈশ্বরের আনন্দ লাত-করিয়। যে জীবে প্রেম সমুপস্থিত হয় সেই 
জীবে ঈশ্বরের বিহার ঈথরের শ্বরূপ আবির্ভূত হওয়াতেই হইয়। খাকে। যোগ ঈশ্বরে 
বা পিতৃতাব এবং ভত্বি ঈশ্বরে নারীপ্রকৃতি বা মাতৃভাব প্রার্শন করে। 





২৮৪ শীষের জীবন ও ধর্ম 


থু 
রে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর. যখন* ত্তঙ্গো সমবতরণ করেন, খন এই পৃকধ 


ভাবের অবতরণ হইরা থাকে (২ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অবতরণ ভিন্ন তিন গোস- 
ফল্তাতে এবং অঙা ভাবের অবতরণ "শ্রীরাধিকাতে হইয়াছিল । খাহার! সবরের 
ভজনা করেন, ভাছাদ্নিগের চিত্ততৃত্তিতে এই, নকল ভাব আধফিভূত্ত হইয়া 
একাকার হুইরা যার। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণসূময়ে স্তাহার সঙ্গে বনাবনে, 
মথুরার এবং দ্বারকাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব গোপকণ্ঠা ও মহ্িষীগণেতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল। মহিধীগণও গোপকণ্তা গঞ্জের, আইবর্ভাব। গোপী বৈষবমতে 
প্রকৃতি, ঈশ্বরের স্বর্ূপশক্তি, আনন্দ ও চিহস্প্রে দারতৃত প্রেম সি 
সুকোষমলা ভক্তি নারীন্বরূপা, ভথাপ পুরুষগনেভেও উছা সাবিভূতি হই! 
থাকে। মছতিগণ ভক্তিতে ঈহবরসহক্ারে; 'বিহার-করিতে অভিলাধী হওয়াতে 
তাহারা নারীত্বলাভ করিয়াছিলেন। শ্ীচৈতঙগ 'মহাতাবের এব অগ্ঠার্ত 
ভক্তগণেতে অন্তান্য ভাবের আবির্ভাব হট্্জছল। কিতে নারীভাব প্রাপ্ত 
না হইলে ঈশ্বরের জীলাবিহারভূম হওয়া বাঈতে পারে না, ইহা প্রীচৈতনোর 
বিশেষ মত । .এই ভাবপ্রাপ্তি দর্বথ| অন্যাভিলাফপরিহার করিয়! ঈশ্বরভন্স" 
না পরবৃত্ধ না হইলে হয় না। ভক্তি শুদ্সন্ব্বরূপা, শুঞচস. ন: হইলে লে 
উহাকে লাভকরিতে পারে না, এই এক কথাতেই ভক্ত ও পুণোর ঘনি্যোগ 
সকলের হৃদরঙ্গম হইবে । এাঠৈত্যনের আগমনের পূর্বে ভুজ। ভাগব ল. . বৈষঃব) 
পাঞ্চরাতর, বৈখানস ও কর্মহীন, এই ষড়! বিধ, বৈফবসমরদা ছিল, ক্ষিহ্থ নে 
সকলেতে এরূপ উচ্চ মত দৃষ্ট হয় না। এক শ্রটৈতন্য এই অহূতপূর্ধ মত 
গ্রকাশ করিয়! গুক্কিপথের পুর্ণতাসাধন করিয়াছেন। জগৎ জীব ও আস্মাতে 
্বদর্শনে একত্বরূপ মহাযোগ জীকফের ) ঈশ্বরের প্রেক্্পসূভূ ত তা বনিচগজের 
আবির্ভাবে মনোবৃত্তিপমূকে পূর্ণ করিয়া! ঈশ্বরের প্রেমিক তত্তগাণ সএকত্বদপ 
মহাভাব প্রীচৈতনোর ॥ এই মহাযোগ ও মহাভাব বর্তমান যুগধর্শে এতাধ্রে 
মিলিত হই! এক অহ তপুর্ব মহাব্যাপার পৃথিবীতে উপাস্থত তা । শম্‌? 
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